উদ্বোধন । [১৯প ধর্ষ--৭ষ সংখ্যা । 





কুপ্ধে বাধা তরু দেবদার, 
আসিয়া শুইল তলে তার। 
করুণায় শিলাতল 

পাতিয়া দিল অঞ্চল, 

পদে সন্ধ্যা, শিরোপরে দিব । 


মুখর পাখীর কলস্বব 
পূর্ণ ক'রে দিল বন-ঘন্ন। 
অন্কস্থ শিশুল চোখে 
স্নেহ দৃষ্টি ধ'বে বেখে 
বুকের উপব দিষা হিয।, 


যেন স্বর্ণকিরীটিনী মাত 
প্রাণময়ী দেবী শৈলনুতা 
বালকে বিস্বতি দিতে 

শৈল নিঝরিণী হ'তে 
আনে গান ঘুম পাডানিযা। 


নুযুপ্তি না আসিতে স্বপন 
যুবারে কবিল আকর্পণ ; 
অন্তশ্ক্ষু মেলি হেরে 
ঠাড়ায়ে অনতিঘরে 

বাম করপত্রে মুখখানি _ 


ভূমে লুটে,সোণালি অঞ্চল, 
পদপ্রান্তে স্শুত্র কমল, 
শিলায় হেলান দিষে 
ঈাড়াইয়া আছে চেয়ে 
তার পানে সুন্দরীর রাণী | 


আঁবণ, ১৩২৪। ] প্রতিধ্বনি । ৩৮৯ 





শুধু দৃষ্টি--পলকবিহীন, 
শুধু দৃষ্টি-_বচনবিলীন; 

রুদ্ধ চারু ওষ্াধরে 

যেন যুগ যুগ ধনে 
লুকাইযা! আছে কত কথ! । 


বাকুল পিয়াসা চারধারে 
ঘরে বসে স্ন্দব মর্দিবে 
উদ্সগ করিছে বাথ।, 
তথাপি একটি কথা 
ছাঁড়িল না অধর মমত। 


বিশ্বের নীরব অঞজল 
লিল তমুল কোলাহল-_ 
প্রচ স্পন্দন ঘায় 

যায বঙ্গ ভেঙ্গে যায 
তাডনে জাঁগিষ। উঠে মুব1। 


তত করে মুছিয়া নষনে 

চাহে সেস্বপন অগেষণে | 
ঢেষে দেখ চারিধাব 

কুরে বাধা দেব্দাব, 

তাব মাঝে কোথা যেন কেবা। 


কোথা হ'তে কেবা যেন এসে 
জাগাইয়া ঘ্মস্ত পরশে 
নিঃশব্দে চলিযা গেছে 

কুঞ্জ ঘরে লুকাষেছে 

আধার কবাট দিয় স্বার। 





উদ্বোধন । [১৯শ হর্ষ-_?ম সুংখা]। 





পড়ে আছে সুগন্ধ নিশ্বাস, 
ফেলে গেছে খসন বিলাস-- 
সোণালি অঞ্চল তার 

বামু লয়ে উপহার 

মণ্ডিত ক'রেছে শৈল শিনে। 


আত্সর্তি ছিল তার সার. 
আজন্ম সাঁথী সে আপনাঁর-- 
নিত্য এসে তার কাছে 
মুগ্ধনের্র ফিবে গেছে, 
পদতলে তটিনী রচিষা। 


একান্তে বনান্তে পেয়ে দেখা 
প্রতিশোধ নিতে চি্জলেখা। 
আজি এক ছবি একে 
তুবিত-তরঙ্গ-মুখে 

স্থপ্ত হিয়া দিয়াছে ঢালিয়া। 


সবে মাজজ আজিকাব প্রাতে 
এলো সঙ্গী কোন দেশ হতে 
কত পরিচঘ নিযে 

মনোমত কথ। কয়ে 

তাহারে লইয়া এলো সাথে। 


গিরি হ'তে গিবিরন্ধ, কত 
মধুগবনে হ'ল মুখরিত-- 
জীবন্ত হান্ের ধার! 

কুজে কুঞ্জে ঢেলে তার। 
খপরাহে গেল কোন্‌ পথে। 


রাবণ, ১৩১৪1 শ্রতিধ্বনি। 


ক 
/ 
চি 





নুবারে করিতে পব্বিহাঁস 
তাদেরি কি ছড়ানো বিলাপ--- 
শিলাজলে মিশ।ইয। 

দীঘশ্বাস কত দিয়া 

রচিল এ সুধাবিন্দু গার? 


পঙ্গোপনে সঙ্গোপনে মলে 
পুষ্পমধু পবন হিল্লোলে' 
তড়িত জমাট 'ধে 
আপনি কি এপো সাধ 
টনিলোতম হয়ে টপহার ? 


কে যেন ইঙ্গিত মআব্ষণে 
লয়ে তারে গেশ পু"বনে। 
সেখ। আলো চ্াখ সঙ্গে 
জড়াজড়ি মৃত।রঙগে 

তাহারে করিল আাব(হন- 


পদশবে পদশক্ ক, 
শিশ্বাসে নিশাসাবনিম্ষ, 
/ক খেন অনতিনরে 
কাছে গেলে বার পত্রে 
অঙ্গে দিযা বঙ্গ আবরণ 


ব্যাকুল হর। খুব। 'ঠাকে, 
প্রাণময়ী পাঁডল বিপাকে । 
“কেহ যদি তেখা রও 
কথার উত্তর দাও, 

বল ডুমি নর কিন্ত! নারী।” 


উদ্বোধন । | ১৯খ হর্য--৭ম সংখা! । 





শিপ াপিশী শাপলা 


[গ্রীক রূপ 


বশ দেশে ছুটিল তরঙ্গ 

মোচড়ি মোচড়ি উঠে অঙ্গ-_ 
বিষাদ বসন পরে 

উত্তর আসিল ফিরে 

পন্ধ মধ্য হ'তে কথা-- “নারী” । 


“নাবী ৮” “নারী |” “সঙ্গে কেহ আছে ?" 
“আছে ।” শুনে পাখী হাসে গাছে। 
চারিধারে চাষ যুবা, 

কই হেথা আছে কেবা? 

“কাথা নারী, কোথ! সহচব ? 


দেখিতে দেখিতে অন্ধকার 
নেমে এলো! স্ত,পের আঁকার! 
অন্ধকার অন্ধকারে কথ, 
স্ববূতার স্তব্ধ বিনিমঘ-_ 
বুঝিবান্র গেল অবসব! 


পণ গেল, দণ্ড গেল, দিন, 

ব্য হ'ল খুগাগুবে লন, 

(নত নিতা ধ্বনিষ্ুটে 

আনে গুতিধবনি লটে 

''সতা ক'বে বল কেগে। তুমি 2 


আবার পাখাব কণম্বব 

পূর্ণ ক'বে দিল বন-ঘব-- 

ড় শুদ্ধ মনোবথে 

তাঁত অ।লোকপথে 

কথা ফিরে এল-- “ওগো ভুমি 1” 





বাীত কবিহাটীতে আঙ্গ একটী উচ্চতর ভা 


আঁচাধ্য আীবিবেকানন্দ। 


( যেমনটী দেখিয়াছি ) 
একবিংশ পবিচ্ছে্ট | 
ঠাব এক পাশ্চাতা সেবাব্রলীকে শিক্ষাদান পণালী । 


( সিষ্টাব নিবধিতা। 
| পৃব্বপ্রকাশি.তল পব ) 


কযষেক দিন পবে আধাব এ চিগ্থাই শ্বামিশীব মনে প্রবল হইযা 
উঠিঞ্, এব” তিনি বিশেষ মাগ্রহেব সহিত বলিলেন, “আমি ভবি- 
যাতে যতটুকু দেখাত পাইনেছি, “হাল শাবীবিক ভিত্তি একটী 
বলশ।লী ও পৃথব্‌ নব শাতি ._একপ সগ'পাব বাশীত ও পকার চিন্তা 
স্বান পাইতে পাবিবে না। সাব্বচন'ন হা, ভদাবভাব-_এ সকল মুখে 
বলা খুব সহজ, কিন্তু এখন এ লক্ম লন বসব জগখ্ উহার জন্য প্রস্তত 
হইতে পারিবে না!” 


সালা পাপা পাপা পাপা পা পাপ পাশাপাশি 2 পাপী শিশির পি পাপা 








নিহিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। জীবায্স! জীবন মনগ্রামে ব্যাপুন থাকিবাৰ পর 
যখন উহাতে শ্রাস্তি এবং বিরক্তি অন্তভব ববে তখন (স এই জগতে ব্বীয অস্তিহেব কারণ 
অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনুসন্ধানের প্রারষ্ে সে পুবিতে পাব ষমন্হ শভ্িণ 
খেলা তন্ত্র প্রভৃতি শান্ত্রসমূত নারীর হিভণ “ক্তিৰ বিশেষ বিকাশ দর্শন করিয়। 
নারীকে শক্তির প্রতীক বলিয! থাকেন । এল্চিব ভন উপস্থিত হইলে একজন 
শক্তিমানের অনুসন্ধানে বা।পৃত হধা গ্থাভাণিক| (দঈজন্ক জীবাত্মা ততপরে 
শক্তিমানের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হধ--তখন "দন ণবজন শক্তিমান পুরুষ 'য আছেন 
ইহ! বুঝিতে পারে । কিন্তু তৎক্ষণেই তাহাব সন্দেহ হয়, তবে কি আমার শক্তিও 
শর্তিমান পুকষ এই তিন জনের অস্তিদ্থই এককালে আছে। তখন সে আপনার নিকট 
হইতেই উদ্ধর পায--না, গুধু তোমারই অস্তিত্থ আছে অর্থাৎ তত ত্বমসি' এই জ্ঞান তখন 
তাহার নিকট উচ্ভাপিত হয় ।-উঃ সঃ] 


৩৯৪ উদ্বোধন | [১৯শ বর্য-৭ম সংখ্যা। 





তিনি আবার বলিলেন, “মনে রাখিও-যদ্দি তুমি একখানি 
জাহাজ দেখিতে কিরূপ তাহা জানিতে চাও, তাহা হইলে উহ! 
ঠিক যেমনটি তেমনই ভাবে উহাকে বর্ণনা করিতে হইবে-- উহার 
দৈধ্য, প্রস্থ, আকার, এবং কি কি বস্থতে উহ গঠিত--এই সকল 
রিষয়। কোন জাতিকে বুঝিতে হইলেও আমাদিগকে ঠিক সেইরূপ 
করিতে হইবে। ভারত মুষ্টিপূজক দেঁশ-শ্বীকার করর। উহা 
যেমনটী আঁছে, ঠিক তেমনই ভাবে উহাকে সাহাধ্য করিতে হইব-- 
কোন কিছু বাদ দিলে চলিবে ন।। যাহারা তাহাকে পরিত্যাগ 
কবিয়।ছে, তাহাঁর। ভাহার কোন উপকাবই কবিতে পাঁবে না। 

স্বামিজী প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে, হারভে নীশিক্ষা বিস্তারের 
যত প্রয়োজন, এমন আর কিছুরই নহে, হার নিজের 
জীবনে দুইটি বিশিষ্ট সঙ্ষল্প ছিল--একটী রামু সজ্মের জন্য একটা 
মঠ নিন্মাণ করা, এবং "মপরটিী স্ীশিক্ষার্চল্পে কোন উদ্ভমের ত্রপাত 
করিয়া যাওমা।। তিনি প্রাষই বলিছেন, শীচশত পুরুষের সাহাষ্যে 
তাঁরতবর্ষকে জয় কবিতে পর্ধাশ বৎসর লাগিভে পারে, কিন্তু প্াচশত 
স্বীলোকের দ্বাবা মাঁণ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উহা সাধিত 
হইতে পারে। 

শিক্ষা দিয় তৈয়ারী করিয়া লইবাব উপযোগী বিধবা ও অনাথ 
মংশ্রহ করা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, জন্মগত উচ্চ নীচ তেদকে 
দুঢ়তাব সহিত উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে রুতকাধ্য 
হইতে হলে এইটী বিশেষ আবশ্যক ঘে, যাহাদিগকে বাছিয়। লওয়] 
হইবে, তুহার1 যেন অল্পবয়স্ক হয় এবং গঠিতচরিত্র নাহয়। তিনি 
প্রায়ই বলিতেন, “জন্ম কিছুই নহে, পারিপাশ্িক অবস্থাই সব?” 
কিন্তু সর্বোপরি তিনি বুঝিতেন যে. এবিষয়ে অসহিষ্ণুতা অম্র্জনীয় । 
যদি বার বৎসরে কোন স্বৃফল প্রত্যক্ষ হয়ঃ তাহা হইলেই বিশেষ 
সফলত। লাত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । এটী এত গুরুতর কার্ধা যে 
উহা সম্পাদনে সত্তর বৎসর লাগিলেও তাহ! অধিক হইবে না। 

ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরিয়া তিনি বসিয়া বস্সিয়। স্ত্রীশিক্ষ। বিষয়ক নানা 


আবণ, ১৩২৪ | আচার্য্য প্রাবিবেকানন্দ । ৩৯৫ 





হরর 


খু'টিনাটী সন্বন্ধে কথ! কহিতেন, একী আদর্শ বিগ্ভালয় স্থাপন সম্বন্ধে 
অনেক আকাশকুম্থম রচনা করিতেন, এবং তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ে সাদরে অনেকক্ষণ ধরিয়া বর্ণনা করিতেন। হয়ত তাহার 
কোন অংশটীাই যথাযথভাবে কাধ্যে পবিণত হইবে না, তথাপি উহার 
সবটুকুই নিশ্চিত মহামূল্য । কারণ, উহা! হইতে দেখ! যায়, তিনি কত 
স্বাধীনতা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং তাহার দিক হইতে, 
কিরূপ ফলকে তিনি সুফল বলিধা মনে করিতেন, তাহাও 
বুঝা! যায়। 

ইহ খুব স্বাভাবিকই হইক়্াছিল "যে, এই সকল প্রস্তাবিত কার্য্য- 
প্রণালী ধর্মভাবে অন্ুবঞ্জিত হইবে --ইহার অন্য কারণ না থাকিলেও 
একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে, আমি (সই সময়ে হিন্দুর্দিগের 
ধর্দমচিন্তাপমৃহের আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাপূত ছিলাম। এই 
প্রণালী সকলে পাঙ্িত্যের দ্রিকে তত লক্ষ্য ন! রাখিয়া উহ্ার্দিগকে 
সাধুক্ষীবন যাঁপনের অনুকুল করিবার বিশেষ চেষ্টী ছিল। কোন্‌ 
কোন্‌ বিগ্ঠ! শিক্ষা দিতে হইবে, তদপেক্ষা শিক্ষার প্ররৃতিটীই তাহার 
সমধিক চিন্তার বিষয় ছিল। “আমাদিগের বিগ্ভালয় হইতে এমন 
সব নারী শিক্ষিতা হইবে, যাহারা ভারতের সকল নরনাবীর মধ্যে 
মনীষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে”_-একবার মাত্র হঠাৎ এই কথ 
বলিয়। উঠ] ছাড়া, আমার মনেই পড়ে নাঁযেঃ তিনি কখনও স্ত্রীশিক্ষা 
প্রস্তাবের এঁহিক দ্িকটীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতাবে আর কিছু বলিষা- 
ছিলেন। তিনি ইহ। ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, কোন শিক্ষা বাস্তবিক 
তন্নামের উপযুক্ত কি না, তাহ] উহার গভীরতা ও কঠোরতা দ্বারা 
নিরূপিত হইবে। তিনি সে মিথ্যা আদর্শকল্পনায় বিশ্বাস করিতেন 
না, যাহাতে স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্পতর জ্ঞান বা নিম়তর সত্যলাত ই 
যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া! থাকে । 

কিরূপ গৃহোচিত স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলে স্ত্রীশিক্ষ! কা্ধ্যটী 
খুব উন্লতিশীল অথচ সম্পুর্ণ হিন্দুভাঁবে পরিচালিত হইতে পারে--এই 


সমস্ত তাহার বিশেষ হমলোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। এততিন্ন 
্‌ 


৩৯৬ উদ্বোধন । [ ১৭শ ব্--৭ম সংখ 





পুক্কাতন পদ্ধতির নিয়যগুলিকে এমন আকারে প্রকাশ করিতে হইবে, 
যেন তাহারা বরাবর আধুনিক ভাবাপন্ন লোকদিগের শ্রন্ধা আকর্ষণ 
করিতে পারে। 

সামাঞ্জিক স্থায়িত্ব ও একতার উপর বিদেশী ভাবস্যূহের প্রভাব 
কিরূপ হইবে, তাহা! বিচার না করিয়াই চট. কবিয়া তাহাদিগকে 
গ্রহণ করায় যে সকল নৈতিক ও নীতিতব্বসন্বন্ধীয় কুফল প্রত্যক্ষ 
হয়, তাহ] সর্বদাই তাহার চক্ষের সামনে ছিল। তিনি স্বাতাবিক 
স্কারবশে জানিতেন যে, যে সকল বন্ধন দ্বারা প্রাচীন সমাজ 
একতাবদ্ধ ছিল, সেগুলি আধুনিক শিক্ষার আলোকে নৃতন করিয়। 
প্রমাণিত ও পবিত্রততর বলিয়া পবিগুহীত হওয়া চাই, নভুবা সে শিক্ষা 
শুধু ভারতের অধঃগতনেরই শুচন। মাত্র হইয়! দাড়াইবে। কিন্তু এই 
পুরাতন ও নূতনের সমন্বয় যে সহজ ব্যাপার এ কথা তিনি কদাপি 
ভ্রমেও চিন্তা করেন নাই। কিরূপে আধুনিক ভাবগুলিকে সমগ্র 
জাতির মধ্যে ছড়াইয়। দিতে পারা যা এবং প্রাচীন ভাবগুলিকে 
আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া লওয়৷ যাইতে পারে, এই কঠিন সমস্ত! 
ঠাহার অধিকাংশ সময় ও চিন্তা অধিকার করিত। তিনি ঠিকই 
দেখিয়াছিলেন যে, বখন এই ছুইটাকে জোড় দিয়। এক করা যাইবে, 
তখনই জাতীয় শিক্ষার সুত্রপাত হইতে পাণিবে? তৎপুর্বে নহে। 

কিয্পপে হিন্দুজীবনের এ্রচলিত খণগুলিকে নূতন ভানে ব্যাখ্যা 
করিয়।, আধুনিক যুগের দেশ ১৪ ইতিহাসের প্রতি কর্তব্যব্ষষক সমঞ্ 
ধারণাটীকেও উহার অন্তভূক্ত কর! যাইতে পাবে, তাহ। একদিন 
হঠাৎ তীহার মনে উদয় হইল, এবং তিনি বলিষা উঠিলেন, “এ পঞ্চ 
যজ্জের* ব্যাপারটা লইব্নাই কত কি করা যাইতে পারে । উহ।দিগকে 
কি বড় বড় কাদ্জেই পরণত কর! যাইতে পারে !” 








*. ব্রন্মবন্জ। পিতৃষপ্ণ। দেবযগ্ঞ, ভূতযক্ত ও নৃষজ্ঞ | 
“অধ্াপন ব্রন্গধজ্ঞ, পিতৃষঞ্ঞণ্চ তর্পণম। 
ছোমো দৈবো, বলি তে।, নৃষজ্ঞোংতিথিপুজনম 3/৮--মনথু ( 


প্রাণ, ১৩২৪।] আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ । ৯৭ 





বিষয়টির এইবপ নূত্তন অর্থ হঠাৎ তাহার মনে উঠিয়াছিল, কিন্ত 
উহ] মন হইতে চলিয়। ফায় নাই । তিনি ভাবটীর স্থত্র ধরিয়া “ক্রমশঃ 
থু'টিনাটী ব্যাপারের অবতারণ। করিলেন । 

“ পিতৃঘজ্ঞ 1 এ প্রাচীনকালের পিত-উপাসন। হইতে তোযরা 
বীরপুজার স্থষ্টি করিতে পার। 

“[ দেবযজ্জ ] দেবপুজায় অবন্ঠ প্রতিমাদির ব্যবহার চাই । কিন্তু 
তোমর। এগুলি বদলাইয়া! লইতে পার। মা কালীকে সর্বদাই এক- 
ভাবে দণ্ডায়মান রাখিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ছাত্রীগণকে 
নৃতন নূতন ভাবে মা কালীকে কল্পনা করিবার উত্সাহ দিবে। যা 
সরস্বতীকে একশত বিভিক্লতভাঁবে ধারণা কর । মেয়েরা নিজের নিজের 
ভাবগুলি অনুযায়ী মুদ্ি গঠন করুক এবং চিত্রাঙ্ষণ করুক । 

“পুজার ঘরে বেদীব সর্বনিয় ধাপে সবার্দা একটী জলপূর্ণ কৃ 
থাকিবে, এবং ভাঁমিলদেশের মত বড় বড '্ুতগ্রদীপ সর্ধদ1 জ্বলিতে 
থাকিবে । এই সঙ্গে যদি দিবারাত্র ভজনপুৃজাদির বন্দোবস্ত করিতে 
পার, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা হিন্দুতাবান্ুকল আর কি হইতে 
পারে? 

কিন্ত যে সকল পুজাঙ্গের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহার] যেন বৈদিক 
হয়। বৈদিকযুগের মত একটী বেদী থাকিবে, তাহাতে পুজাকালে 
বৈদিক অগ্নি প্রজ্জলিত হইত। আর ছোট ছোট মেয়েদেরও উহাতে 
উপস্থিত থাকিয়া! আনতি দিতে দিবে । এই অন্ুষ্ঠানটা সমগ্র ভারতের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে । 

প্‌ ভূতষজ্ঞ 1 নানী রকম জন্ত রাখিবে। গাভী হইতে আরস্ত 
করিলে মন্দ হইবে না। কিন্তু অন্যান্ত জানোয়াও- কুকুর, বিড়াল, 
পাখী প্রভৃতি রাখিবে। ছোট ছোট মেয়েদের উহাদ্দিগকে 
খাওয়ীইবার ও যত্ত লইবাঁর একটা সময় করিয়। দিবে । 

শূ ব্রহ্গযজ্ঞ ] অর্থাৎ বিস্বা-যজ্ঞ। এইটীউ সর্বাপেক্ষা সুন্দর | 
তারতে প্রত্যেক গ্রন্থই পবিত্র- একথা জান কি? শুধু বেদ নয়, 
ইংরাজী, মুসলমানী সন্ধ গ্রন্থ সব পবিত্র। 


৩৯৮" উদ্বোধন । [১৯শ হব-৭ম সংখ্যা । 





“পুরাতন কলাবিষ্ঠাসমুহের পুনরুদ্ধার কর । তোমার বালিকাঁ- 
গণকে খোষা ক্ষীর দিয় নানারূপ ফলের আকার অনুকরণ করিতে 
শিখাও। তাহাদিগকে গম পাব্রিপাট্যযুক্ত রদ্ধন ও সেলাই শ্িখাও । 
তাহারা চিত্রাঙ্কন, ফটে। তোলা, কাগজের নাঁনারপ নক্সা! কাঁটা 
এবং সোণাবপার তারে লতা পাতা! তৈম্বারী ও গুচীকাধ্য শিখুক | 
যাহাতে প্রতোকেই এমন কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করে, যদ্দার! 
প্রয়োজন হইলে তাহার| জীবিকা অঞ্জন করিতে পারিবে, তদ্দিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিও । 

এ নুষজ্ ] নরসেবার কথা কদাপি বিস্বত হইও না! সেবার 
ভাব হইতে মানবমাতকে পুজা করার ভাব ভারতে বীজাকারে 
আছে, কিন্তু উহা কখনও যথেষ্ট পরিমাণ বিশেষ প্রাপ্ত হয় নাই। 
তোমার মেয়েরা উহাকে ফুটাইয়। তুলুক। উহাকে কাব্য ও 
লালতকলারু অঙ্গব্ূপে পরিণত কর। হাঁ, প্রত্যহ সানের পর এবং- 
আহারের পুর্ধে তিক্ষুবদিগের চরণপুক্জা করিলে লদ্বয় ও হস্তের এক- 
সঙ্গে অপুর্ব কাধ্যপরিণতা শিক্ষালাত হইবে। কোন কোন দিন 
উহ্াদিগের পরিবর্তে ছোট ছোট মেয়েদের- তোমার নিজেরই 
ছাত্রীগণের-_ পুজা করিতে পার । অথবা তোমরা অপরের শিশুসন্তান- 
দ্রিগকে চাহিয়া আনিয়া তাহাদিগকে সেবাশুত্রষা করিতে ও 
থাওয়াইতে দাওয়াইতে পার। মাতাজী মহারাণী আযায় কি 
বলিয়াছিলেন জান ?---ম্বামিজী । আমার কোন সহায় সম্বল নাই। 
কিন্ত আমি এই নিম্পাপা কুমারীগণকে পুজা করিয়া থাকি; 
ইহারাই আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে ।' দেখিলে, তিনি প্রাণে 
প্রাণে অন্থতব করেন যেতিনি এই সকল কুমারীব ভিতর উমাকেই 
সেবা করিতেছেন | বিদ্যালয় আর্ত করিবার পক্ষে উহা একটী 
অতি চমত্কার ভাব ।” 

কিন্তু স্বামিভী এইরূপে পুরাতন ও নৃতনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
কাধ্যের পুজ্খানুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেও, ইহ সকল সমক্েট 
সত্য ছিল যে, তাহার উপস্থিতিই আদর্শটীকে ধরিবার প্রধান উপায়- 


শ্াবধ, ১৩২৪। ] আচার্ধা প্রীবিবেকানন্দ । ৩৯৯ 





স্বরূপ হইত--উহ1 লোকের আন্তরিক চেষ্টা মাত্রকেই এ আদশের 
সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্বদ্ধ করিয়া দিত। স্ট্রহাই অতি সুলবুদ্ধির 
নিকটেও প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির যথার্থ মর্ম উদঘাটন করিয়া দিত। 
আধুনিক তাবাপন্ন হিন্দুগণ কর্তৃক এ সকল অনুষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে 
পুনরাচরিত হইয়াও উহারই প্রভাবে সহসা সমুজ্জল ও মুল্যবান 
হইযা উঠিত। এইরূপে ইউরোপীঘ বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে সকল 
বীরহৃদয় মনীষী জীবন আনহুতি দিযাছেন, তাহাদিগের প্রতি 
জনৈক তারতীয় মহাবৈজ্ঞানিকের শ্রঞা দেখিয়া যনে হইল, উহা 
ফেন প্রাচীনকালের আ'চার্য্যকুল-বন্দনারই আধুনিক রূপান্তর মাএ । 
যে জাতি ব্রহ্গজ্ঞানকেই জীবনের চরম লক্ষা করিঘ। আসিয়াছে, সে 
জাতির পক্ষে জ্ঞানের বাহপ্রয়োগ পিষযে সম্পূর্ণ উদ্দাপীন হইয়। 
শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানচর্চা একটী অবশ্যন্তাধী মহত্ব বলিয়াই মনে 
হইল । নাম যশ ও ধনের প্রতি মনে প্রাণে অনাসক্তি হইতে ইহাই 
প্রযাণিত হয় যে, কন্্দী পৌর ও গাহস্থ জীবন বাপন করিলেও ধশ্মের 
দ্বিক হইতে তিনি সন্ন্যাসীই। 

তাহার নিজ জীবনেব এই যে গুণটীর প্রভাবে আব যাহ! কিছু 
মহৎও বীরোচিত, সমস্তই ইতিপুব্ব প্রকাশিত আদর্শ বিশেষেরই 
পরিচায়ক বা এক একটী বিশেষ উদ্াহবণরূপে পরিগণিত হইত; 
তৎসম্বন্ধে অবশ স্বামিজী ফিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি 
মনে হয়, ইহাতেই তাহার সকল জিনিষকে ধরিবার বুঝবার ক্ষমতার 
শ্রেষ্ঠ বিকাশ । তাহার শিক্ষাসংক্রান্ত পুঙ্থান্পুঙ্খ ইগিতগুলির 
সম্বন্ধে ইহাঁই বক্তব্য যে, শিক্ষাব্যাপারে উহাদিগের সত্যতা 
দেখিয়া আমি সর্বদাই বিস্মিত হইয়া থাকি । উহার কারণ আমি 
কিছুতেই নির্দেশ করিতে পারি নাহ। যদিও তিনি আমাকে 
বপ্পিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাহাকে ছঃখদাবিদ্ের সহিত কঠোর 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং সেই সময়ে তিনি হার্ধাট স্পেন্সারের 
709০৪$1০।) (শিত্ষ1) নামক গ্রহ বঙ্গতাঁষায় অনুবাদ করিবার 
ভার লইয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত বিষয়ে আরও জানিতে ইচ্ছুক 


৪৯৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ_-ব্হ সংখ্যা। 





হইয়া তিনি তৎসঙ্গে পেষ্টালটসি* (650410%2) রচিত যতগুলি 
পুস্তক পাইয়াছিলেন, সে গুলিকেও পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন--যদ্দিও 
উহা লেখা পড়ার ভিতর ছিল না। এই ঘটনা টাও আমার নিকট 
তাহার শিক্ষা বিষয়ে এরূপ গভীর ভ্গনের যথেষ্ট কারণ বুলিয়া মনে 
হয নাই। 

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণ মনের ক্রিয়াকলাপকে তন্ন তত্র তাবে লক্ষ্য 
করিতে এত নিপুণ, এবং তাহাদের ধর্শানষ্ঠানগুলিতে তাহার! 
সর্ধদাই মনোবাত্বসযূহের বিকাশের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পান যে, তাহারা শিক্ষাসংক্রান্ত মতামতের আলোচন! বাপারেও 
অন্য জাতি অপেক্ষা বিস্তব সুবিধা! পাইয়া থাকেন হহাঁও ভাবিবার 
যথেষ্ট কারণ আছে যে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানসশ্তাত প্রণালীতে চিন্ত! 
করার ধহস্তটীও ভাহারা কোন না কোনও দ্বিন আয়ত্ত করিয়। 
ফেপিবেন। ইতিমধ্যে, এরূপ বিশেষ স্থানীয় আদর্শ অবস্থাটী 
লাভের প্রথম সোপান--প্রচলিত মশীমতগুলি হইতেই কি বিপুল 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে? তাহাই বুঝা । স্বামী বিবেকানন্দের 
কল্পনার বিস্তার ও পুর্ণতা সম্পাদন করার তার ভারতীয় শিক্ষা- 
চার্যগণের উপর রহিয়াছে । যখন উহা সম্পন্ন হইবে, খন 
আমরা ঠাহার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধ| ও প্রীতির সহিত তাহার ভাবা 
বংশধরগণের প্রতি সাহস ও আশাবাণী এবং তাহার জ্ঞানমাত্রেরই 
পবিজরতার নিকট মস্তক নত করা-এই সকলকে একযোগে গ্রহণ 
করিতে পারিব, তধনই ভারতীয় নারীকুলের জগতের সকল নারীর 
যধ্যে নিজেদ্রে ন্যাযা অধিকারের দিন সমাগতপ্রায় বুঝিতে হইবে। 

$ 





সাপ পা সপ শ ৯৮ ০ টিপিপি এপপক্ীত আপাশীি চে সশাপ এপ আলা পপ | আপ | আকিজ রি টনি 


* পেষ্টালটসি জীবনের কঙতক অংখ শিক্ষাসন্বদ্কী সমস্যানমূহ লই! অতিধাহিত 
করেন, এবং এ সম্বন্ধে কধেফখানি পুন্তকও বচনা করেন। ইনি ১৭০৬ স্ত্রীকে 
স্থইজলওব জুরিচ (23710) সহবে জন্প্রহণ করেন এবং ১৮২৯ খ্বষ্টাকের 
ষেক্রয়াযী মাস পর্যান্ত জীবিত ছিজেন। 


শহ্কর-দর্শন | 
পূর্ববাঁভাষ। 


(শীঅমুল্যচবণ ঘোষ বিদ্যাভূঘণ ) 


শ্রীমন্ছঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে তিনি কবে কোন্‌ সময়ে 
জীবিত ছিলেন, তাহা! অবগত হওয়া আবগ্ক ;কারণ কাহারও 
কোনও মতবিষয়ে কিছু বুঝিতে হইল তাহার পুব্বের ও তাহার 
সময়ের সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি ভাল কবিয়। অবগত হওয়া চাই | 
কিন্ত তাহ! আমি এ প্রস্তাবে আলোচনা করিব না, কিন্তু তিনি 
কি ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জানিবার চেষ্টামাঞ করিব। 
নয় বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পিধদ্রের এক অধিবেশ্ননে আমি 
শঙ্করের কাল-নির্য় সন্বন্ধে আলোচনা করিযাছিলাম। এক্ষণে 
শক্ষরের যাহা শঙ্করত্ব, তাছাব ধন্মমত, হাহাব দার্শনিক-তত্ব সব্বন্থে 
বথাজ্ঞান কিছু আঙাষ দিবার প্রঘাস পাইব। পঞ্চদশী, উপদেশসহত্রী, 
অদ্বৈতসিদ্ধি) স্বারাঁজ্যসিদ্ধিঃ বেদান্থসাবঃ বেদাপ্তপরিতাষ।, চিৎ্সুথী 
এবং শন্করের ও তাহার মতানুবর্তী শিষ্ভগণের ক্ষু্র ক্ষুদ্র কবিত। 
প্রধানতঃ অবলধন কবিয়াই শঙ্করদর্শনের আলোচনার স্চনা করিব। 
কিন্তু দুঃখের ধঁবষয়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ শঙ্ষরেব 
পরবর্তী কালের এতই স্টীষশান্দ্ের পারিভাষিক শবে পরিপূর্ণ যে, 
সেইগুলি দিয়৷ শঙ্করের মৌলিকভাবের পৰিচয পাওয়া সাধারণের পক্ষে 
সহজ নয়" কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ এবং বেদাস্ত-সন্বন্ধীয় অন্থান্য গ্রন্থা- 
ধনীর ভিত্তি ব্রঙ্গন্তত্র, তগবদগীতা ও উপনিষদ্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
যে কোন দার্শনিক বিশেষ ধর্শমতের প্রবর্তক হইবেন, তাহাকেই 
ভিত্ডিস্থানীয় এই গ্রন্থগুলির উপর ভাষ্য লিখিতে হইবে । সেই- 
গুলিকে দর্শনের সহিত এইরপভাবে সামপ্রস্য করিয়। ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে ঘাহাতে পরম্পরবিরুদ্ধ মত আসিয়া না পড়ে। শঙ্কর, বল্পভ) 


৪০২ উদ্বোধন। [১৯শ বর্ধ--৭ষ সংখ 





রামাকুজ, মধ্ব এবং প্রায় সকল ধর্দ্রপ্রচারকই এইরূপ করিয়াছেনশ 
যেমন সংস্কতের স্থান প্রাকৃত অধিকার করিলেও, সংস্কৃতের ভাব 
পরিবর্তিত হয় নাই, সেইরূপ কতকগুলি ধর্মব্যাখ্যাতা এই সমস্ত 
গুরু-উপদেশকদিগের স্থান অধিকার করিয়া নৃতন নামে পুরাতন 
ধর্মই উপদ্দেশ করিয়াছিলেন | 

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যদি শহ্করকে প্রকষ্টরূপে 
বুঝিতে হয় তাহা হইলে প্রস্তানত্রয়ের ভাহসাহায্যেই বুঝিতে হইবে। 
প্রধানতঃ ব্রহ্গস্ত্রতভাষ্াকেই অবলম্বন করিতে হইবে । কারণ ব্রহ্গনুত্র 
হ্যায়প্রস্থান নামে অভিহিত । ইহাতে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণাদির 
যীমাংপার পথ গ্রদর্শি৩ হইয়াছে । কিন সাধারণ সাহিত্যভাগারের 
সহিত সত্রগুলির কি সব্বন্ধ ইহ প্রথমে না বুঝিয়। আমাদের অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব । প্রকৃত ভারতীয় সমাজ বলিলে আমরা যাহা 
বুঝি, তাহা যাহার উপর প্রতিষিত তাহা বেদপদবাচ্য। বেদের 
প্রক্কৃতি-পুজা অনুসন্ধিৎস্ু-মানব-মনের অভাব-মোঠন-বিষয়ে যথেষ্ট 
নয়। এমন কি বৈদ্িকষুগে পুরুষহ্ক্তের স্ায় মন্ত্রগুলি সত্যবূপ 
প্রভ্যষের শুভাগমন ঘোসিত করিতেছে । সত্য যেন স্ষটনোনখ 
হইয়৷ কোলাহল করিতেছে । এই সময়ে যে ভাব উদ্বদ্ধ হইল তাহা 
বেদের অন্তে উপনিষদে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । উহা এঁতিহাসিক ও 
আধ্যাত্মিক উতয়বিধভাবে ইহাতে সম্প্রবিষ্ট হইয়াছে। বেদ ও উপ- 
নিষদের মধ্যবত্তী ব্রাঙ্গণসমূহ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা 
যায় যে জগৎকৃষ্টির বহিভূত জগদাত্মার জন্য ব্যাকুলতা নিয়মিত পুজা! 
পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। . 

তার পর এমন একটী যুগ আস্ল যখন আয়াস স্বীকার কৰিয়। 
খুঁজিয়া পাতিয়। কেহ কিছু করিতে চাহিত না। এই সহজপ্রণা্ীর 
যুগে আবশ্তক বস্ত যোগাইয়। দ্বার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রাক্ষণসমূছে 
তখন আর চলিল না-লোকে হাতে তোলা নজিরের জন্য উদ্গীব, 
হইয়া! একেবারে তৈয়ারী “জজের সন্ধান পাইল। ঠিক এই সময়ে 
উপনিষৎ্সমূহও তুল্যরূপ সাহাষা পাইয়াছিল। এত দিনে জ্ঞানিগপ 
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জীরনসমস্যার সমাধানে বাপূত হইয়। ক্রমশঃ দর্শনসমূহ গড়িয়া তুলিতে 
লাগিলেন । ইহাদের মধ্যে মীমাংসাই শ্রেষ্ঠ । কর্ম্মকাও যে মীমাংসার 
আলোচ্য তাহার নাম পূর্বমীমাংসা -সমস্ত জ্ঞানের চরম লক্ষ্য যে 
ধীমাংসার আলোচা বিষয় তাহা! উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত 
এই উভয় মীমাংপায় জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের প্রক্কৃত সম্বন্ধ, নিণীচ 
হইয়াছে । স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষৎ্সমূহই 
তারতীষ্ব চিন্তাক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরস্ত করে। 
আমাদের দেশে ধর্ম বলিলে শুধু পরমার্থভক বুঝায় না দর্শন এবং 
নীতিও তাহার আলোচনার বিষয়ীভূত। সাধারণ লোকের অক্জান- 
তমসাচ্ছন্ন মনের অন্তস্তম প্রদেশে আলোকজ্যোঙি সহজে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না বলিয়াই তাহাদের জন্ট স্থৃতি ও পুবাণরূপ স্থচ্ছ 
নয়নমণির আবএক হুইয়াছিল। 

শ্লীমৎ শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত কি ছিল, তাহা স্থির করিতে 
হইলে সব্ধাগ্রে টাহার চি গ্রন্থনিচয়েব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে 
হয । ন্নাথিক ২৯” খান] গ্রন্থ সুপ্রসিদ্দ দার্শনিক ও উপনিবদৃ- 
ভাষ্তকার জগদগুরু শঙ্করাচাণ্য-বিরচিত বলিয়৷ জনসাধারণের সংস্কীর। 
সকলগুলিই যে তাহার রচিত নয়, তাহ! অনেক গ্রন্থের ভাষা, শব্দ- 
বিন্যাস ও উদ্দেন্ঠ আলোচনা করি? অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকে। 
সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃগ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিবা স্বরচিত 
গ্রন্থের বা! কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন কোন দার্শনিক 
ও কবি শক্করাচার্ষ্যের নামে স্বস্ব গ্রন্থ চালাইয়া যাইবেন তাহাতে 
“সন্দেহে কি? ইহা? ব্যভীত জগদগডরু শঙ্ষরাচার্য্যের মঠাধিকারী 
মহাত্তগণও শঙ্করাচার্ধয উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। 
তাহাদের গ্রন্থগুলিও শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ বলিয়া পবিচিহ। এতত্তিনন 
শঙ্গরনামা কয়েক জন আচার্য্য, নূপতি ও গঞ্িত গ্রন্থ রচনা করিয়া 
শি্নাছেন। তাহাতেই আমর একাধিক শঙ্করাচার্য্ের রচিত আঅনেক- 
গুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। কয়েকখানি উপনিষপ্তায্য। গীত] ও বেদান্তভাষ্য, 
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প্রস্থ তিন্ন অপর কোন গ্রন্থই জগদ্গুরু রচনা করেন নাই বলির! 
মাঁধবাচাঁধ্য উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহতাগনী উপনিষদৃভাধ্যও 
সম্ভবতঃ তীহার রচিত নয়। কেন না, তাহার ৰহুপরের বাত্তিক্ীন্থ 
হইতে উদ্ধত অনেক ৰাক্য ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করা- 
নন্দনামুক একব্যক্তি কৌধিতকী প্রভৃত্তি কতকগুলি ছোট ছোট 
উপনিবদের উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। ইহার ভাষ্যের রচনা- 
পদ্ধতি প্রভৃতিব সহিত নুসিংহতাপণী উপনিবদ্তাষ্যের অনেক সাদৃশ্য 
আছে। শঙ্করানন্দ ইহার লেখক হইলেও হইতে পারেন। 
উপদেশসহত্রী ও গ্লগত্ষ্তবিবেক শঙ্ষবের বচিত বলিয়৷ কাহারও 
কাহারও বিশ্বাস ; কিন্ত এগুলিও শঙ্করেব মতের প্রতিকল বলিয়] 
উহার রচনা বলিতে প্রবন্তডি হয না। অপরোক্ষান্্ভূতি, আত্মা- 
নাতআ্মাবিবেকঃ বিবেকচড়ামণি এবং আত্মবোধ প্রভৃতি কখনও 
জশঘৃগুকর লিখিত নয | কেন না, গীতা ব্র্গছত্র, ও উপনিষভূৃভা্য- 
নিবদ্ধ শক্ঘরের দার্শনিক মতের সহিত এগুলির এক্য নাই, শঙ্করের 
নামে প্রচলিত উপনিষস্ভাব্য ও বেদান্তগ্রন্থেব মধ্যে কতকগুলিকে 
তাহার রচিত বলযা আমাদের সন্দেহ হয। 

স্বরচিত ভাঁখ্যেই জগদ্গুকর মত সম্পূর্ণ দ্যোঁতিত হইয়াছে । 
গীতা, উপনিষদ বা বেদান্তভাষ্যের মধ্যে কোন একখাঁণির আলোচন। 
করিলে তাহার মত প্রক্কষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। দেদাস্তশান্ত 
৫€৫৬টী চত্রে গ্রথত। পরমারাধ্য ভগবান্‌ বাদর।য়ণাচাধ্য খধি 
ইহার কর্তা । জগদ্গুরু তগবান্‌ শঙ্ষরাচা্য তাহার ভাষ্যে যহাভারত- 
কারকে বুঝাইতে সর্বত্র ব্যাসেব নাম করিয়াছেন; কিন্তু বেদাস্ত- 
প্রসঙ্গে কেবল বাদরায়ণ নাম ভিন কোথাও ব্যাসের উল্লেখ করেন 
নাই। সম্ভবতঃ ব্যাস ও বাদরায়ণ একই বাক্তি। “বৈয়াসকী 
ব্রঙ্গ-মীমাংসা” এই প্রসিদ্ধ উক্তি হইতে ব্যাস বেদান্তকর্তা বলিয়া 
হুচিত হইতেছে । বেদান্তদর্শনের সত্রগুলি অতি কটার্থময়, তাষোর 
সাহায্য ব্যতীত বোধগম্য হয় লা। 

শঙ্কর ব্রক্গহত্রের ভাষ্য পিখিয়াছেন। কিন্তু অ্র্গহত্র-রচর়িতার 
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নাম লইয়া অনেক গোলমাল ৷ ব্যাসের রচিত বলিয়া এতগুলি গ্রন্থ 
আছে বে, কোন্‌ ব্যাঁস হরঙ্গস্থত্রকার তাহ। নির্ণয় করা একরূপ অসস্ভব। 
ভাগবতে বেদব্যাস নামে পরিচিত ব্যাসই যদি ব্রন্গস্ুত্রকার হন তাহ 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই পরাশবপুজ বাঁদরায়ধ। ব্রহ্গক্ত্রে অন্ততঃ সাতবার 
বাদরায়ণের নাম উল্লিথিত আছে। ভাষাকার তাহার ভাষ্যে 
ব্যাস ব। বেদব্যাসের নামে কয়েকটী মতের ক্সবতাঁরণ। করিয়াছেন । 
“কষঃদ্বৈপায়ন নাম বহুবার উল্লিথিত হইয়াছে, কিন্তু গ্াষ্যকার 
সর্ধদ1 আচার্ষ্য বলিয়াই দর্শনকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
সমস্ত উল্লেখের দ্বারা সপ্রমাণ হইন্ছে যে, কএকার ব্যাস ভাগবতের 
বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন। ক্ুতরকার যে নিজেই নিজের নাষ্‌ 
শ্ুত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত বা সন্দিগ্ধ হইবার কোনও 
কারণ নাই। ,অনেকের মতের সহিত যেখানে খবিগণের মতের 
অনৈক্য সেইখানে অথবা যেখানে শাহাদের প্রিয়মত প্রচার 
করিবার দরকার সেইখানে তাহারা নিজ নাম দিয়া থাকেন। 
ইহাই প্রাচীন প্রথা । আপন্তন্ত গুহাস্ত্রে এইরূপ কতকগুলি 
খাষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্গর যে চন্রকারকে আচার্য্য 
অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন তাহাঁতেও সন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ নাই, কেন না তিনি অন্ততঃ ছুইটী স্থানে বলিয়াছেন যে আচার্য 
বাদরায়ণ বাতীত আর কেহই নন। স্ত্রকার যে বাদরায়ণ ব্যতীত 
অন্ত কেহ নন, তাহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারা ধায়। কোন কোন 
পণ্ডিত ইহার বিরুষ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাহাদের যুক্তির সারবন্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমান- 
কালে শঙ্করাচার্য্যের ভাষাই এই দর্শনের প্রাচীনতম ভাষ্য বলিয়। 
প্রখ্যাত । ইহার ভাষ্য সর্বত্র সঞানুযাষী। 

শঙ্কর ভীঁহাঁর উক্তি দ্চতবর করিবার গন্য অনেক সময় নান! 
শাস্ত্র হইচ্চে বচন উদ্ধত করিয়! লিখিয়াছেন, ইতি শ্রয়তে, বা 
স্র্ষযতে? 3 শাস্ত্রের নাষ বড় একট দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু 
তাহার উক্তির এ্রামাণ্যন্বরূপ তিনি কোন্‌ শান্ত্রকে অবলম্বন করিতেন, 
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তাহ! অবগত হওয়া আবস্তরক। তাহার উদ্ধত বচনাবলী একত্র 
করিলে বুঝা যাইবে, তিনি কোন্‌ শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। 
অধিকন্ত,। এই বচনগুলির সাহায্যে সহজেই তাহার লিখিত গ্রন্থ- 
নিচয়ও নির্বাচিত হইতে পাঙ্িবে। শঙ্করাচার্ধ্য এই ভাষ্যে পুনরুক্তি- 
সমেত ২,৫২৩টা বচন উদ্ধত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২,০৬্টা 
ওপনিষদ্িক বচন, ১৫০্টী বৈদিক এবং ৩১৩টী বেদেতর গ্রাস্থোদ্ধ ত 
বচন। শঙ্করাচাধ্য মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রী বচনের অধুনা প্রচলিত 
বচন হইতে বিতিন্ন পাঠও দিয়াছেন। পাঠের একটু ইতরবিশেষ 
করিলে বচনগুলি একাধিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায় । এস্থলে 
প্র শাস্মীয় বচন যে কোন গ্রন্থে, তাঁহার নির্ণঘ করা কঠিন। 

শঙ্কর লিখিতেছেন-_-“যদ্বৈ কিঞ্ মন্থুবরদত। তদৃত্যেজম্‌ ”(তৈত্তি- 
রীয় সংহিতা ২২1১০।২), অথচ কাঠকে আছে-__“মন্ুর্নৈে যৎ কিঞ্চ 
অবদৎ, তদৃভিষজমীসীৎ ।” মৈত্রেধানী সংহিতাঁয় আছে-“আপো বে 
শরদ্ধঃ1” অথচ শঙ্কর দ্িতেছেন_-“শদ্ধা বা আপঃ”। ( তৈত্তিরীয় 
সংহিতা ১৬1৮১ ' । শতপথ ব্রাঙ্গণ--“তরতি সব্ধম পাপ জানম্‌1৮(৯৩। 
৩১১ )। শক্কর--“সর্কম পাপ মানম্‌ তরতি 1” (তৈঃ সং ৫1৩1১২১) 
এতরেয় ব্রাঙ্গণ-“সপ্ত বৈ শীর্ষং প্রাণাঃ1৮ (৩৩১) বা পঞ্চ- 
ব্রাহ্গণ--“সণ্তড শিরসি প্রাণাঃ1” (২২৯৩, শঙ্কর--“সপ্ত বে 
শির্ষন্তাঃ প্রাণাঃ ম্বাববাধ্ান্‌।" (তৈঃ সং ৫1৩২৫) ইঠ্যাদি। 
ইত্যাদি 

এইব্ল্‌প বিভিন্ন পাঠের বচনগালর আকরস্থান বিভিন্ন শাখা 
বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শঙ্কর মাঝে মাঝে অন্যান্য শাখা হইতে 
বচন সকল উদ্ধত করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই তৈত্তিরীয় 
শাখা হইতেই বচন দিয়াছেন। 

এইবার আমরা শক্ষরদর্শনের খাহা যুলগতিন্তি তাহারই একটু 
আতাষ দিব। 

বেদাস্তসত্রভাধ্য আবস্ত করিবার পূর্বেই শ্রীশঙ্করীচাধ্য এক 
“অধ্যাসভাধ্য” লিখিয়া অদ্বৈতমতের মুল ভিত্তি কি তাহ! প্রদর্শন 
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করিয়াছেন। এই তাষ্যে তিনি বেদান্তের প্রতিপাগ্চ বিষম অতি 
স্ুন্দরতাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-_ 

“যুন্মদন্মত্প্রতায় গোচরয়োবিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাঁশবদ্‌বিরদ্ধস্বভা- 
'বয়োরিতরেতর ভ্তাবান্ুপপতৌ সিদ্ধায়াং তদ্বন্মাণাষপি স্রতরামিতরেতর- 
তাঁবান্ুপপত্তিরিভাতো হম্মাথ্প্রভ্যয়গোচবে বিষয়িণি চিদ্নাত্মকে 
যুশ্মৎুপ্রত্যয়গোচবস্ত তদ্ধম্্ীণাং চাধ্যাঁসঃ।” 

আমন্বা যখন “আমাঁণ দ্রেহ”, “আমার মন”ঃ “আমার হস্ত” 
প্রভৃতি বাকোর বাঁব্হার কবি, তখন আমাদের দেহ, মন্‌ ও হস্ত 
প্রভৃতির অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র “আমি” পদার্থের উপলব্ধি হইয! 
থাকে । কেন না, যদ্দি “আমি” এবং দেহ, মন এক পদার্থ হইত, 
তাহা হইলে মনদেহাদির সহিত সন্বন্গশ্চক “আমার” পদ ব্যবত 
হইতে পারিত না। এই “আমি”্হই দর্শনশাস্্বের “চিদাত্মা” এবং 
দেহ, যন ইত্যাদি “আমি” ভিন্ন অনাষ্স পদার্থ। শাস্্কারগণ 
ইহাঁদ্রিগকে “উপাধি” নামে আখ্যাঠ করিয়াছেন । এই আমি বা 
আত্ম “বিষয়ী” বা “অস্বত্প্রত্যয়বাচা” এবং তদতিরিক্ত যাহ] কিছু 
স্মস্তই “বিষয়” ব1 “যুশ্মপ্রতারবাচা” ! তমঃ ও প্রকাশ যেমন 
পরস্পর বিরুদ্ধস্বতাব, সইবূপ অন্মতপ্রতায়বাচ্য বিষয়ী ও 
যুক্সংপ্রতায়বাচা বিষষও পরস্পর বিরুধস্বতাব। যেমন যাহা অন্ধকার 
তাহা আলোক নয়, সেইরূপ যাহ। বিষয়ী তাহা বিষয় নয়। 
আর যদি স্বীকার কর! যায়, বিষয়ী ভাব বিষয়ের তাঁবের বিরোধী, 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিষ্য়ীর ধর্মুও বিষয়ে বিদ্যমান নাই। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিদাক্মক অম্মদাখা বিষধ়ীতে যুম্মাদাখ্য 
বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করা অথবা, বিষয়কে বিষযী বোধ করা 
রূপ ভ্রম হওয়া! যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও, লোকব্যবহারে “মিথ জ্ঞান 
নিমিত্ত” সচরাচর সত্য যে বিষষ্ী ভাহ।র সহিত যিথ্য। যে বিষয় তাহার 
মিথুনীকরণ হইয়া থাকে; ইহা “নৈসগিক” | কাজেই বিষয় ও 
বিষয়ী “অত্যন্ত-বিবিক্ত' হইলেও বিষয় ও বিষয়ীকে পুথক্‌ না করিয়। 


লোকব্যবহারে একের ভাব ও ধম্ম অন্যে পহজেই আরোপিত হইয়। 
ন্ট 
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থাকে । সেই জন্যই আমরা “অহমিদং”। “মমেদং”--এই আমি, 
“ইহ! আমাব' এইরূপ বলিয়া থাকি । কখন কখন শুক্তিকে রঙ্গত 
বলিয়া ভ্রম হয়, কখন কা দৃষ্টিদোষে একমাত্র চক্দ্রকে ছুইটী চক্র 
দেখা বায় এহরূপ একবস্ততে অন্ঠবস্থুর আরোপ হইয়! খাকে। 
এই আরোপের নাম অধ্যাস। বস্বনিচযের এই ভ্রান্তিমান আরোপ 
এবং চিদ্গাত্মার সহিত বাহজগতের সম্বন্ধ অসম্ভব নয়; কেন না, 
আত্মাও এক হিপাবে বিষয় অর্থাৎ অন্মত্পদবাচা বিষয় । এইস্থানে 
শঙ্ষরাচার্য্য৩ও খলিয়াছেন যে, আগ্না অপরোক্ষ বিষয় অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত বিষয় নয । তিনি নিজ ভাঁষো ইহ] গ্রশ্নোত্তরচ্ছলে 
বিশদ কবিষ়াছেন। 

প্রশ্ন--অবিষষ যে প্রত্যগাক্সা তাহাতে বিষযধম্মের কিরূপে অধ্যাস 
হইতে পারে? সকলেই যখন প্ুরোঠবস্থিত বিষয়েই বিষয়াস্তর 
অধ্যসিত করিয়া থাকে, ভখন আপনি থে প্রন্তাগাত্মার কথ! বলিতে- 
ছেন, তাহা বুম্ম্প্রত্যয়বাচ্য হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহা অবিষয় | 

উত্তর--ইহা নিতান্ত অবিষয়ও নয় । কেন না, ইহা অন্মৎ- 
প্রত্যয় বিষষ | ভাল করিয়া বুবিলে দেখিবে, ইহা “সাক্ষী” নয়, 
ইহা কেবল 'কর্তী' , অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মা বিবয়ধর্খীক্রান্ত হইয়া 
অহংপ্রত।য়বিষয় হইয়াছে । প্রতগায্ম। যে পরোক্ষ নয় ইহ] 
দ্বারাই প্রত্যগাত্মার সম্যক অর্থ প্রতিতাত হইতেছে । আর ধে বিষয়ে 
বিষয়ানস্তর আরোপিত হইবে? তাহ? যে আমাদের পুরোভাগে 
থাকিবেই, একপও নয়; যেমন মুর্খলোকেরা আকাশে পুথিবীৰ বর্ণ 
আরোপ করিয়া থাকে । এই প্রকারেই আক্মায় অনাজ্মার এবং 
অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হইয়া-থাকে। 

আমরা এই অধাসবশতঃ নানাবপ ছুঃখতোগ করিয়। থাকি। 
পণ্ডিতেবা এই অধাঁসকে অবিদ্া বলিয়। থাকেন। যতদিন অবিষ্ঠা- 
পাশ ছিন্ন *ন! হয় ততদিন দুঃখের শেষ হব না। মান্ুষ অবিষ্ঠা 
হইতে নিষ্কতি লাভ করিলে “যুক্তি” পাইয়। থাকে । অবিদ্তাই যত 
অনর্থের যুল। বিচার ও শান্ত প্রদশিত উপার হ্বারা অবিশ্যান্ত বারণের 
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জন্যই বেদান্তশা:ক্্র প্রন্বত্তি। ইহাই শঙ্করদর্শনের মূক্সভিন্তি। 
ইহাই অবলম্বন করিয়া শঞ্চব নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন । এই 
অধ্যাঁস সিদ্ধ ন হইলে শঙ্করের মত স্থীপিত হইতে পারে না। 
এই অধ্যাতন্ত্েরে উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া শঙ্কর ধে মতটা 

প্রতিষ্ঠিহ করিয়াছেন, তাহ! যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা 
এ ই-- 

*শ্রোকাদ্ধেন প্রবক্ষ্যামিে যহ্ক্তং গ্রহকোটিভি | 

ব্রদ্ম সঙ্যং জগন্সিথ্য। জীবোব্রৈব নাপরঃ ॥ 

“ন্‌ নিরোধো নচোত্পি ন্‌ বন্ধোন চ সাধকঃ। 

ন মুমুক্ষুন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পবমাধ্‌ তা ॥” 

বৈতথ্যপ্রকরণ--২1৩ৎ 
যাঁহ। সত্য তাহা ব্রহ্গই,জগঙ্খ স্য নহে পরন্ত ইহা মিথ্যা এবং 

জীব ব্রহ্ধ ই, জীব ব্রঙ্গাতিবিক্ত আদে নহে | সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ যাহা 
কিছু সকলই বাবহারিক পদার্থ, সাধক [সদ্ধ যাহ] কিছু সকলই মায়ার 
খেলা । কিন্তু তথাপি এই বদ্ষেব হা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
হইলে, মুক্তির সুখময় স্বরাপ লাত কবিতে হইলে? যেউপাষ আচার্ধোর 
অভিমত তাহাও এস্বলে উল্লেখযোগ্য । কারণ, জীব, জগত ও 
ব্রশ্গের শ্বব্প লইয়া! আঁচাধ্য যেমন একটী বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, এই উপায় সন্বন্ধেও তিনি একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন । আচার্য্যের এই সকল সিদ্ধান্তই অপরাপর 
দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ, এই স্কল বিষিয়ে আচারধ্যমতের 
সহিত ভারতীয় অপর দার্শনিকগণ একমতঞ্নহেন। আর অপবাপর 
দ্ার্শনিকগণ জীণ বহু ও বিভু বলেন, আচাধ্য কিন্ত জীবকে এক ও 
অনন্ত বলেন। জগৎ অপরের মতে কটস্থ নিত্য না হইলেও প্রবাহ- 
রূপে নিতা বলিয়। স্বীকৃত হয়, আচার্যামতে জগৎ মিথ্যা--ইহার 
ফোনপূপ নিত্যতা নাই। মুক্তির উপায় আচার্ধযমতে অদ্ৈতাত্মঙ্ঞান, 
অপরের মতে পদবৃর্থগ্জান অথব। জ্ঞান ও কর্ম, কিংবা কেবলই কর্ম, 
অথবা জান ও তি বা উপাসনা উয়ই। কর্ম এই জ্ঞানোৎপত্তিতে 


৪১০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ-৭স মংখ্য। 





চিন্তশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া উপায় হয় অর্থাৎ মুজির প্রতি পরম্পরায় 
কারণ হয়, সাক্ষাৎ কারণ হয় না। আর সেই জন্য কর্ম ও উপাসনা 
শঙ্করের মতে যেমন একমাত্র অবলম্বনী নহে, তদ্ধপ একেবারেও 
উপেক্ষনীয় নহে । কর্ম ও উপাসন! চিত্তের মল অপনয়ন করিয়া 
তাহাকে একাগ্র করিয় তুলে মাব্র। মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তির 
জন্য আত্মতত্ব-জ্ঞান আবশ্তক। ভক্তিপথ শঞ্করমতে উপাসনারই 
পথ। তক্ত ও উপাপক একই কথা। অপরাপর দার্শনিকগণ জগ- 
তাদির মূলকারণ প্রকৃতি বা পরমাণু প্রস্তি ব্রন্ধাতিরিক্ত পদার্থ 
কল্পনা করেন; আচার্য শঙ্কর সেই যুলকাব্রণ উক্ত অধ্যাস ব1 
অজ্ঞানকেই বলিয়। নির্দেশ করেন । সুতরাং মুক্ত হইলে অজ্ঞান নাশে 
মুক্তের নিকট রঙ্গ ভিন্ন জগতাদি কিছুই থাকে না, অপরাপর 
দার্শনিকের মতে কিছু নাকিছু থাকে । শঙ্করের ব্রহ্ম নির্রিশেষ, 
নিরূুপাধ, নির্বিকীর।? নিক্ষিঘ, অক্ষর অনন্ত ও লচ্চিদানন্দ- 
স্বকপ। অপবের মতে তাহ! সবিশেষ সোপাধিক ত বটেই, তবে নিক্রির 
ও অক্ষয়, অনন্ত ও সচ্চিদানন্রস্বরূপ কি না তহ্িষ-য় নানারূপ মতঙেদ 
আছে। ইহাই শঙ্কর মতের এক কথায় সার সংঙ্ষেপ। 

এইবার আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, ধর্মোপদেশকরূপে 
শক্করের স্থান কোথাব। বৈদিক ধম্ম বস্ততঃ কম্মকাণ্ডের পন, 
শুভাশুভ কর্মানুসারে দণ্ড ও পুরস্কারের দর্শনই ইহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । কিন্তু তথাপি এই বেদেই দেখিতে পাওয়া খাঁয় যে, 
কোন কোন দার্শনিক খরি চরমপঞ্া ও অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে 
আরন্ত কনিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দর্শনগুলির উৎপত্তি এই অন্ু- 
সন্ধিৎসাবৃত্তি হইতে সঞ্জাত। কোন দর্শনে বৈদিক কর্মকার 
অসারতা সম্বন্ধে স্পঈট কোন কথা বল! হয় নাই। তবে উপনিষৎ 
উপদ্দেশ করিয়াছে যে, সমস্ত সুথ ও আনন্দ জ্ঞানে, কর্মে নগ্ব। 
তবুও কিন্ত কর্মকাণ্ড একেবারে বিনষ্ট হইল না। বুদ্ধদেব যে ধর 
প্রচার করিলেন তাহাতে তিনি নির্বাণ শিক্ষা দিলেন। এই 
নির্বাণষতই কম্মকাগুকে একেবারে বিনষ্ট করিব! ফেলিল। কুমাৰিল 


গ্রারুণ, ১৩২৪। ] শহ্র-দর্শন। ৪১১ 


কর্মকাণ্ড পুনকুন্দীপিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শঞ্গাচার্মা 
এই ধর্ধবিদ্রোহ সম্পূর্ণপপে দমন করিলেন এবং পরম্পর পরম্পরের 
যে সহায়, তাহাই প্রদর্শন করিলেন। তিনি উপনিষদ কে মৃলমন্ত 
করিলেন, উপনিষদ্কে সর্বসমক্ষে ধরিলেন-_এ দিকে আবার 
বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিয়া কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে সামক্ষস্য 
স্াপন করিবার জন্য ঘ্পবোনাস্তি প্রবাস পাইলেন। ভাবতে 
দৃক্ষিণতম প্রদেশে সম্ভবতঃ বুদ্ধবাণী অগসব হইতে পারে নাই। 
শঙ্ষরের উপদেশ তথা কোন প্রভাব নিস্তাথ কবে নাই, কাজেই 
£পধানে কয্মকাণ্ডেব প্রভাব অক্ষুম বহিবা শিবাছে-সেখানকাব 
অপিবাধিগণেব মধো কোন [কান সম্প্রণাঘও শঙ্গরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ 
বলিয়া এখনও প্রচার কবিষ! থাকে । 

শঙ্কবের দর্শন ভীহাব পুর্ধবন্তী অন্ঠান্ঠ দর্শন্সমূহেব সহিত এরূপ 
ঘনিষ্টভাবে সংখিষ্ট বে, শঙ্কর-দর্শন বুঝিতে হইলে ভাবতেব সমগ্র দর্শন 
 সন্বন্ধে অন্পবিস্তর জ্ঞান থাঁক। বিশেষ আবশাক। 

ম্যাঘমতাবলন্বিগণ প্রমাণ, প্রমেয, প'শঘ প্রযে!জন, দু্টান্ত প্রভৃতি 
নির্দেশ করিয়া স্থিব করিযাছেন যে, গগণিব শাহাষ্যে প্রণিধানবলে 
পরম বস্ব লাত করা যাইবে । মন্ুষ্যেব মন ও আম্ম-সন্মলিত এই জভড" 
জগৎকে ছাড়িয়। দিয় তাহার! জীব হইতে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
এবং জগৎ ঈশ্বরস্থষ্ট বলিয়া স্বীকার করিযা। লইয়াছেন। বৈশেধিক- 
গণও এই মত গ্রহণ করিয়! পদাথনির্ণষে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহারাও 
ঈশ্বর স্বীকার করিলেন, কিন্তু পদাথের স্বাধন্ম ও বৈধর্্ম নির্ণয়ে ব্যস্ত 
হইলেন। তীহাঁদের মতে পদীর্থপরমীণু দিয়! স্্ট-_কিন্তু ঈশ্বর- 
ঘবার। পরিচালিত। গৌতম এই প্রকারে আদি কারণতত্ব এবং কণাদ 
বিজ্ঞানতব্বের আবিষ্কার করিলেন। এই শান্সদ্বয় ন্যায়শাস্ত্র নামে 
অভিহিত হইয়াছে । ন্যায় ও টৈবশেষিক [95101%5 5106 ০1210901201 
01761211586107) (অস্তি) লইয়। ব্যস্ত | চার্বাক 1728%615০ 91০(নাস্তি) 
লইলেন ; কিন্তু চার্বাকের মত কেহই গ্রহণ করিল না। চার্বাকের 


পর সাংখ্দর্শনের আবির্ভাব হয়। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া 
$ 
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আলোচন। করেন ; প্রকৃতিই সাংখোর মতে সৃষ্টির মূল কারণ, তবে 
এই প্ররুতি পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট । সাংখ্য পুরুষের প্রতি কোন 
কশ্ম আরোপ করে নাই, পুরুষ নিক্সি্। সাংখ্যবাদী শিশ্বাস করেন 
যে, সাত্বিকভাবাপন্ন হইলেই মোক্ষ লাতে সমথ হওয়। যায়--সাংখ্য- 
বাদী প্ররুতির উপর যাইতে পানে না। সাংখ্যমত-প্রচারক কপিল- 
মুনি নিরীশ্বর বাদ প্রচার করিলেন । পতঞ্চলি মুনি সাংখ্যমতের 
নিরীষ্বতা মোচন করিয়া যোগবর্শন প্রচার করেন, তাহাতে ঈশ্বর 
প্রণিধানের কথা আছে । মনুষ্য কি করিয়া প্ররুতির উপরেও উঠিতে 
পারে তাহারও উপায়সমূহ ইহাতে কথিত আছে। তাহার পর 
বাদরায়ণ বাস ব্রঙ্গক্র রচন1! কবেন--উহাই বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ । 
শঞ্ধর এহ ব্রহ্মক্ত্রগুলির তান্য করিয়াছেন । শঙ্করের দর্শন তাহার 
যুগের ক্রমবিকাশ গ্োতিত করিতেছে । শঙক্করের মতে জগতের 
ক্রমুবিকাশও স্বীকাধ্য, কিন্তু তচ্জন্য আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হস্ব 
না। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রঙ্মময়_কিন্ত ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নিলিপ্ত। প্রকৃতির 
সহিত বন্ধ জড়িত, কিন্ত ব্রদ্ষের উপর প্রকৃতির প্রভাব নাই । দেই 
'আপরিবর্তনীয় ব্রদ্ধের চিন্তনেই খিমল আনন লাত করা যায়। 
ব্রহ্মষকে সচ্চিদানন্দ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ - 
উতভধুই, অনাদি ও অচিন্তনীয়। 'প্রকৃতি বর্গের উপর নিভব করে এবং 
পরিবর্তনীয়--কিন্ত ব্রক্ষ অপরিবর্ভনীয়। ব্রহ্ম ও প্ররুতি এই উভয়ের” 
মধ্যে ষে সন্ন্ধ তাহাকে বিবর্তবাদ বলে। উপনিষদ বলেন যে, ব্রঙ্গ 
হইতে জগত প্রস্থত। শম্কর রজ্ভ্বতে সপ্পভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার 
ব্যাখ্যা করেন ; যেহেতু রজ্জব সর্পের অনুরূপ । সেইরূপ গপ্ররুতি তরঙ্গের 
অন্ূরূপ। শঙ্কর পিবর্ভবাদের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী । প্রকৃতি পুরুষ 
সমন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণ! উতপন্ন হয়, তাহাকে অধাস বলে। ব্রহ্গের 
উপর নামরূপ প্রভৃতি আরোপ করা মায়ার কার্য।। 

আমাদের এই কথ।গুলি আলোচনা করিলে শঙ্করের নিজের 
অবস্থা এবং তাহার দর্শনের ভিত্তি কি তাহ সহজেই বুঝা যাইবে। 
শক্করের যুগে দর্শনের যে বিকাশ হইয়াছিল্ল, সেই বিকাশের যুগের তিনি 
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যথার্থই অবতার ছিলেন। তিনি সমস্ত দার্শনিক সমস্যা নিজে সধ্যক্‌- 
রূপে হদয়গ্ম করিয়াছিলেন । তাহার পৃব্ববর্তী ও সমসাময়িক দার্শনিক 
জিগের অসুবিধার কারণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন । তিনি বেশ বুবিয়া- 
ছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত জীবন ও দরব্যজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা উপনিষৎসম্মত নয এমন কি গ্ঠাষসঙ্গতও নয। অধ্যাপক 
[00811 যখন 1)710151) 2১১১9০18019 এ সভাপতিবৰ অভিভাষণে 
বলিয়াছিলেন, “০ 91১৩১ 2810 0881১ ০51৪ 1১০551016, 
11076115005 01751) ০0৮৮ 0০9০91১  16) (179 00100619601) ০01 
01686156 705 0 80910010115 (10910) 16; 05150108511) 
0119176 0017 101191১012৭ তখন তিনি জানিতেন ন। 
বে, তাহার সহস্াধিক বধের পুব্ববন্তী একজন ভূয়োদরশী খাষি যে 
সমস্যা অন্রতব করিয়াছিলেন, তিশি তাহারহ পুনকুক্তি 
করিতেছিলেন । মহাজ্সী 1170৭11এপ ভাষায় বলিতে গেপে 
বলিতে হয়) *]1)৩ ০7101180101) 06110 158170100 11200 
০90০1760 1119901), 1| ন্‌ 211, 1) 11, 19711177101 11, 917977061 
বর্তমান অবস্থা যখন এইকপ তখন আত প্রাচীন কালে কির 
হওয়া সম্ভব?” কিন্তু আশ্ধোর বিষয়, মানবশক্তির নিকট যাহা 
অসাধ্য, তাহ] তিনি সাধন করিতে সমথ হইয়াছিলেন। ভিনি 
সৃষ্টি ও জীবনপমপা। কাঁধা৩ঃ পুর্ণ করি) দিধাছিলেন। শঙ্কর ক্ষ্টি ও 
জীবন সমস্যার বিশেষণকল্পে কোন কাধ্যকরী পদ্ধতি সম্বদ্ধে উপদেশ 
করিয়াছিলেন কিনা তদ্িষয়ে বরাবরই তক চলিষা! আসিতেছে । কিন্ত 
এ প্রস্তাবে আমাদের তাহ! আলোচ্য নয়। আমরা ইহার আধ্যাত্মিক 
তর্তই গ্রহণ করিব। শঙ্কর নিশ্চয্জপে বুঁঝঘ়াছিলেন যে, গ্ষ্টিতন 
প্রচার করিলে জীবনের ইন্ত্রিরগ্রাহা ব্ধিষের কি&ুহ বুঝাহতে পারা 
যাইবে না; বরং উহাতে ইহাই ব্লা। হহবে থে, মন্ুষা ঈশ্বরতত্ত 
সন্বদ্ধে কিছুই বুঝিতে বধ জানিতে সম নয়। বর্তমান যুগের 
[411] এর ন্যায় তিনি বুঝিযাছিলেন যে, পাপের সত্তার সহিত 
বিশ্বাতীত. সর্বশক্িমান, সর্বজ্ঞ, পূর্ণপবিত্র তগবাঁনের সম্ভার মিলম 
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করা যায় না। 1197)757 বা [15/১৩|এর ন্তায় তিনি জ্ঞানকে 
ধন্মজগৎ হইতে বহিষ্কত করেন নাই এবং ১052০৩।এর এক 
০০৪115০ 50010151705” এই সৃষ্টির মুলকাণ বা বর্তী ণলেন 
নাই । জড় হইতে সৃষ্টির উৎপর্তি-_-জড়বাদীদিগের এই মত খণ্ডন ও 
প্রতিবাদ করা তাহার অন্যতম উদ্দঠে ছিল ! এমন কি [.0127112এর 
0101)80 বা নিরবয়ব জাবৎপদাগকে তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে 
করিতেন না। শঙ্করের মতে সন্বন্ধ বলিলে সম্বন্ধের অতীত বুঝায়, 
কন্দ্র বলিলে পরিধি বুঝায় বহিঃ বলিলে অন্তর বুঝায়, বহিঃস্তর 
ণলিলে অস্তঃস্তর বৃঝায়, অনন্তঞ্চে ভাবিতে গেলে তাহাকে সান্ত করিয়া 
ধারণ! করাত হয় । একমান 11626] ব্/তাত যুরোপীয়গণ অনস্তকে 
যে ভাবে ধারণা করিতে চান, তাহা অসপ্তব। 

কেহ কেহ শঙ্করকে মায়াবাদী বলিয়া দোষারোপ 
কবেন। শুজ্কবু 'ম্যাতট শব ব্যব্হারে করব্যাছেন, কিগ্ত 
তাহার শ্াষ্যে মায়া শব্দের প্রয়েগ অতি বিরল। তিনি 
যায়াবাদ উপদেশ করিযাছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা 
প্রকৃতপক্ষে বিবর্তভবাদের একটা পাখা (০9101187151 তিনি মায়া- 
ধাদের পঙ্গ অবলম্বন করিয়া তিশেষতাবে ইহার স্যথন করেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন বে, নাম ও কপহ মায়া, আমাদের হহার্দের উপপ 
আস্ঠা স্কাপন কর! উচিত নয় । ভারতীতীথ 'বিবন্তবাদ' ব্যাখ্যায় এই 
একই কথা বলিক্াছেন। 'দ্রগদ্রশ্যবিবেকে (২০) তিনি 
ধলিতেছেন-_ 

“অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপর্ণকম্‌। 
আদাং প্রয়ং ব্রঙ্গারূপং অগদ্ধপং ততোদ্বয়মূ ॥” 

অর্থাৎ, অস্তি, ভাতি (জ্ঞান, প্রি (সখ) কপ ও নাম এই 
পঁণচটী গুণ-_ প্রথম তিনটী ত্রঙ্গ, শেষ দুইটী জগ (মায়া )। 

ছান্দোগাও এই একই উপদেশ দিয়াছেন__ 

“ঘথা হি সৌম্যৈেকেন শৃঙ্পিপ্ডেন সর্বং মুন্ময়ং বিজ্ঞাতং তবতি 
বাচারসুণং বিকাবে| নামধেয়ং মুত্তিকেত্যেব সত্যম্”_ ইত্যাদি | 
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অর্থাৎ হে সৌম্য, একটী মুৎপিগুকে জানিলে মুৎশিগ হইতে 
নির্মিত স্মস্তহই জানিতে পারা বাধ, নাঁধগুলি পীব্বিকৃতি মা'ধ-_ 
সত্য হইতেছে একমাত্র মৃত্তিক]। 
তগবদশীত'র উপদেশও এইকবপ-- 
প্রকুতিং পুকষ্গৈব বিদ্ধ্যনাদি উতাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্ৈব বিদ্ি প্রবীতিসম্গবান্‌ ॥ ১৩।১ 
“প্রকুত্যৈব চ কম্মাণি ণ্ষখাণানি সব্বশঃ। 
ধঃ পশ্যতি তথাল্মানমকত্তাবং স পশ্যাঁতি ॥% ৮৩৩৭ 
শ্ীষভীগবতেও আছে__ 
“সা বা এতস্ত সংদ্রষ্টঃ শক্তিৎ সদসদা্মিক]। 
মায় নাম মহাভাগ বযেদংনযমশে বৈডঃ ॥৮ ৩1৫ ২৫ 
শঙ্করাচাধ্যও. “তদনন্য থমাব্ণণকাঁ দভ্য£” স্্রের ভাষ্য 
(২১১৪ ) পলিযাছেন, “অভযাপগমা মং বাধহীবিকং ল্োক্ভঁভোগ্য- 
লক্ষণং বিভাগ স্াল্লোকবদিতি পরিহবোহভিহিতো ন তয়ং বিভাগঃ 
পরমার্থতোহস্তি ঘতশ্তযে« কাধ্যক।রণষোবনন্ঠন্বমবগমাতে।  কার্যা 
মাকাশার্দিকং বভপ্রপপ্ণং ভুগত্বাবণ পবং ব্রঙ্গ তম্মাৎ কারণাৎ 
পরমার্থতোহনন্যত্বং ব্যতিবেকেণাভাবঃ কাযাস্তাবগম্যতে ॥ এখানে 
পক্কর অনেকটা বাহামাযাব!দের সাও নজ ম৩ প্রকাশ করিশেছেন 
ইহা সর্পবজ্জ দৃষ্টান্ত, মবীচিক। প্রা ৪ষ্টাগ ছ্াবা বেশ বুঝিতে 
পারাযায' কিন্তু 'বাতিরেকেনীভাবঃ” এই শব্দ দ্বারা 'অনন্তহ্থম্‌' 
শব্দের ব্যাখা। করিয়াছেন । ততপ্রসঙ্গে ইহার সহিত বাচস্পতি 
মিশের অনন্তত্ব শব্দের ব্যাখ্যাও শ্মরণ প্লাখা উচিত । বিষয়ী ও 
বিষয়ের মধো কোনও এক্য নাই পরম্পর পরম্পর হইতে পৃথক 
চিন্তা ও সন্তা অতেদ্য। হহাহ বিখন্বদেখ প্রকৃত অর্থ। গোবিন্দা- 
নন্দের মতে ইহা শঙ্কবের মত বলিব। গুহীত হইয়াছে । অনন্তের 
এই গক্ুত অর্থ জানিয়! বুঝিতে হইবে যে, মায়া কেবল লাম ও 
রূপের মধোই আবদ্ধ “জগৎ ব্রন্গেরই বিকাশ? এই বিপরীত 
মত গোবিন্দানন্দ স্পষ্টই প্রতিবাদ ও অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাই 
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পরিণামবাদ | মন হইতে দব্যের পরিণতি হইয়াছে--ন্ঠায়ের এইরূপ 
প্রতিলোম বীতি ব্যতিরেকে পরিণামবাদ কিছুতেই সমর্থন করা 
যায় ন।। বগ্পভাচার্যা এই জড়বাদ ও মায়াবাঁদ-মত উপেক্ষা করিয়! 
ইহাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহ1৬কটী জরমবিকাশ- 
বাদের ফল। রামান্ধজ ও মধ্বাচার্যার শ্যায় অপরেও মায় ও 
পঙ্গকে পথক্‌ করবেন এবং শ্ীবাত্মাকে পরমাক্জার এক অংশ বলিয়া 
মনে করেন | এক্ষণে আমাদের উক্তিকে দুট করিবার জন্য শক্করের 
অপর একটী স্থলের উল্লেখ কৰরিব। শঙ্কর অনন্ত ছার! অভেদ 
ভিন্ন অপর কোন অর্থ থে করেন নাহ তাহা, সুস্পষ্ট, তবে তিনি 
জগতের কোন মুল উপাদান কারণে আস্তাবান্‌ ছিলেন কিনা 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা বাধ নাঁ। এই বিষয়টা যাঁদ 
আমরা স্থির করিয়া লই. ভাহা হইলে আমরণ দেখিব, মাঁা অর্থে 
11111510) এর প্যাখ্যা আদে। সম্ভবপর হইপে না। এইরপে প্রকারাস্তরে 
বিবর্ভবাদর মত আপনাকেই আপনি খণ্ডন করিবে । পক্করাচ। 
“ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ” মতের উত্তরে বলেন যে, বাহ বিষয়ের অস্থাযিত্ব 
সপ্রমাণ করা অসম্ভণ। কারণ, কোন চিন্তী করিলেই, চিন্তার 
বিষয় কিছু থাকিবেহ । তিনি বাহা বিষয়ের অন্তিত্ে অবিশ্বাস 
করিতে বলেন নাই । কেবল চিন্তা ও বন্ত থে অচ্ছেদ্ধ তাহাই 
বলিয়াছেন । (কহ যদি স্তম্ভের চিন্তী করে তাহ। হইলে তাহার 
মনে যে ব্ররূপ প্রকুতই একটা কিছু দুষ্ট হয় তাহা নয়, তবে বাহ 
প্রকৃত তাহার অন্ুন্ধপ মা চিন্তিত হয় | চিন্তত বস্তকে একেবারে 
কিছুই নয়, শন্য বলিলে চলিবে না, কেন ন৷ তাহা হইলে কোনরূপ 
সংস্কার থাকে না। 

জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য হেতু বিষয় নাশ হয় না। চিন্তা ও চিন্তিত 
বস্ত এতদ্ুভয়ের মধো বিষয়ী ও বিষয়ের (১1১)০ ও ০1১1০) 
সম্বন্ধ বিদ্যমান । শঙ্করের এই টক্তিদ্বারা অনন্ধত্ের কিকপ বাখ্যা 
হয় তাহাহ দেখ! যাউক। শঙ্কর অনন্যত্ব বলিলে কোন তিস্তার 
বিষয় যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন তাহ! অস্বীকার কর] যায় না। ইহা. 


১২৪ শঙ্ষকর-দর্শন.। ৪১৭ 


কথনও মায়া ইহতে পারেন । ইহাঁকেই তিনি ব্রঙ্গ বলিষ নিদেেশ 
করিয়াছেন, যেহেতু ইহা বঙ্গ হইতে পুথক নয়। এইরূপেই মায়াও 
পুনরায় নাম ও রূপে পৰিণত হইয়াছে, এমন কি, মায়াকে স্বপ্পের 
সহিত তুলনা করিলে এবং স্বপ্নের আধারতত্ব অবগত হইলে 
আমদের ল্রমে পতিত হওয়া উচিত নয । যেমন সমস্ত স্বপ্ন (নাম ও 
বপ ) জাগরিত হইলেও নম বলিষ। জানা যাঁধ, সেইরূপ”জ্ঞানেব 
অবস্থায় মায়াকে মিথা। বলিয়। জানা যাষ। এইরূপে শঙ্করাচার্ষ। 
মায়া বা আবিদা বেশ করিযা বঝাইযাছেন | ইহাই জগতেব কারণ। 
এইবার বিদ্ভাবণোর একটি শোক উদ্ধত করিয়া এই প্রস্ধ শেষ 
করিব। মুলাধ্যাস বঝাইতে গিযা তান “লিতেছেন-- 

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ত্রহ্মতস্মাৎ সমুখিতা-। 

থং বায বগ্রিজলোবে যাষধারদেহা ইচি শাতিঃ ॥ 

আপাতদৃষ্টিতগ্ততর ব্রদ্ধশো ভাতি হেতৃতা। 

হেতোশ্চ সভ্যতা ভক্ম।দন্টোগাধ্যাপ উচ্যতে ৮ 

রঙ্গ হইতে আকাশ, বাধু, অংগ, জল, পৃথিবীর উদয | এই 
গতিতে বক্ষ জগতে আদি এব ০গৎ গকৃত বলিয়া বোধ হয। 
ইহাকেই পরস্পরের অধ্যাস বলে। এই নেই ব্রঙ্গ জঙ-জগতেব 
ষে বিকাশ তাহার মূল কারণ হহতেছেন। বর্গ সমস্ত চিন্তার 
অতীত, কিন্তু জড় উহার ব্যতীত নয়। মারা বা অজ্ঞানত। মধ্যস্থলে 
থাকিয়] কার্ধ্য করে এবং ইহাই জাগতিক বিকাশের 'অংশ। স্ুতর]ং 
শঙ্কবের দর্শন, চিন্তা ও সত্তার অচ্ছেগ্ঘসন্বন্ধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ইহাই 
অদ্বৈতবাদের সারতত্ব। 
বর্তমান যুগের একজন প্রধান যুরোশীঘ দার্শনিক পঙিত যে 

মৃহাপুরুষকে সব্বদেশের ও সব্ধকালের শ্রেষ্ট দর্শনশাস্ববিদগণের 
মধ্যে অন্যতম বলিয়! স্বীকার করিঘাছেন, দুঃখের বিষয়, বিংশ- 
শতাব্দীর চিন্তাশীল জগৎ সেই জগদৃ গুরু সন্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যুরোপ ও আমেরিকার কেহ 
কেহ তাহার উপদিষ্ট গ্রন্থাবলীর সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হইয়াছেন 


৪১৮ উদ্বোধন । 1১০৭ বর্ষ-সখস সংখী। | 








সত্য, কিন্তু তাহাদের ধারণ! এই যে, শ্রীমচ্ছ্ষরাচার্্য মাত্র একজন 
পরমার্থবিদ্‌ (0১০১1০৫181)) অথব1 বড জোব একজন বিশিষ্ট নৈষায়িক 
(01716001017) ছিলেন। ইহাব অধিক তাহারা কিছু বলিতে 
বাজি নন। কাবণ, আজ পর্য্যন্ত এ সমস্ত দ্রেশে যে সমস্ত প্রামাণিক 
দর্শনশান্সেব ইতিহাস প্রকাশিত হষঈযাছে, তন্মধ্যে কীল 
বিশ্ববিগ্যাল'যব অধ্যাপক 1১৭7)] [)৮৮১০০1। «ব গ্রন্থ ব্যতীত কোথাও 
শঙ্করদর্শন অথবা যে সমস্ত মতবাদেব সহি শঙ্কবেব নাম সংযোজিত 
আছে তাহাদের ইঙ্গিত মাও কবা হয নাই। এমন কি 
[11০5010104 018 131171)10লব না প্রামাণিক কোধষগ্রঙ্থেও 
শঙ্করেব গ্রন্থসন্থবন্ধে য আলোচন। হইথাছে তাহা দার্শনিক বিষষ 
( 01019501017) ) বলিষ। উল্লিখিত না হইযাঁ পবমার্থতত্ব (11)60198$ ) 
বলিযাই নিদিষ্ট হইযাঁছে । 1)711)0১৭00 শঙ্কবেব একথানি শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থের শাধান্তব কবিযাছেন। তিনি ইহাব ভুমিকা বেদান্তে নিহিত 
00প7৭ বা তন্ত্রসয়ুহেবই আলোচনা কবিযাছেন। অধুনাতন 
তাঁরভীষ বিশ্ববিষ্তালযগ্ুলি কযেক বছ্পব হইতে ঠাবতবষীৰ দর্শন 
সমূহে আপোচনার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইযাছেন, ইহা আনন্দের 
বিষষ, কিন্তু আমাদিগকে প্ররুত তথ্যান্সন্ধীযী হইযা দার্শনিক ভাবে 
শঙ্ষবেব বিষ প্রক্ষ্টৰপে আলোচনা কবিতে হইবে। অধুনাতন 
বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন কবিষা আমাদিগকে ভাবতীয দার্শনিক- 
গণেব মুখা উদ্দেশ্যের সন্গীন কবিতে হইবে । যুবোপ ও আমেরিকায 
'অদ্বৈতবাদ'কে নমক্রমে 'একেশ্বববাদ” বলিষ। প্রাই (নদেশ কব! 
হইযা থাঁকে। প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এখনও অদবৈতবাদেব প্রকৃত 
তথ্য ধাবণ। ঝবিতে সমর্থ হয নাই। 

প্রতীচ্য পণ্ডিতদ্িগেব এব প্রতীচামতান্তবন্তীদিগেব নিকট শক্কব 
পবমার্থবিদ্‌ বলিধাই নিদিষ্ট হইযাছেন। তিনি স্বতন্ত্রাভিমান বা 
হেতুন্ঠাবাদী ছিলেন অথবা পরমার্থবিদু বা! দার্শনিক ছিলেন এক্ষণে 
তাহাই আমাদের বিচাব করিষা বুঝিত* হইবে । 

পবমার্থবিদ্যা, ঈশ্ববজ্ঞান হিসাবে ঈশ্বরেব প্রকুন্ি, তাহার অস্তিত্বঃ_ 


শ্রাবণ, ১৩২৪) ] শঙ্কর-দর্শন ৷ ৪১৯ 





তাহার জগত-স্থ্ট, এবং সর্বাপেক্ষা তৎকর্তক জগতে শোক, ছুঃখ ও 
পাপের উদ্ভাবন সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাথা। করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ । 
দর্শনের সহিত এঁক্ হত, এরূপ খুব কমই তাব উহাতে মাছে । এক- 
মাত্র *সত্যনিরূপণই দর্শনের কাধ্য। দর্শন যুক্তি বাতীত একপদও 
অগ্রসর হইতে চাষ না। কিন্তু পবমার্থবিঘধা প্রতিপদে* স্ব তন্বানু- 
যাঁয়ী কিছু একটা ধবিয়1, লইবেই, আব তাহারই বশবত্তী হইয়া 
চলিবেই । ইহাব পক্ষ সমথনকাবী চিন্তাশীল ব্যক্তগণের সংখ্যাও 
অল্প নয়। ইহার] বলেন, বিশারেধ যখন সীমা আছে, তখন সকল 
চিন্তার চরমসীমায উপনীত হইতে হাল বিচারকে ফেলিয়া দিয়। 
কোন না কোন প্রকারের 9.61৭7 বা গধষিবাক্য ইত্যাদি শব্দ- 
প্রমাণের আশ্রষ লইতেই ঠইউবে। কন ভাহার। "তাহাদের যুক্তিব 
অসারতাব কথা৷ ভুলিয়া যান। হ্াহাব। ভলিযা যান যে তাহারা 
প্রকারান্তরে একই কথায় আলিয়া পভতেছেন। হাহারাও যুক্তিব 
উপরই 'নভব করেন । খুকি কীহাদের সর্ধন্স_-এই যুক্তি ছারাই 
হারা সমস্ত ছটিল বিষধেব সিদ্ধান্ত করিয়। থাকেন । যাহ! হউক, 
পরমাথতত্ দে পরিমাণে ঈশ্বরকে লক্ষা কবিষা াহ।কেই লাত 
করিতে ইচ্ছুক, সেই পরিমাণে সতোন দিকে ধাবিত হওয়া ইহা 
অভিপ্রেত নয় । ঈশ্বব সন্বন্ধে বিচাবকাঁলে ভীহারা তাহাবরই উপব 
নির্ভর কবেন, ফাহাকে শাহার। ক্রতি, ঈশোন্েষ প্রভৃতি আখ্যান 
আধ্যাত করিষা থাকেন। দার্শনিকগণ শাস্গার্দি তাদুশ আলোচন। 
করুন আর না করুন, শাহাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত সক্তি অন্সারে 
বিচার করিতে হউবে ; তীহাব। শা বলিয়া শুধু তাহারই উপর 

ভর করিবেন না। এই সমস্ত বিধয়ে পরমাথতত্ব ও দুর্শন 
পরস্পরবিরোধী হইলেও উভয়ের মূধো একটী সাধারণ বিষধ 
আছে। উভয়েই সত্যের অনুশীলনে তৎপর এবং উভয়েই জগৎ ও 
জীবনের প্রহেলিকা নির্ণয় কবিতে উত্ন্থুক। পরমাথতন্ব কতকগুলি 
সত্য খ্বীকার করিয়া লইয়া পরম সত্য নির্ণয়ে প্ররত্ত হয়ঃ কিন্তু 


দর্শন যাহ। ইন্দ্রিধ দ্বার! 'অন্ুতব করা যায় তাহ! লইয়া আরস্ত করে 
৫ 


৪২০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বং--৭ন সংখ্া!। | 


রানার ররর 


এবং তাহ] হইতেই বিচারে প্রব্ত্ত হয়। বলিতে গেলে, পরমাথ- 
তত্ববিৎ শিশু দার্শনিক বয়োবদ্ধ পুরুষ । প্রথমে শিশুকে শান্ত্র- 
বাক্যের উপর নিভর করিতে হইবে, পরে তাহার বিচার করিবার 
শক্তি জন্মিবে-ইহা। স্বতঃসিদ্ধ । 

এক্ষণে আলোচ্য বিবয়ে অগ্রসর হওয়া যাক । 

“মাঠক্য-উপনিষৎ্-কারিকা”র অদ্বৈতপ্রকরণে প্রথম গ্রেরকের ভাষ্য 
শঙ্কর বলিতেছেন-- 

“অদ্বৈত কিমাগমমাত্রেণ  প্রতিপ্রভব্যমাহোন্বিত্তকেণার্পত্যত 
শাহ। শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম। ততৎকথমিত্য্বৈতপ্রকরণমার- 
ভ্যতে |” 

অর্থাৎ প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, অতৈতবাদ কেবল এ্রুতিবলেই 
প্রমাণিত হয় অথব। বিচাববুদ্ধি বা তর্কদ্বাবা অবগত হওয়া যায়-- 
এই অধ্যায়ে গমাণিত হইবে যে তর্কদ্ারা ইহা জানতে পারা 
যায়। 

পুনশ্চ- 

জাতে দ্বেতং ন খিগ্ুতে ইত্যক্তমূ। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ইত্যাদি 
্তিভ্যঃ। আগমমাতরহ তৎ। তর্োপপত্তাপি দবৈতস্ত বেতথ্য 
শকাতেইবধারঘ়িতুমিতি দ্বিতীয়প্রক বণমাবভ্যতে। 

বৈতথ্য প্রকরণ--১ম শ্লোক । 

অর্থাৎ--্বৈতৈর অলীকত্ব ঞতিঘারা প্রমাণিত । যাহ! হউক, 

ইহা শ্রুঠবাক্যদ্বারাই প্রতিপন্জ হইয়াছে; কিন্তু কেবল তর্কের 

পারা ইহা সপ্রমাণ করা খায়। এই জন্যই দ্বিতীয অধ্যায় আরব্ধ 
হইতেছে | 

শক্করের অছৈতবাঁদ্র যে তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্বোক্ত 
অধ্যায়ে বিশ্ষেতাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

এখন এ সম্বন্ধে কয়েকটা আপত্তি উথ্থাপিত হইতে পারে । 

প্রথমতঃ, বলা যাইতে পারে যে, ইহা শঙ্ষরের অতীপ্সিত মত 
লত্ব। যদি তাহা হইত তাহা হইলে মন্ত্র তিনি অগ্ত মত" প্রকাশ 
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করিতেন না। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, শঙ্কর বিশেষ- 
রূপে অবগত ছিলেন যে কবৌদ্ধদিগের হায় এমন একদল লোক 
সকল সময়েই জগতে থাকিবে যাহাবরা বেদের 'দাহাই মানবে না। 
তাহাদের যুক্তি নিরসনের জন্যই শঙ্কর বেদের দোহাই শা দিয়া 
যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ইচ্ছা! করিয়াই বলিয়া- 
ছেন, “যাহা হউক এক্ষণে আমরা বেদান্তধাকা-নিরপেক্ষ হয় 
উাহাদিগের যুক্তি খণ্ডন কৰিব” 

“ইহতু বাক্যনিরূপেক্ষঃ স্বতন্রস্তদ্যুক্তিগ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে |” 

»এ্ভাধ্া--২য় অধ্যাস- *ম পাদ । 

শঙ্কর জানিতেন যে, পৃথিবীতে পকল সময়েই বুদ্ধিহীন ব্যক্তিব 
সংখ্যা অধিক । তীাহাদিগের জন্ক তিনি শ্রতিবাদ সন্বন্ধে এত 
লিখিয়াছেন। শঙ্করের দ্বেধভাব দেখিষা অনেকেই ভাহাকে তুল 
বুবিয়াছেন। প্রতীচা পণ্ডিতগণ তাহার যুক্তিবাদ বুঝিতে পারেন 
নাই। 1)60১৩৩। এই ভুল করিয়াছেন এবং তিনি এই বিষয়ে 
কোন কথাই বলেন নাই। 

শঙ্ষরের অদ্ৈতবাদদ কোন বিশেষ শাঙ্গু বা ব্যক্তির উপর নির্ভর 
করে নাঁ। সমগ্র প্রতি বাদ দিলেও তাহার মত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে | 
শঙ্করদর্শন কোন হিন্দু ক অহিন্দ্ুর মনোরপ্চন করিবার জন্য লিখিত 
হয় নাই-_-ইহা সর্বসাধারণের উপযোগী । যেমন জলবায় সকলেরই 
সমান উপভোগ্য - সেইরূপ তাহার মত দকলেই সমানতাবে গ্রহণ 
করিতে পারে। জাতি-বর্ণ-ধর্শ-নির্বিশেষে ব্দি কিছু সার্বভৌমিক 
জগতে সম্ভবপর, তাহা হইলে তাহা এই শঞ্ষরমতেই সম্ভব । * 


। া্রিরনরাা৯স- ঞ 
৯০ 


* ফজিফাত। বিষেষানল সৌসাইটীর সাধারণ নায় পঠিত | 








বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নিব্বাণতত্ব। 


( মহামহোপাধ্যাষ পপিশ হ।প্রমণনাগ তিকতষণ 


. অনেকেরই মনে ধাবণা আছে থে, বৌ্ধশাস্্োল্লিখিত নিব্ব।প 
আব পেদাস্তশাস্থোক্ত নিব্বাণ এই দুইটি পৃথক পুথক জিনিষ -হহাদের 
মধ্যে একদ্পতার সম্পুর্ণ অসন্ঠাব; কিন্তু, আমাদিগের মতে এইক্প 
ধাবণা অতীব ভ্রমাত্মক এবং আমাদের এই মতণও এই ছুই দর্শন- 
শাঙ্গের আলোচনার প্রশস্ত তিন্তির উপর স্থাপিত, সুতরাং ইহ। শামা 
ধিশের মনের কল্পনা অথবা শ্বপ্নমাত্র প্রত নহে । আসল কথা এই 
যে, এই উভয় দর্শনের প্রকৃত বৃহস্তের পতি অনবধানই সাধারণের 
মান এই অপসিদ্ধাস্তের প্রণব দিখা আদিধাছে। অতঃপর বেদান্ত 
শাক্সীয় প্রমাণ ও বৌদ্ধদর্শন শাঙ্ত্রীষ পুস্তকাঁদিতে নিব বচন ও প্রমাণাদি 
দ্বারা আমরা এই পম দুীকবণেবর ভণ্ প্রান্ত হইব । আরও একটি 
দষ্টবা এহ যে অনেকেরই মতে বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী, এমন কি 
অনেক আচাধ্যকপ্প বাক্তিগণ« হহাই বলিধ। গাকেন। গবশ্য 
যদি ঈশ্বব বণিতে কোনও একজন পথক্‌ ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়, 
যিনি ইহলোক হইতে গ্ররুষ্ঠতম দববর্তী স্তানে সিংহাসনের 
উপর আসীন হইর়| জীবনিবহেধ দণ্ড বধাত।কূপে শাহাদেব পূ্জাচ্চনাদি 
পাহযা থাকেন) তিনি মানবর কেবল শাসক এবং ভাহার সহিত অন্য 
সম্বন্ধ বিবদ্িত হইঘা স্বতন্ শবেই অবস্থ(ন কবেন, তাহা হইলে আমরা 
বলিৰ যে সত্য সত্যই শৌদ্ধগণ নিরীখরবাদী। ভহাদের দর্শনে এই- 
কপ ঈশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যুত খগুনই আছে, কিন্ত যদি 
তাহা না হইয়া সর্বভূতান্তবাত্মী সকল প্রাণীর মধো অন্ুস্থযত, পৃথিবী, 
সলিল, অনল অনিল ও আকাশের প্রত্যেকের একমাত্র আশ্রয়, জীব- 
মাত্রের প্রত্যেকের হদগত--সেই বিরাট অন্তর্ধামী পুরুষকেই যথার্থ 
ঈশ্বর বলিয়। স্বীকার কর? তাহা হইলে দেখিবে যে বুদ্ধকায়, ধর্্মকায় 
ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত সেই পরমেশ্বরই বৌদ্ধদর্শনে স্বীকৃত ও 
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তিনিই বৌদ্ধসাধকগণেব নিকট চবদিনই প্রজা *ইয়া আসিতে 


ছন। নাক সেকথা! অগ্ঠকাব ব্ষঘ হহতেছে নিন্বাণতধ। এঞষ্ট 
নিবাণের আলোচনা ৪ইটি বিভাগ । (১) নিষেধমুখ ও (২) 
বিধিমুখ । নিসেধমুখে অভাবাগ্নক 'শব্বাণেক আলোচনাই  স্তান 
পাঁইয়াছে । আব বিধিমুখে নির্বাণ "জনি মে একেবাবে আমভাৰ 
নহে কিন্তু তাহা পধমার্থপৎ তাহালহ মাপ আলোচনা কৰা হইয়াছে। 
বূল। বাহুল্য যে এ বি্ধ্টি যেমন জটিল (হমনভ দুর্ধহ, হহা অল্প স্ম্য ও 
অল্প আয়।সে ঈদযঙ্গম হইবার নহে “গণ অনেক সময ও গবেমণার 
প্রয়োজন, উপস্থিত ক্ষেতে আমবা অনেব মধো যতটুকু সম্ভব ইচ্ছার 
সারাংশটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিব । ব্যাহবেব মুখে নব্বাণ কি 
তাহ] বুঝাইতে যাইয। বৌদ্ধাঙ্ী শাগাজ্জন পলেন (ঘ, 
নির্বাণ সেহ পদার্থ যাহ, “গপ্রতী 5মসংশা ম্থমন্ত চ্ছি্নমনা- 
গতম্‌। অলিকদ্বমন্রৎপননীমেবং নির্বণমুাতে যাহ প্রতীতির গোচব 
নহে, প্যাবহাবিক প্রমাণের দ্বাৰা শাহাকে জানা যাব শা ঘাহ। 
প্রাপ্তির বস্তু নহে, মাহা অপধিচছিমন খাহ। দবেন বদ্ধ নহে এবং যাহা 
আগত বা উপস্থিত বস্থ নহে, যাহ আঅনিকদ্ধ এব অন্ুৎণঞ্জ তাহাকেই 
নির্বাণ খধল। যাঁষ অর্থাৎ যত 'কছু 'লাকপিদ বন্গ হইতে পালে 
হহ] তাহা সকল হইতেহ পথক নিপবণ।ঘ ঠিকাক বস্তথ হাহ! বলা 
থাঁঘ এ, কীবণ আমর। সচবাচ তাহ। দেখি পা বুঝি সেগুলির 
কারণপরম্পবা ৭ হেওর শিদদেশ স্ব কি নিন্বাণ সেবপ খস্থ 
নহে) এক্গণে দেখ। মাউক, এই 'নন্বাণ ণব্দেব যৌগিক অর্থ কি। 
পাণিনিব মত 'নিব্বাণোবাতে অগা যে প্রদেশে বায় নিৰও হইযাছে 
ভাহাবই নাম নিক্বাণ। নপব ৫ গাকবাণকশণেব মতে প্রদীপেব নিবৃত্তি 
বা উচ্ছেদই নির্ধাণ। বৌদ্ধ হীনবান সম্পদ।খের অভিপর্ম ম্হাবিতাগ 
শানে নির্বাণ শকের চারি প্রকার শর্থ গ্রদশিত হইয়াছে যথী-- 
(ক) বাণ শব্দের অর্থ_পথ ( অথাখ পুণজ্জন্মের হেতু , নিঃ শব্দের 
অর্থ-পর্নিভ্যাগ। পুনর্জন্মের পথকে পরিত্যাগ করাই নির্বাণ । 

(খ) বাণ অর্থে দুর্ণন্ধ বা কুৎপিঠ বাসনা, নিঃ নিবৃত্তি। মিলিত 
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অর্থ--শুভাশুভত বামনার নিরত্তি। (গ) পাণ- গভীর বন। নিঃ-_- 
নির্গত হওয়া। মিলিত অর্থ--রাগ, দ্বেষ ও মোহরপ ছূর্ভেদ্য বাঁ গভীর 
বন হইতে নির্গত হওয়]। 

(ঘ) বাণ-গ্রন্থি, নিঃছেদ ব! নিরৃত্তি। মিলিত অর্থ-'জন্ম 
ও মৃত্যুর গ্রন্থি ণা জালের ছেদন। 

আরও যথ1-_'দীপসম ইব নির্বাণং বিমোক্খ আহু চেতন। নিক্ধস্তি 
ধীর। যথায়ং প্রদীপো ॥” 

প্রদীপের নিব্বাণের গ্ঠায়হ এগ নিব্বাণ। এই এক দিকের 
কথা, অপরপক্ষে বিধিমুখে আলোচিত নিব্দাণপ্রসঙ্গে তিক্ষু নগসেন 
এক স্থলে বলিয়াছেন যে ভূতদ্দযা, প্রেম ও তন্থজ্ঞানের 
প্রকষ্টরূপ বিকাশই নিন্বাণ। এতদ্যতীত তিনি নিব্বাণকে আনন্দ- 
স্বরূপও বলিয়াছেন । ঘিলিন্দ পন্নহো নামক পুস্তকে নরপতি মিলিন্দ 
নিব্বাণের সহি* অপর কোন বস্কর সাদৃশ্ত আছে কি না জানিতে 
চাহিতেছেন। এই প্রস্ঞঙ্গ মিলিন্দ ও নাগসেনের যে কথোপকথন 
হইয়াছিল, ভাহা এই রূপ-- 

মিলিন্দ-হে শদ্দেয় নাগসেন, আমি বুঝিলাম যে নিরবচ্ছিন্ন 
স্ুধই নির্বাণ; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত বা 
প্রমাণের অভাবে এই নিরবচ্ছিন সুখ বা নির্বাণের প্রকৃত 
স্বণপ আমি তাল করিগা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। নির্বাণের 
সহিত আর কোনও বস্কব গুণগত যদি কোনও সার্ৃগ্ত থাকে, তাহ! 
হইলে তাহা আমাকে বুঝাইয়। বলুন | 

নাগসেন-নিবাণের এমন কোনও আখ্যা খুঁজিয়া 
পাওয়া যায় না, যাছ] দ্বার] ইহার প্ররুত রূপ হদরগ্গম করিতে পারা 
যায়, কিন্তু কতকগুলি বস্তর সহ'ত ইহার কোনও কোনও অংশে 
সাদৃশ্য আছে, তাহাই আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি। 

মিলিন্দ--তবে অনুগ্রহপূর্বক তাহাই বুঝান। 

নাগসেন_ এই নির্ধাণে পদ্মের একটি গুণ আছে, জলের ছুইটি 
গুণ আছে, ওষধের তিনটি গুণ আছে, সমুদ্রের চারিটি গণ আছে, 
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অন্নের পাচটি গুণ আছে, দিকের দশটি গুণ আছে, চিন্তামণিব. তিনটি 
গুণ আছে, হরিচন্দনের তিনটি গুণ আাছে, নবনীতেব তিনট শুণ 
আছে এবং গিরিশঙ্গের পাঁচটি শুণ আছে । 

মিলিন্_--তগপন্‌, দয! করিয়া এই কঘটি দৃষ্টান্তের বিশদ ব্যাখ্যা 
করুন। 

১। পদ্ম জলের দ্বার! বিরুত বা আদ্র হয না, নিব্াণও তদ্রুপ 
পাপপ্ররৃত্তি দ্বার কখনও কলুষিত হঘ না। এই কারণে নিব্বাণ 
পদ্দের স্বরূপ । 

২। জলের গুণ শৈতা বা তাপবাহিতা, নব্বাণও সমরসে 
শ্বীতল ও ইহা দুষ্পবৃত্তি হইতে উত্পন্ন হাপকে হবণ কবে? জল তৃষ্ণ। 
নিবারণ করে, নির্বার্ণও কামাদিজনি * তষ্জাকে অপহবণ ককে। 

৩। উষধ বিষদাহকে নিবারণ ₹কণে নিব্বাণও কামক্োধাত 
বিষদাহের উচ্ছেদ করে, ইষপ বোগ নিরাক হবে নিকাণও ডঃ নিরুকতি 
করে। উষধ অমুতেব কাষ্য কবে নিব্বাণ” লোককে অমব কৰে। 

৪ | সমুদ্রে কোন গধাল ফেলিঃল গমুদ তাহা বহন করে না 

রং উত্ক্ষেপই কবে, নিব্বাণও অতদাপ, কাবণ এষ্প্ররুওকপ অমেপ্য বস্থ 
নির্বাণে প্রক্ষিপ্ত হইলে; নির্ববাণও্ তাহাকে দুবে সরাইয়া দেষ। 
সমুদ্র যেরূপ অসীম শক্তিশালী এবং অপাব, নিব্বাণও সেইরূপ অসীম 
শক্তিময় ও অপার, সমুদ্রে যাহা প্রবিষ্ট তম তাহাই নিজ সত্তা ছাঁডিয। 
সমুদ্র হইয়া যার, নির্ধাণে প্রবিষ্ট হইলেও সকল পরিছিন্ন বস্তই 
নির্বাণেব সহিত এক হইযা। মিশিদ যাব । সমুদ্র যেরূপ অসংখ্য 
শক্তিশালী জীবের আলষ, নির্বাণও সেইবপ অসীম শক্তিশালী মহত্ব! 
অহ্দ্গণের আলয। সমুদ্র যেক্ধপ প্রতি ভবঙ্গেব অগ্রে কফেনরূপ 
শুত্র কুস্বুযরাজিতে সর্বদা সুশোভিত, নির্দীণও সেইবপ পবিত্রতা 
শাস্তি ও বিজ্ঞানরূপ অমল ধবল কুস্থুমবাক্ির দ্বার। চিরবিমগ্ডিত | 

৫ | অন্ন যেমন জীবের জীবনীশক্তি দেখ নির্বাণও সেইরূপ জন্ম 
জর! ও নৃত্যু দূর করিয়া শাশ্বত জীবনীশক্তি প্রদান করে, অন্ন যেমন 

জ্লীবের বলবৃদ্ধি করে, নির্বাণও সেইরূপ বলবর্ধক। অন্ন যেমন 


স্পা 
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জীবদেহে সৌন্দর্য সম্পাদন করে, নিব্বাণও সেইপ্রকার অণিমাদি 
সিদ্ধিরূপ সৌন্দর্যোর সম্পাদক হর । অন্ন ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, নিব্বীণও 
সেইরূপ কামেধ ও মোহের ক্ষুধাকে নিবৃকত করে। অন্ন দুর্বলতা] দুর 
করে নির্বাণও জীবের সকল প্রকার শক্তি ব। ছুক্বলতাকে দুর করে। 

৬1 আকাশ যেমন অনাদি ও অনন্ত, নির্বণও তদ্রপ অনাদি 
৫ অনন্ত এবং সকল জীবদেহ যেবপ আকাশকে আশ্রঘ করিয়। অবস্থান 
ব। বিচপণ করে? সেইরূপ নিব্বাণকে আশ্র কবিধা। সকল অহ্দগণ 
সংসারে অবস্থান কবেন ও বিচরণ কবেন্‌। 

৭। চিস্তামণি যেমন সকলপ্রন্গাব অভিলাষ পর্ণ করে, নির্বাণও 
সেইপ্রকার সকল অভিলাষ পর্ণ কবে । চিন্তামণি যেমন আনন্দ প্রদ 
নির্ব।এ৬ সেহরূপ আনন্দগ্রদ । চিন্তামণি যেমন জ্োতিম্ম্য, নিববাণও 
সেঠরূপ সর্বদ। জ্যোতিশ্মাৰ | 

৮! হবি্চন্দন যেমন হুল ৬. নিব্বণও তদ্ধপ ছল তি, হবিচন্দনের 
সৌরভ যেমন অতুল, নিব্বাণের সৌবপভও তদ্ীপ উহ! যেমন সক 
লেব প্রশংসনীয়, নির্বাণ ও ভদপ প্রাশংসনীধ 

৯1 ঘ্ত £যরূপ কোমল, নব্বাণও সেইকবপ কোমল ঘ্তেব গন্ধ 
যেন তপ্তিকণ নিব্বাণের সৌর৬ও তদ্রপ | থু যেমন আস্বাগ্ঠ 
নিব্বাণও তদপ আস্বীগ্। 

১০। গিবিশুঙ্গ যেমন সমুন্নত, নিববাণও তদ্প, গিবিশঙ্গ যেমন 
কম্পিত হখ না নিব্বাণও তদ্দপ অকম্প্য । গিরিশঙ্গ যেমন ছুরারোহ, 
নিব্বাণও তদপ ছুরারোহ । সমুন্নত গিবিশঙ্গে “মমন কেনিও প্রকার 
লতাগুল্মাদি জন্মে না নির্বাণেও তদ্রুপ বাসনারূপ লতা প্রভৃতি জন্মিতে 
পারে না। গিব্িশঙ্গ যেষন কাহাকেও তুষ্ট বা দুঃখিত করিতে 
কোনও কাঁধ্য করে না নিকাণও সেইপ্রকার কাহাবও রোধ বা তয়ের 
কারণ হয় না। 

নাগসেনেৎ এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় থে নির্বাণ সেই 
অবস্ঠ যাহার উপবস্থথ « অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত, অথচ তাহা সর্ধ- 
শূন্যতা ও সর্ধনিবৃত্বির আলয়, বাত্মনসাতীত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ । 
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লঙ্কাবতারন্বরেও নির্বাণকে নিষেধমুখে ও বি ধমুথে বর্ণনা কব 
হইযাছে। “নির্বাণ পেই অবস্থা যখাষ ক্ন্ধাদি শবীরেব ধাতু ও 
ষড়ায়তন নিবোধ প্রাপ্তী হয়, তত্পবে আবাব' বল। 
হইয়াছে-বিষযবৈবাগ্যাৎ নিত্যং বৈধন্মাদর্শনাৎ অতীতানাগত 
প্রত্যুত্পন্্ন বিষযাননুম্মবণাঙ দীপবীঞ্জানলব উপাদানোপরমাৎ 
অপ্রবৃতিধিবকল্পস্তা ইতি বর্ণধন্তি। অনভ্তেষাং নির্বাণ 
বুদ্ধির্বতি ন চ মহামতে বিনাশদ্্1 নিবায্যতে”। সুতবাং সব বিনাশ 
প্রাপ্ত হওযাটাই নির্ধাণেব আস্থ। নহে। এইবপ পুর্ধে নির্বাণকে 
যেষন নিরোধেব দিক দিধা দেখান হইবাচছ, তদ্দপ বিধিমুখেও কথিত 
হইযাছে যে, নির্বাণ তাহাই যাহ। উত্তবোত্তব উত্রুষ্ট যোগভূমি হইতে 
জীবকে তথাগত মিতে লইযা যাষ। ঘেখানন উপস্থিত হইলে সকল 
পার্থিব পদার্থ ই মাধিক এই?প প্রত্যন্গ অনুভূতি উপস্থিত হয 
এনং সেই আবস্কাষ চিত্ত মন 9 বিজ্ঞান সকলই নিবৃত্ত হইযা যাঁঘ। 
সর্ববপ্রমাণা গ্রহণাপ্রবৃত্তি দর্শনাত তন্বগ্ত ব্াযা/মাহত্বাৎ অগ্রহণং ভত্বশ্য তদ্‌ 
বুদাসাৎ সরব্বপরমাণ স্বগ্রত্যাস্সাষাধন্ম(বিগমাত নৈবাম্মাদ্ববঃববোধাৎ 
ক্লেশদ্বযাববণদ্বরাবশুক্হাৎ ভূয্যুস্তবতথাগহগুমিমাধাদিবিশ্ব সমাধি 
চিত্তমনোবিজ্ঞানব্যারত্তেঃ নিক্বাণং কল্পঘত্তি । 

অতএব দেখ! যাইতেছে ষে, নিব্বাণ শন্তত্ব নহে, তাহ! জীবের 
সম্পূর্ণ সর্ধপ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পবাকা্ঠা। সে অবস্থাঘ সকলই 
এক --সমরস। আবাব বৌন্ধতিক্ষুদিগের সন্বন্ধেও সর্ধসাধাবণের 
একটা মস্ত আপত্তি ণই যে, তাহাব! সংসার ত্যাগ করিযা তাপক্রব 
হইতে নিষ্কতি লাভেব জন্য তীকর হ্যা দুবে পলাষন করিত -- 
যে সংসাব শাহাদিগকে স্নেহ ও যত্ে বদ্িত লালিত ও পালিত কবিয়া- 
ছ্বিল--সেই সংসারকেই তাহাবা ত্যজ্য ও হেধ মনে করিয়া! দ্বরে 
নিক্ষেপ করিত, ইহাই কি তাহাদের যথেষ্ট ধর্মভাবের পবিচাষক? 
কিন্ত তাহাদের উদ্দে্ত কি বস্ততঃ তাহাই ছিল? নির্বাণ যে সংসার 
ছাড়িখ্ থাকিতে পারে না এই ধাবণাই তাহাদের ছিল। নাগাজ্জন 


স্প্কুই বলিয়াছেন ৫-- 
৬ 
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“নসংসারস্য নির্বাণাৎ কিঞ্তিদস্তি বিশেষণম্‌ । 
ন নির্বাণস্য সংসারাৎ কিঞ্চিদস্তি বিশেষণ || 
ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেগ্যতে। 
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগমাতে ॥৮ 
সংসার হইতে পৃথক করিয়া নির্বাণের স্বরূপ প্রদর্শন হইতেই 
পারে না। ব্যবহার জগৎ সর্ধথা পরিত্যাগপুর্বক পরমার্থ 
কবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? যদি তুমি নির্বাণই চরম 
লক্ষ্য করিয়া থাঁক, যদ্দি তাহাঁতেই সকল পর্যযবসান করিতে চাও 
তাহা হইলে তুমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে চাহিলে 
চলিবে ন!-ন্যব্হার হইতে. বিভিন্ন পরমাখের ব্যাখ্যা হইতে 
পারে না--স্বার্থপরতার উপর পরম লক্ষ্যের অর্থাৎ নির্বাণের 
অধিষ্ঠান হইতেই পারে না-নাগাঙ্্ুনের ইহাই শিক্ষা । 
দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিশ্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশণ! 
লোকসংবৃতি সভ্যং সত্যং চ পরমার্থতঃ | 
যেহনযে! নবিজানন্তি বিভাগং সত্যযোদ্ব য়োঃ 
তে এবং ন বিঙ্গানন্তি গশ্টীরং বুদ্ধশাসনে । 
বুদ্ধেৰ ধন্মোপদেশ এইরূপেই লোকসংবৃত্তি ও পরমার্থরূপ ছুই 
সত]কে আশ্রষ করিয়া চলে। যাহারা সত্যের এই ছুইটি বিভাগকেই 
স্বীকার না করে তাহারা সেই গম্ভীর বুদ্ধশাসন বুঝিতেই পারে না। 
ইহাই হইতেছে বৌদ্ধধর্মের সার__ইহার নাম মানবগ্রীতি)জীবের মৈত্রীর 
তাব। ইহা স্বার্থপরতার কলঙ্কে কলুষিত নহে--সংসারের যাবতীয় 
জীবের উপকারের জন্য আত্মবলিদানই তিক্ষুজীবনের চরম লক্ষ্য + 
এতাবৎ আমর! এইরূপ পু'থিগণ্ত সত্য বা বিবাদের কথা লইয়াই 
আলোচনা করিয়া আসিলাম, এখন দেখ যাউক, বৌদ্ধাচার্য।গণ স্বয়ং 
এই নির্বাণতত্ব কি তাবে হদয়ঞ্গম করিয়াছিলেন । বুদ্ধের স্বরূপ 
কি? মাধ্যমিকশাস্ত্রে নাগার্জুন এ সম্বন্ধে বিচার করিক্নাছেন £-- 
“বন্ধে! নান্তঃ গ্কন্ধেত্যঃ নান্সিন্‌ স্বন্ধা ন তে পুমঃ। 
তথাগতঃ স্কদ্ধবান ন কতমোহত্রঃ তথাগতঃ 


পাযণ। ১৩২৪ বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনে নির্ধবাণতত্ব। ৪২৯ 





বুদ্ধঃ স্বন্ধান্ুপাদায় যদ নাস্তি স্বভাবতঃ। 
স্বতাবতশ্চ যে! নাস্তি কুতঃ স পরভাবতঃ ॥ 
যদ্দি নাস্তি স্বতাঁবশ্চ পরুভাব? কথং ভবেৎ। 
স্বতাবপরতা বাভ্যাঁং খতে ক? সঃ তথাগতঃ ॥ 
শন্তমিতি ন বক্তব্যমশুন্ঠমিতি বা তবেৎ। 
উভয়ং নোভয়ং চেহি প্রঙ্ঞপ্রার্থং তু কথাতে ॥” 
বুদ্ধ যদি স্কন্ধবিরহুত+ অবস্থাতেই থাকেন তাহা হইলে আমরা 
কিরূপে তাহাকে বুঝিব? হ্বন্ধ ব্যতিরিক্ত কেহই থাকিতে পারে না, 
মাহা নিরুপাধিক তাহাকে তথাগত কিরূপে বলা যার? আমর! 
বুঝিতে পারিতেছি না) স্বতাবাস্তিত্ব ব্যতিরেকে কিন্গপে পরমার্ধান্তিত 
ঘটিতে পারে? ব্যক্তিত্ব পিসচ্জন দিয়া তিনি কিরূপেই বা থাঁকেন? 
শন্যও নহেন, অশন্যও নহেন কিবপই বা তিনি? কঃ সঃ তথাগতঃ | 
ক্রমে- শিদ্ধান্তপক্ষে ইহার উত্তর হইল, “তথাগ তস্তৎস্বতাবে! যৎ 
স্বভাবমিদং জগৎ” 1 তথাগতের যাহ। স্বত।' জগতের স্বতানও যে তাই, 
সকল অণু পরমাঁণুতে জীবে জীবে সেই তথাগতই বিরাজ করিতেছেন-_ 
তিনি কি কাহাঁকেও ছাড়িয়া থাকিতে পরেন-জগতে তিনি 
আপনাকেই ছড়াইয়! দিয়া রহিয়াছেন. প্রাণিমাত্রের স্বভাবে তাহাকে 
আমবা দেখিতে পাই । 
আবার দেখুন, সন্ধশ্মপুগবীক পুস্তকে তথাগত আনন্দকে নিব্বাণের 
স্বরূপ কি বুঝাইতেছেন-_ 
সযাদপেমী বহুবোধি সব্বান বোধন্মি জানশ্শি স্থাপেমি চৈন। 
সন্বান কোটীন্‌ অযুতাননেকান্‌ পরিপাচগামী বহু কল্পকোট্যঃ | 
নির্ধবাণভূমিং চুপদর্শয়াঁষি বিনয়ার্থসন্তান্‌ পন্ধায্যুপায়ষ্‌ 
ন চাঁপি নির্বায্যহ্থ তস্ম কালে ইহ ধন্মপ্রকাশয়ীমি ॥ 
তত্রাপি চাআ্মানমধিক্ষিপাঁষি সর্ধাংশ সন্তান তখৈবচাহ্ষ্‌। 
বিপরীতবুদ্ধী নর! বিমূড়াঃ তব্রৈব তিষ্ঠন্ত, পশ্চি ধূমাং ॥ 


রর রর». পপ সাপ ০৯০ পাপ পপ পাশপশিশী? আপা শা পতি তা শি শি 


* পঞ্চ স্বন্ধ অর্থাৎ রূপ, বেদনা. সংজ্ঞা, সন্গ(র ও বিজ্ঞান, ইহার সহিত ফা, 
প্লেশ ও কর্দ লইয়াই বৌস্দর্শনের আবদ্য। 
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খু যদ! তে মুদ্মার্দবাশ্চ উৎস কামাশ্চ ভবস্তি সব্বাঃ। 

তিতোহহং আবক সংঘ কতা আক্মানন্দশেম্যহু গুধকৃটে | 

বৃদ্ধের কার্ধা জগতেব জীবনকলের উদ্ধার, সকলের , চিন্তে 
সেই বোধির জাগরণ, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার জাগরণ । ব্হুকোটী 
কল্সান্ত ধরিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত বুদ্ধের উহাই কার্ধা ঘে--আধিব্যাধিক্রিষ্ 
জীবের উদ্ধারসাধন, তাহাদিগকে জ্ঞানের চরম লক্ষো পৌছাইয়। 
দেওয়ার উপাক্স প্রদর্শন ; মানুষ অন্ধ, শোকতাপগ্রস্ত, তাহাকে 
নির্বাণভূমি দেখাইয়া দেওয়াই বৃদ্ধের কর্তব্য। যখন লোকে 
ভাবে যে বৃদ্ধ কি আর আছেন, তিনি নাই, ভিনি শশ্তত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, সেই মময়ে তিনি (বুহ্ধ ) নিব্ধাণমাগের উপদেশ করিল! 
থাকেন--জীবহৃদয়ে বুদ্ধই অধিষ্ঠিত আছেন? ঘখন জগতে শুভঘুগ 
আসে? খড়তা ও সরলতা আসিয়া ইহধামে বিচরণ করে; যখনই জীবগণ 
সন্তগুপপ্রধান হয় তখন ভিনি শ্রাবকসংঘ সংগঠন করিয়া গৃধকূটে 
আতত্মস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়। থাকেন । জগতের স্থজন, পালন ও ব্ক্ষণের্‌, 
জন্য তিনিই যুগে যুগে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হয়েন। মহাযানী বৌদ্ধ 
সম্পদায়ের বৃদ্ধ সম্বন্ধে ইহাই বিশ্বাস ।' 

আমবা উপরে যাহা দেখিয়াছি, শাহাতে বুঝিযাছি, বৌদ্ধদর্শনূ 
প্রোক্ত নির্বাণে ও আমাছিগেব বেদান্তস্বীরত নিব্বাণ যোক্ষের 
কোন বৈপাদৃশ্য নাই । বেদান্তে নির্বণের আলোচনায় আমরা ইহু' 
আরও স্পষ্ট রুকিতে পারিব । আরও দেখিলাম যে। বৌদ্বগণ নিরীস্থর, 
বাদদীও নহেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিব্বাণদাতা বুদ্ধে বিশ্বাসী 
এ বুদ্ধের সহিত ও আমাদের পরমেশ্বরতত্বের কোন বৈসাদৃশ্য নাই 
তিনি যুগে খুগে অবতীর্ণ, জীবজদয়বিহারী পরম কারুণিক, সদিচ্ছা 
ঞ্রেরক ও মঙ্গলবিধাঁনা পিতা, জীবের উদ্ধার ব্যতীত তাহার অন্য কোন 
কার্ধ্যই নাই । এই তথাগত বুদ্ধের সহিত কি আমাদিগের বেদান্ত শান্ত- 
বণিত অন্তর্ধামী, সুত্রাত্মা ঈশ্বরের কোনও পার্থক্য আছে? বাস্তবিকই 
হিন্দুর ঈশ্বর ও বৌদ্ধের এই তথাগততত্বের কোনও পার্থকা বিদ্যমান 
থাকিতে পারে না । আজ এই যুগসন্ধির দিনে আধ্যাত্মিক জীষনের 


শ্রাংণ। ১৩২৪] প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙলার কথা” । ৪৩১ 





পুনর্গঠনের এই শাপ্ত উষার উন্মেমকালে আমরা সকলেবই মধো 
এই একত্বের অনুসন্ধান পাইয| মুগ্ধ হইতেছি। সময়ের আবত্তনে 
আমর] আরও নূতন নৃঙন তথ্য জানিতে পারিব। পরস্পরের প্রতি 
- বিদ্বেষের কারণ আর থাকিবে না, এখন আমাদিগকে পরম্পর বুঝিতে 
হইবে, জানিতে হইবে এবং একযোগে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক তেদ- 
বুদ্ধি পরিহারপুর্বক বৌছ হিন্দু ও অপব সকল ধন্মাবলম্বীকেই অকপট- 
ভাঁনে পবমার্ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই আমরা জগতের 
সম্ক্ষে ভারতীয় বলিয়া আম্মপাচয প্রদান করিতে সমর্থ হইব ।* 


প্রাদেশিক সম্মিলনে “বাঙলার কথা” । 
( ভরাঙর সাধশার লেখক ) 


“বাঙ্গলার কথাব” উপর এ পরান বে সব কথার অবতারণ। 
করা হইল, সমস্তই উহাব ততাগেণ প্রসঙ্গে; এইবার “বাঙ্গলার 
কথার” সাঁধনাঙ্গের আলোচিন। কিঘ। বক্তব্য শেষ কিব। 

কিন্তু “বালজলার কথায়” ভাব ঢুইটী_ তত্বকথাঁৰ সদ্বিচার 
আছে, একটী পাশ্চাত্য 11101851171) সৃন্ধগ্ধে ও দ্বিতীয়টী আমাদের 
শিক্ষানীতি সম্বন্ধে । এ ছুইটীই ৭ বাকি থাকে কেন? সেইজন্য 
এই দুইটী প্রসঙ্গও যথাস্থানে থাকিবে । 

পাশ্চাত্য [700507151159) বা শিল্পবা(ণজ্যনীতি পাশ্চাত্য পলি- 
টিক্সের একটী অনিবার্য পরিণাথ। জন্থা ও মুত্যুর মধ্যে মানুষের 
যে পাধিব জীবন, তাহার নানা আসবাব সরঞ্জাম মাছুষ যতই 
বাড়াইতে চাহিবে, ততই তাহাবা বাড়িয়া যাইতে পারে । আর 


এ সাপ পালা পীশাক্পিল 





পাশা পাশপাশি শি শি শা হি ০ পিক পাশাপাশি পপি 


* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাউটার লীধারণ সভায় গরদত্ত বক্তৃতার সারাংশ । 
ইহা জোোষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত “ব্দাত্ত দশন ও বোদ্ধ দর্শনের' স্থিতীয় প্রচ্ছাব। 


৪৬২ উদ্বোধন । ১৯শ বর্ষ__৭ব সংখ্যা, 





ওদিকে এ পাধিব জীবনের প্রতিপ্থিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের লক্ষ্য 
সুতরাং পাশ্চাত্য পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য 17015079115 একই সুর 
লয়ে নাধা রহিয়াছে । একটীকে গ্রহণ করিলে আর একটী অপরি 
হার্ধ্য হইয়া পড়ে । কিন্তু পাশ্চাতা পলিটিক্সকে সাদরে গ্রহণ করিব, 
অথচ পাশ্চাত্য 11:005071811৭17)কে অবজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিন, 
এমন অসম্মব ব্যাপার কোন দেশেই সন্ভপর হইবে না। সেই- 
জন্য পাশ্ঠাতা পলিটিক্সের উৎসাহে আপন ছুটাইয়া দিয়! দেশের 
মোট ভাত মেটা কাপড়ের দ্রিকে ফিরিয়া চাঁওষ। স্বদেশী আন্দো- 
লনের সময় সচ্ছবপর হয় নাই । আজও যে হইবে না তাহ যত 
শ্রী আঁমগ। বুঝি, ততই মঙ্গল । 

শিল্পবাণিজ্যের নীতি আমাদের দেশে কিএপ হইবে, তাহা 
আগাদেব স্বদেশী পলিটিক্স নিঃসংশষে নির্ণর করিয়া দিতে পারে। 
স্বদেশী পলিটিক্সের আদর্প ও প্ররুতি আমরা .সুম্পষ্টাভাবে বিচার 
করিয়া দেখিয়াছি । ঘে নীতিতে বলে, পাথিব জীবনের নান! 
আসবাব-সরঞ্ষাম ঘণাপন্থব বাড়া ইয়া ঘাঁও, পে নীতির সঙ্গে আমাদের 
পলিটিকসের কখনও খাপ খাইতে পাবে না। দেশের সমষ্টিজীবন 
যাহাতে ভোগবিলাসের মোহে আর্ট না “হয়, তাহাই স্বদেশী 
পলিটিকোর একটা উদ্দেশ্য । সেইজগ্ত পাশ্চাত্যে যেমন রাজ্যে্ব্্য 
সমষ্টিজীবনের বনিয়াদ বলিয়া স্বীরূত, আমাদেব দেশে সেইরূপ 
সাধারণ চাষীর জীবনকে 'সমষ্রিজীবনের বনিয়ীদকপণে আশ্রয় করিয়! 
স্বদেশী পলিটিক্সোর উদ্ভব ও উৎকর্ষ। সাদাসিদা গ্রাসাস্ছাদনের 
স্চ্ছলতাই আমাদের দেশের অর্থনীতির সনাতন তিত্তি। সেই 
সাধারণ ভিত্তির উপর ব্যুক্তিগততাবে যেখানে যেরূপ অন্বর্যঘটা 
ঘটিতে পারে ঘটুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমস্ত দেশটা ধন- 
মদমত্ততায় স্ফীত হইয। অপরাপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় 
ধাবমান হইবে, ঞ্টমন অর্থনীতির আদর্শ আমাদের পলিটিক্স স্থান 
পাইতে পারে না। ঠিক এইরূপ মত্ততা ও প্রতিষে!গ্রিত পাশ্চাত্য 
[11095019151 এর জনকজময়িত্রী। অতএব সম্মিললের মভাপৃতি- 


শ্রাবণ, ১৩২৪1] প্রাদেশিক সন্মিলনে “বাজলার কথা” । ৪৩৩ 


মহপশয় পাশ্চাত্য 1111151017115% এর পরিহার্যযতাসম্বন্ধে যাহ! 
বঙ্গিয়াছেন, তাহা আমর] সমর্থন করি । 

কিন্তু সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে যে, পাশ্চাণ্যের শিল্পবাণিজানীতি 
প্অধমরা যদি আঁজ অবলম্বন না করি, তবে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতা 
অতি সহজেই পুথিবীপুষ্ঠ হইতে আমাদিগকে মুছিয়! ফেলিবে। 
পলিটিক্মে, ব্যবসাবাণিজ্যে পাশ্চাত্য আজ যে স্রতিযোগিতার ধুয়া 
তুলিয়াহে, তাহাতে সমগ্র ভগঞঙ্কে ঘোগদান করিতেই হইবে; 
যে দেশ যোগদান করিবে না, তাহার মৃত্যু অনিবার্ধ্য। এই 
সার্ষজনীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার আঙ্বানস্বব্ূপ বিধাতা 
ইংবাঁজকে ভারতে প্রেরণ কবিয়াছেন এবং এই ইংরাজী আমলে 
প্রতিযোগিতা এড়ান অসম্ভব । 

আমরা পুব্বেই দেখিয়াছি যে ই'রাজ ভারতে রাজশক্তির আসনই 
গ্রহণ করায় জগতের বরজনীতির প্রভিযোপিতার বর্তমান ভীষণ 
থাওবদাহ ও হলাঁহল হইতে আমরা নেপথো সবিবা দাড়াইতে 
পারিয়াছি। বিধাত।ব” অভিপ্রা লয়া যাঁদ কথা উঠে ভবে বলিতে 
হয় যে বর্তমান যুগের তুমুল রাজনীতিক প্রতিদ্ন্দি ধার ভারত 
যাহাতে নানা নেশনের মারামারি কাড়ীকাড়ির লীলাক্ষেত্রে 
প্ররিণত হয় না হয়, সেই জন্যই ভারতকে ইংরাজের রাজনাতিক 
অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ইহ ছাড়। 
গত্যন্তর ছিল না। আর পুর্ধেই আমরা দে'খয়াছি যে ভারতের জাতীয় 
জীবন এমনভাবে গঠিত হয় নাই. যাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশীকে 
রাজার আসনে বসাইলেই সেই জাতীয় জীবনের মৃত্য আনিবাধ্য 
হইয়া উঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, গল্পে যেমন এক একটা 
রাক্ষপীর প্রাণ কোন গুপ্ু কোটায় রাক্ষত হয়, সেইরূপ আমাদের 
দেশের প্রাণ ধর্মমরূপ কোটার মধ্যে রক্ষিত আছে । যতদিন এই 
ধর্মের উপর - প্রজার স্বধন্মের উপর সমাজেরঞ্* স্বধর্মের উপর-- 
আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বধর্থের উপর আততায়ীর হাত ন৷ পড়িবে, 
ততদিন আমাদের দেশের মৃত্যু নাই। আমাদের মরণ-বাচনের 


৪৩৪ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ব-বমানখ্যা। 





কাটি রাজনীতিরূপ পেটিকায় রক্ষিত হয় নাই, যেমন অন্যান্ঠ দের্শে 
হইয়াছে_-হইলে, রাজনীতিক অধীনতা আমাদের পক্ষে মারাত্মক 
হইয়া উঠিত। তনে যে আঙ্গ অস্বান্য ও দাবিত্ের চাপে মৃত্যু 
আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার মূল কারণ এই “ষ আমর 
আমাদের স্ববন্ম ত্যাগ করিতে বসিযাছি, স্বদেশী পলিটিকের বর্জন 
করিয়া বিদেশী পলিটিকোর প্রবল পীবিতে “ইতো নষ্টশ্ত তোত্রঃ” 
হইতছি। প্রতোক দেশে একটা না একটা পলিটিক্৷ ত চালাইতেই 
হইবে; আমরা যখন আমাদের দেশেব প্রজীধর্শমূলক পলিটিক্স 
দেশে চালইলাম না তখন ইংবাজ আপনার বিদেশী পলিটিক্স 
কেন না চালাইবে” তোমার ঘবেব পলিটিক্স তুমি তোমার ঘরে 
চালাইলে না, বাহিবের পলিটিক্স ইংবাদ কেন না চালাইবে ? আর 
সেই বাঁহরের প'লটিকা তুমি যে আদব ক'বে, আবদার ক'রে, 
নিজেব অন্দবমহলে ঢকাইতেছ, পল্লীবাসী প্রজাব দীবনে খুটিনাটি 
সমস্ত ব্যবস্থাব দ্ায পধান্ত ইংবাজবাঁজেব পে পদে পদে চাপাইতেছ। 
তোমার স্বধন্মেবক উপব আততাধীব হাত কে জাগে উঠাইয়াছে * 
ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষেজজেও প্রধানত" আমবা নিজেবাই পাশ্চাত্য 
প্রতিযোগিতাকে ভাকিয়া আনিয়াছি । ইষ্ট ই্িয়া কোম্পানি ধতটা 
অত্যাচারের ঘোরে এ দেশে পাশ্চাত্য ব্যবসাবাণিজা ঢুকাইয। 
দিতেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যতিচারেব জোরে ই"রাজীশিক্ষিত- 
সম্প্রদায় এদেশে বিদেশী বাবসাখাশিজ্য ঢুকাইঘা দিয়াছেন । এক- 
দিকে পুর্বপঙ্গ যদিও কারিগরের আঙ্গুল কাটিয়া থাকে, অপরদিকে 
উত্তরপক্ষ দেশশ্ুদ্ধ কারিগরদের মুখের গ্রাস কাড়িতেছিল। আমা- 
দেরই বাবুয়ানার জ্ন গ্রাগে গ্রামে শিল্পকারিগব উদরান্েব দায়ে 
ককষকের কৃষিক্ষেত্রে ভাগ বসাইতে ছুটিয়াছে, চাষের জমি দুষ্প্রাপ্য 
কিয়] তুলিয়াছে, অথবা সহরে আসিয়| বিদেশী উপকরণে নুতন 
কারিগরী ফাদিয়া বসিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপার ত এখনও চক্ষের 
সম্মথে পড়িয়| রহিয়াছে । প্রায়শ্চি্ত করিবার সময় এখনও যায় নাই। 
এখন, হায়, পরণের কাপড়টা পর্য্যন্ত যোগাইবার জন্য ম্যাঞ্চে- 
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বা জাপানের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে । দেশে ঘবে ঘরে যে 
স্তা কাট! হইত, সে সততার কাপডে সহরের বাবুয়ানা চলে না; 
কিন্ত গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাণ হওয়া ত চলে? যাদের ন। হয় 
গ্রামে একটা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্তান আছে, তারা 
অনারাসেই ত প্রত্যাবনতনের পালা সক করিধা দতে পাবেন? গ্রাম্য 
[তিব কাপড়ের ক্রেতা যদি এক্ষেবে দলে দলে আবিভূত হইতে 
গাকেন, ভবে নিশ্চয়ই কাল ঠহল,ব চাষ আবশ্ত হুহঠবে, চরকা 
গরিতে আরঘ হইবে), নতি চালিত থাকিবে । জ্েভান মাবিজ্াবে 
ব্াবসাবাণিজোব স্টদ্ভুব « সঙ্কা দেশ কাপড়ের যেসব কল 
কারখানা হইয়াছে, হাভাবা সন্থবে বাবুদেব কাপড় যোগাইহে পাবি 
লেট যথেঈগ। কিছ গামাপখের পাবে থে সমস্ত দেশটা পড়িষ। 
বহিযাছে, প্রাশীন হালচাল আগ আাবাব প্রবহিত ন। কবিলে তাহাব 
কাঁপড স্ুটিবে কি উপাধে ? নিল ভাবে আজ মাঁযরা কি জাপানের 
দিকে অঙ্গলিসঞ্ধে ত ক রয' বসিব। গালি? এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদেশী 
পলিটিক্সেধ শোভাষানাঘ নাচিতত ৪ দেশশুদ্ধ লোককে নাচাইতে 
উটিব* 

আজ পরণের কাপড়কে উপলক্ষা করিঘা একটা মস্ত সুযোগ 
আমাদের সম্মখে উপস্থিভ। স্বদ্শেবৃদ্ধি, স্বদেশীবৃদ্ধি আজ যাহার 
প্রক তাবে জাগিয়াছে, যে আসরে আজ কেবল রাজসরকারকে 
লইয়। মান অভিমানের পালা! চলিঘাছে সে আসন থেকে সে প্রকৃত 
দেশের কাজের আসরে ছুটিধা যাইবে! সে বুঝিবে থে দেশা হোম- 
রুলের মবুমক্ষেকা বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রমে গ্রামে গ্রাসাচ্ছাদনের 
মধু সংগ্রহ করিয়াছিল, সে মধুমর্ষিকাকে অবজ্ঞা মরতে দিয়] 
বিদেণ হোমরুলে সোণাব ভামরুলের পশ্চাতে ছুটা বুদ্ধিমানের 
কাধ্য নহে । দেশের লোকের দ্বারা দেশের পরণের কাপড়টা যদ্দি 
আজ .যাগাইতে পারি, তবে খু ক্ষীণ হইলেও সত্যিকার হোম- 
রুলের সাষান্য একটা আহ্গদ পাওয়া যাইবে । এই শাস্বাদ পাইবার 


জগ কাহারও প্রাণ কি পাগল হইয়াছে? যদি না হইয়। থাকে, 
ণ 
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তবে নগরে নগরে হাজার হাজার হোমকলার সত্যের তালকায় 
নাম দস্তখত্ করিলেও বলিব, “হে ভারত, ঠ্মিঘে তিমিরে তুমি 
শ্সে তিমিরে” ! 

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি দে দিন দেশের লোককে 
ডাকিয়া বলিয়াছেন, “আমাদের লুপ্ত বাবসাবাপণিজ্যের পুনকুদ্ধাব ও 
ও কষিকাধের্যর উত্কধ সাধন করিতে হইলে আমাদের-_-_ 

(১) ইতিহাসের বাঁণীকে মনে বাখিতে হইবে। 

(২) ইউরোপায় (1170115071511৭া। )কে বরঙ্জন করিতে হইবে। 

(৩) বড বড সহরগুলা বে অঙ্গব সর্পেব মত পল্লিগ্রাম হইতে 
টানিযা আনিয়া গনাবইকরণ করিতেছে শাহ] বন্ধ কবিতে হইবে । 

(8) তাহা বন্ধ কবিবাৰ একমার উপাষ পকন্মীপ্রামের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা । 

(৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্টা ও সঙ্গীবিত কবিতে হইলে 
তাহার অস্বাস্ত্যতা দূর করিতে হইবে, কষক যাহাতে স্স্থ শরীবে 
বারমাস পন্বিশরম করিতে পাবে তাহা উপাধ প্বিতে হইবে। 

(৬) কৃষক ঠাহাব কুধষিকার্য। ছাড়া যাহাতে তাহার নিঞ্জেব 
আবগ্ঠকীঘ দবাগুলি প্রস্থত করিতে পাবে, ভাহাঁব উপাষ দেখাউয] 
দিতে হইবে। 

(৭) তাহার আবগ্কীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেবা ঘরে ঘরে কিকি 
শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে দেখাইফা দিতে হইবে। 

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণা প্রস্তত হইতে তাহার 
অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতষ্ঠ। করিতে হইবে । 

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কাঁব- 
বার দেশের সর্ধস্তনে ছড়াইয়। দ্রিতে হইবে । 

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদেব নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহা 
রাখিয়। ইউরেপি, আমেরিকা ও জাপানের অন্য সমুদ্দয় পণ্যদ্রব্য 
বঙ্জন করিতে হইবে। 

(৯৯) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহঞ্জে প্রস্তত হয় 
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সেই সন্বন্ধে আমাদের শিক্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। 
এই শিক্ষা সহজ উপাযে দ্রিণে হইবে । 

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ কবিতে 
হইলে, তাহাদের টাকা দিযা সাহাধা কবিতে হইবে এবং সেই- 
জন্য জেলা জলাব জেলাখাসাদেব সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে 
মিলিষ1 মিশিষা ব্যাঙ্ক গ্াপন কবিতে হইবে ।” 

কি যে কবিতে হইবে তাহা এব চেষে বিশদবপে আপাততঃ 
ণুঝধাইবাব ত আবশাক দেখিতেছি না। কিন্তু কে করিবে এই 
প্রশ্েব উত্তবে সভাপতি মহাঁশষ একটা কার্যযপ্রণালীব বিবরণ 
দিযাছেন। সেটাও এই সঙ্গে আমবা উদ্ধ ৩ করি, যথা ৫-- 

“প্রতোক জেলাঘ জনসংখা অন্রসাবে স্টা কি ২৫টী পল্লীসমাজ 
থাঁকবে, এহ প্রতোক পল্লাসমাঁজে পাঁচজন পঞ্চাযেৎ ব্যতীত, জেলা- 
সমাজেখ শন্ত জনসংখ্যা অন্গসাবে পাচ হহত্ে পঁচিশটী পর্যন্ত সত্য 
নিব্বাচন কবিবেন। এভ শল্লীসমাজেৰ নির্বাটিত সতা লইয়। 
জেলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে । প্রতোক পন্রীসমাজ এই জেলাসমা- 
অর্ীনে সকল কাযা নিব্বাহ করিবে । এই জেলাসমাজ 

(১) সেহ জেলাভুক্ত সকল পল্লাসমাজেব কাধ্য তদন্ত কবিবে। 

(২ সকল পল্লীসমাজেব শিক্ষাদীক্ষার কার্ধ্য যাহাতে স্ুুসম্পন্ন 
হয, তাহাব উপায় কবিযা বে ও £গলাববে বাজধানী তাহাব 
শিক্ষাদীক্ষাব ভাব লইবে। 

(৩) কৃষিকার্যা ও কুটীরশিলেব যাহাতে উন্নতি ও 
প্রসাব হয, তাহাব উপাধ উচ্াবন কবিবা কার্যে পরিণত 
করিবে। 

(৪8) সকল পপ্মীসমাজেব অধীন সেই সব গ্রাম তাহাব স্বাস্থ 
সন্ধন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ পে স্বাগ্তাসন্বন্ধে সৎপথে 
চালাইযা লইবে। ইহা ব্যতীভ ছ্গেলাৰ যে সহব বা বাজধানী 
তাহারও স্বাস্থ্যবক্ষাব ভাব জেলাসমিতিৰ অধীনে থাকিবে । 

(৫) জেলার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে 
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পারে, তাহা নিদ্ধীরণ করিষা ও উপবুর্ত লোক নিব্বাচন করিয়া 
ছোট খাট বাবসা চালাইযা দিবে। 

(৬) গ্রামে গ্রামে আবগ্তকীয চৌকীদাখ নিধুক্ত করিবে । এই 
চৌকীদাবগণ পল্লীসমাজেব পপগাধেতেপ অধানে ও জেলাসমাজের 
তনাবধানে কাধ করিবে । 

(৭) জেলার সাধাবণ পুলিশের শান জেলাস্মাজেব হাতেহ 
থাকিবে । 

(৮) সেহ জেলার যে সব আঙ্টনেব দেওয়ানী ও ফোজদাবী 
আদালত তাহা] জেলাসমাজের হাতে থাকবে না, তাহাখা সম্পূর্ণ 
হাভক্োটের ম্রধীন খাকিবে | 

(৯) এই দেশীসমাজেব সভ্যসংখ্য। জেলার জনসংখ্যা অগ্সাবরে 
ছুহশত হইতে পাঁচশত পধ্যগ্ত হইবে। 

(১৭) এই জেলাসমাঁডজ একজন সমশ্াপতি [নব্বাচন কাববে 
এবং প্রতোক বিষষেব জন্য শিশ্ন সভা গঠিত কবিবে। 
শিপ্ত প্রত্যেক সঙাই এহ জেলা সমতিখ অধীনে কাধা 


কবিবে। 
(১১) জেলাব কৃষিকাধ্য, কটীবশিগ্প ও শন্ান্ঠ বাবসাবাণিজো 
চন্য) অর্থেব স্ুবিধাব জন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রততষ্ঠী কবিবে এস 


ব্যাক্ষের শাখ প্রত্যেক পল্নীসমাক্তেই একটী একট" কবি থাকিবে । 
এই ব্যা্ধ যহাতে তাল কবিযা চণিতে পাবে, তাহাব প্রতি দুষ্ট 
রাখিতে হইবে । চাষাবা মহাজনদেব নিকট হইতে দাদন না লইষা 
এই ব্যাঞ্চ হইতে টাকা লইবে। এখং তাহার যাহাতে খুব কম 
স্থদে টাকা ধাব পাইতে পাবে, ভাহাব ব্যবস্থা! কবিতে হইবে। 
এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলে সম ত চেষ্ঠাব দ্বাণা চালিত 
হইতে পাঁবে) তাহা ব্যবস্থা কবিতে হহবে 

(২২) জেলা ও পল্লীসযাঞ্জের কোন কান্্যই গবর্ণমেন্টের 
কোঁন কম্মচাবী সংশ্রিষ্ঠ থাকিবে না। 

(১৩) জেলা-সমাঁজ ও পল্লীসমাজেরর সকল কাধ্যনর্বাহের 
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পপি 


জন্য ট্যাক্স করিরা আধগ্যকীয টাকা উঠাইবাব ক্ষমতা জেলাসমাজের 
হস্তে নিহিত থাকিবে। 

(১৪) পলীসযমাজ ও জেলাস্যাজেন এহ সমস্ত কাধ্য-প্রণালা 
স্থিবীকরণ করিবার ভন ও কমা দিবার জন্য আবগ্তকীয আহন 
করিতে হইবে। 

(১৫) শএ্রহ আহন কাযো গধিণত হহণে, এখন যে সব 
1১0৭1139410 ৩ 1)150101139৭11 আছে তাহা বন্ধ দিতে 
হইবে। 

(১৬) এ ঞেপাসমাজকে আবশ্কার় ক্ষমতা দিতে হহলে 
জেলার 70185151006এর এখন যে শব ক্ষমতা আছে তাহাঁৰ 
আবগ্তকীয় পারবন্তন করিতে হহবে। 

(১৭) এহ জেলাসমাঞ্সমূহকে বঙ্গার় কাযানিব্বাহক সঙার 
সঙ্গে খুক্ত করিযা দিবার থা স্তাক বতে হহবে।? 

পশতাপতি মহাশঘ এই যে কাধোর হালিকা ও কাষে।র প্রণাণা 
উপস্থাপিত করিবাছেন,. ইহাণে ইটা ভাগে বিভক্ত করা যাধ+-- 





এক ভাগে "কি করিতে হবে” তাহাহ শুধু বলা হহয়াছে, আর 
এক ভাগে “কে কবিবে” তাহাহ দেখান হইযাছে কি করিতে 
হইবে, এঠ অংশের অর্থাৎ ভতিকইঈবাতার মূল কথা--পল্লীগ্রামের 
পনঃ প্রতিষ্ঠা । পল্লাগ্রাম থেকে সমস্ত দেশশাকে গাড়যা তুলিবাব 
কথা যে আজ উঠিষাছে, উহা “লাখো কথার এক কথা ।” ইহাতে 
ভারতীত় সমস্ত সমস্যার ধেন মুল বস্তুট) আমাদের করুতলগণ্ড 
হইয়াছে । যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাহ ব্রঙ্গাণ্ডে। আমাদের সমষ্টি- 
জীবনের পন্লীগ্রামরূপ মন্মস্থলে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, সে 
প্রশ্জের মীমাংসা সমগ্র ভারতে হইবার নহে । এই মশ্মস্থল হইতে 
জাতীয জীবন গড়িথা তুলিতে হইবে, বাহিবে খাহিরে একটা ধা 
করা চকচকে হোঁখক্লেব খোপস পবাইযা [দলেই জাঙাময জীবন 
গড়িয়া উঠিল ন।। 

পল্লীগ্রামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা বলিলেই পল্লীজীবন্র সমস্ত অঙ্গের 


৪8৪০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা। 





পুনঃপ্রৃতিষ্ঠা বুঝায় । পল্লীতে পল্লীতে কৃষি, শিল্প, কারবার, স্বাস্থ্য, 
শিক্ষা, সমাজধর্দেব মুলপত্তন করা চাঁই। এই মুলপত্তন প্রত্যেক 
পল্লীবাসীর ধর্দববৃদ্ধির উপর নির্ভর করিবে. আইনের জোরজবরদক্তির 
উপর নহে; কারণ ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা | পল্লী- 
বাসীর এই যুগযুগান্তের ধম্মবুদ্ধকে উদ্বোধিত ও নিয়ন্থিত করিবার 
'জন্য লোৌকসেবায় উৎস্থষ্ঠ জীবন, পল্লীবাসীর আন্তরিক শ্দ্ধাতাজন 
ধন্নশিক্ষাদাতৃগণের আবিভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজন । সেহ জন্য 
(দশে আজ সাধু ও সাধুকলপ সেবকসম্পরদায়ের অভাব হইবে না। 
প্রতোক "ল্লাসমাজে কোনও একটা ঠাঁকুরবাড়া, কোনও একটা 
বারোয়ারিতলা, হরিসত] বা চণ্ডীতল। প্রভৃতি সৎশিক্ষীর আড্ডা স্থাপন 
করা খুবই সহজসাধ্য। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত আডঢা ধ্মনাসংযোগের 
মত সৎশিক্ষা, সংপরামর্শ, কর্তবানির্ণযর় প্রভৃতি আবণ্তকীয় চিন্তা 
ও সাধনার সঞ্চার করিয়া দিবে, পল্লীর পঞ্চায়েৎ মোড়ল প্রভৃতি 
নির্দিষ্ট করিয়। দিবে, পল্লীসমাজ গড়িয়া তুলবে । সঙ্গে সঙ্গে সেই 
পল্লীসমাজ জেলাসমাজ নিব্বাচিত করিবে। অতএব গোড়ীথেকেই 
স্থির হইল, দেশের কাঙ্জ করিবে দেশের সাধারণ লোক,--চাষী, 
শিল্পী, কারিকর, ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক প্রভৃতি, এবং দশের কাঞ্ধ 
করাইবে দেশের ধন্মীশিক্ষক সম্প্রদার । 

তারপর পল্লীজীবনে পুলিশের কাজ. আহন আদালতের কাজের 
জন্ঠ গবর্ণমেণ্ট কন্মারী নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশের 
সাধারণ লোক যখন দেশের কাজের “কাজি” হইবে, তখন এই সকল 
রাজকর্শচারীর সহিত তাহাদের বিরোধ হওয়ার কোনও কারণ 
দেখি না। রামকষ্চমিশন প্রভৃতি লোকসেবক সম্প্রদায় যখন দেশে 
দেশে ছুতিক্ষ প্রভৃতি দেশের কাজে অগ্রনর হইগ্রাছেন, তখন রাজ- 
কর্মচারীদের সহিত তাহাদের একযোগে কাধ্য করিতে হইয়াছে ধ 
সেই অভিজ্ঞতা হইতে স্পঞ্ বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের কাজে 
যতক্ষণ আমরা ইংরাজের রাজপতিপত্তির বিরোধী ভাব পোঁষণ 
না করি; ততক্ষণ রাজকন্মচারীদের সহিত কোনওরূপ বিফপ়োধ দূরে 


ভ্রাঘণ, ১৬২৪]  প্রার্দেশিক সন্মিলনে “বাঙলা কথা” । ৭৪১ 








থাকুক কোনও সন্দেহমুলক কুব্যবহাবেবও অবকাশ থাকে না। ববং 
পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগিতা ফলে দেশের কাঞ্গ সম্পর্ণ 
নির্বিন্ে স্তসম্পর হইযা যাব । দেশেব লোক দেশের কাজে উঠিযা 
পড়িয়া লাগিলে, পুলিশ ও বাজকম্মচাখীদেব কর্তবাসাধনে সহজেই 
সুষ্ঠঙ্খলা ও বাস্তবতা বাড়িধা যাইবে । তখন রাজপবকারেব' বিদ্বা- 
পসারণ, স্ুবিধাঁবিধান ও তন্বাবধান প্রভৃণ্ঠি কণ্তব্যসাধনের সহিত 
দেশের লোকের দেশেব কাজেব একটা অব্র্থ সংযোগ গড়িরা উঠিণে। 
সে অবস্থায় দেশেব লোকেব “দশের কাছেব উপধ সবকারী পুর্তঃ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি বিতিন্ন-ব্ভাগীঘ 
কর্মের স্থায়ী তিত্তি স্তাপিত হইবে । আব যদিই বধ কোনও ক্ষেত্রে 
রাজকীয কোনও বিভাগেব সভিত দেশেব "োকেব দ্েশেব কাজে 
সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, তবে জেলাসমাঞজ হইতে 'নব্বাচিত লোক- 
প্রতিবিবিগণ র্দত্ঞায় সেই আফায়ঞ্দর প্রতি সেই উঃঞকীয়' 
বিভাগেব দৃষ্টি আাকমণ কবিবে। পেত মার তখন কেবল 
ফাক। রাজনীতিক »ধিকাবরেব দাপা দাওখা নহে, খে 
বাগাড়গবেব প্রবাভলো একটা হ্ৃদ্কঞ্দনেব সহজে নিরন্তর ঠইযা 
'যাইবে সে যে কম্মব্রতধারী, স্বধশ্মৈকপ্রাণ প্রজারন্দেব ব্যক্ত 
'আভিযোগ?; সে থে কাজেব কথা, মুখর কথা নহে; পে কথা! 
(কানও চক্ষুক্মান্‌ চাঁপা দেন না, উড়াইযা দেন না। গবর্ণমেণ্ট ত 
দ্রিবেনই না, কেন না প্রঞ্গা যে তখন নিজের দেশেব কাজের উপর 
সরকারী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মেব ভিভ্তি স্থাপন করাইয়৷ লইয়াছে। 
তথন দেশের লোক কৌন্সিলল প্রভৃতিতে যে প্রতিনাধ পাঠাইবেন, 
সে প্রতিনিধিগণ সত্য সতাই তাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদেব দৈনন্দিন 
কন্মজীবনেব সহিত, তাহাদের নিত্যনৈমিক্তিক আশা ও উগ্ভমের 
্হিত এই প্রতিনিধিদেব একট! বাপ্তব যোগাযোগ থাঁকিবে। 
তখন আমা(দর সমষ্টিজীবন কেবল একটা আশার কথা নহে, একটা 
কল্সিত আদর্শ নহে, তখন উহ একট! প্রত্যক্ষ বস্ততত্ত্র সন্তা। যতদিন 
না দেশের জীবনে এই বস্ততত্বতার আবির্ব হয়, তত দিন বিলাতেই 


৪৪২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ-+৭ম সংখা। 





বল আর এদেশেই বল আমাদের প্রঞ্জাপ্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র 
আমাদের আশার দৃত, আশার শক্তিতে শক্তিমান।-_সে শক্তি ইংরাজ 
রাজার কর্ধুশক্তির সম্মুখে বেশীতাগই নিশ্ষল প্রয়াসে পর্য্যবসিত 
হইবে । অলস প্রার্থীর আশাশক্তি কর্মীর কর্মশক্তির সম্মুথে কি আর 
শদ্ধা পাইবে ? বাচনিক শ্রদ্ধায় কি কাজ হয়, কথায় কি চিড়ে ভেজে ? 

সহজেই বুঝ| যায়, দেশের কাজের যে ব্যনস্কার কথ! আমরা 
বলিতেছি, নাহার সহিত গন্সিলনের সভাপাত মহাশয়ের ব্যবস্থাণ 
একটা! প্রকাগড গরমিল আর্তে। দেশের কাজ যে কি করিতে হইবে, 
সে সন্বন্ধে মিল আছে, কেযে করিবে সে সন্বন্ধেও মিল আছে বলা 
যায়, কিন্্র দেশের কাজ কে কর[ইবে, এ সন্বদ্ধে একটা মস্ত যততেদ 
রহিখাঁছে। দেশের কাজে একট। প্রেরণা চাই, একটা বিধিবত্বা 
চাই । সভাপতি মহাশষ বলিয়াছেন, সে বিধিবত্ত রাজমরকারেণ 
আইন-কান্বনেব সাহায্যে গ্রতিচিত করিতে হইবে। কাধ্যপ্রণালীর 
১৪ দফায় তিনি ম্পটহ এ কথা বালধাছেন । আমরা বলিয়াছি, 
দেশের কাজের সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত বিধিবত্তা, আমাদের সনাতন 
প্রথান্ুসারে প্রজার ধর্বুদ্ধির উপর নিভব করিবে ; গ্রামে গ্রামে 
ধর্মশিক্ষকগণ তাহাদিগকে স্বধন্মে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের কাজ 
করাইবে। পুদেই আমরা দেখিয়াছি আমাদের স্বদেশী প্জিটিক 
চিরকালই এইরূপ প্রদ্গাধপ্মযূলক। রাজা কিছু করিয়া দেন না, 
গড়িয়া দেন না, কেবল বিল্লাপসারণ করেন, তত্বাবধান করেন । 
প্রজা গড়িগ তুলে, রাজা বঙ্জায় রাখে । আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের 
এই প্রাণধন্খ্টার অপলাপ করিলেই স্বদেশী পলিটিক্স বিদেশী 
পলিটিকে পরিণত হঈবে । রাজাকে আইনকানুন করাইয়া যদি প্রঞ্জাকে 
দেশের কাজ কৰিতে বাধ্য কৰিতে হইল, তাহ। হইলে আগেই বাজার 
দরবারে আইনকান্ুনের একট আবেদনপত্র লইয়া ছুটিতে হব । 
রাজাকে দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা দেশের কাজে আগে না নামূযইতে 
পারিলে, প্রজাব কাছে দেশের কাজের জন্য যাওয়া নিক্ষল হইল। 
এই রাব্ষপরকারের শক্তি দ্বারা দেশের কাজের পত্তন ও উন্নতি 


শ্রাবণ, ১৩২৪] প্রার্দেশ্িক্ি সম্মিগনৈ প্ৰা্গলার কথা” । 8৪৩ 


করার নীমই বিদেশী পলিটক্স। সভাপতি মহাশয়ের কা ধ্যপ্রণালীক 
প্রস্তাবে অকম্মাৎথ এই একট। গলদ ঢুকিয় গিয়াছে । 

মহাজনের হাত থেকে প্র্গাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাঙ্ক খুলিতে 
হইলে অথবা কোন বিশেষ প্রধোজজনে ট্যাক্স বা চাদ! তুলিতে হইলে 
ঘদ্দি উপস্থিত কোনও বিশেষ আইনের সাহায্য লইতে হয়, মে" 
আলাদা কথ! । এরূপ ব্যাঙ্ক না থাকুক এখনও জায়গায় জায়গায় 
*লান আফিস আছে, ট্যাক্স না থাকুক চার্দা বা বারোয়ারীর বা 
ধর্ম(র্ধেন টাকা আদায় করা এখনও চলে। এ পমস্ত বিষয়ে প্রচলিত 
আইনের সাহযোই কাজ চলে। ব্যাঙ্ক বা ট্যাক্স প্রভৃতি ইংরাজী 
নাম গ্রহণ করিলেই কি পরকাবী ণৃতন আইন-কান্থুনের কথা মনে 
পড়িবে? 

তাৰ পব মরকারী পুলিশ বালোক'ল ও ভিষ্টাক্ট বোর্ডের রহিত- 
কর্ণ, অথবা জেল ম্যাজিষ্রেটের ক্ষমগ সন্কোচন ইত্যাদি যে সমস্ত 
রাক্জকার্ধ্য সন্বন্ধীয় প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের কার্যযপ্রণালীর মধ্যে 
আসিয়। পড়িবাছে, সে সমণ্ত সমর্থন করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি 
না। আমাদের ঈদ্দেশ রাজকার্যযকে দেশের কাজের সহিত সমঞ্জসী- 
সত করা, যাহাতে ছুইটী একেরঈ অঙ্গীভূত হয়। সেই উদ্দেশ্টে 
দেশব্যাপী দেশের কাজের প্রবাহ বহহিয়া দিয়া ক্রমশঃ রাজকার্ষ্যের 
ধারাগুলিকে তাহার সহিত সন্মিলিত করাই প্রকষ্ট প্রণালী । বাজ- 
কম্মচারী যেখানে যেন আছেন, তাহাতে বিশেষ আসে যায় না। 
তাহাদের কার্যের খাত গুলির সহি দেশের কাজের দংযোগ ঘটানই 
আমাদের লক্ষ্য । পে লক্ষ্যেব সাধন। কিনূপে হইতে পারে তাহা 
পুর্ধোই বলিয়াছি। 

মূনে করুন, আজ একট! সৌভাগ্যের কথ! থে স্তর সতোন্দ্র প্রসন্ন 
সিংহ রাজকীয় শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পূর্তাদি বিভাগের মন্ত্রিরপে নিযুক্ত 
হইপ্লীছেন | তিনি ১৯১৫ খুষ্ঠাবধে দেশের লোকের কাছে এই সফকঙ্গ 


কাঁর্ধট. সম্বন্ধে একট। পরিষ্কার ম্বাতিমত প্রকাশ করিয়াছিলেক) 
য্থ। $-... 
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স্তর সত্যেন্্রপ্রসন্ন সিংহের উদ্ধত উক্তি হুইতে সহজেই বুঝা 
যাইতেছে যে আমরা যেরূপ দেশের কাজের ব্যবস্থা করিতে চাই; 
তাহার সহিত তাহার মতের একটা মূলগত এঁক্য রহিযাছে। তিনিও 
পল্লীগ্রাযের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের জাতীষ জীবন গড়িধার 
বিষয়ে আন্তরিক উতসাহসম্পন্ন। এ অবস্থায় তিনি যখন রাজকীয় 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্তাদি বিভাগের মন্ত্রিপদে আরূঢ, তখন দেশের প্রজা- 
জীবনের সহিত ডিষ্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির সামঞ্জন্তের 
স্ক্তাবন! খুবই অধিক। এই সুযোগ ত উপস্থিত, কিন্ত দেশের 
শিক্ষিত লোক কি দেশের কাজে আছ লাগিবে ? 


শ্রাবণু, ১৩২৪ ] পাদেশিক সর্িললে পবাঁগলার কথা । ৪৪৫ 


আমাদের দেশের কাঁজ কি, আমাদের জাতীয়তা ধর্ম কি, যদি 
একবার সুস্পষ্ট হৃদয়জম করা যায়, তবে দেশের লোককে কিরূপ 
শিক্ষা দিতে হইবে তাহ! নির্ণ় কর সহজ হইয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই 
জীন্ভীয় জীবনের লক্ষ ও প্ররুতি জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি 
নির্ণয় করে। আমাদের দেশেও তাহাই হইবে। প্রচলিত সমস্ত 
বিদ্ভাদির অনুশীলন ত সব দেশেই উচ্চ শিক্ষা ব্ষয়ীভৃত, কিন্তু সেই 
উচ্চশিক্ষানিস্তারকে আমাদের দেশে আমা-দর দেশের কাজের সম্পূর্ণ 
অনুকুল করিয়! দিতে হইবে । সেই উচ্চশিক্ষার মধ্যে এমন একটা 
জবরূপ তিত্তির সঞ্চার করিয়। দিতে হইবে যাহাতে স্ম্গ্র জাতীয় 
জীবনের দাত্িত্ব প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের হৃদরকে অনুপ্রাণিত করে, 
যাহাতে জাতীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য প্রত্যেক শিক্ষিত জীবনের লক্ষ্যে 
পরিণত হর, যাহাতে সেই লক্ষ্যান্থুগত্যের ফলে স্থায়ী দেশাজ্মবোধ 
জাঁগিয়। উঠে এবং দেশব্যাপী দেশের কাঙ্গে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান 
ও কাজ আশ করিয়। জীবন নির্বাহ করিতে শিক্ষা করে। আর 
পল্লী-সমাজের নিয়শিক্ষার ভাঁর পল্লীসমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে । 
এখন যেমন সহবের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া সে শিক্ষা শিক্ষা দেওয়।! 
হয়, তাহানে পল্লীজীবনের মুলে কুঠারাঘাত পড়ে । ইহার পরিবপ্তে 
পল্লীজীবনের কর্ম ও ভাঁবসম্পদ কি তাহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে, 
যাহাতে সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিরে কেন্দ্রস্থানীয় 
তাহ, ছেলেব। ক্রম বুবিস্তে শিখে) ফাহধতে সেই জাতী জীবনের 
আদর্শ শিখিতে চাহিয়া তাহারা সমগ্র জগতের আদর্শ ও শিক্ষায় 
ক্রমশঃ প্রবেশলাত করিতে শিখে । এইরূপে পল্লীগ্রামের প্রয়োজনাদি 
হইতে পত্তন করিয়া চিত্তাযমূলক শিক্ষা ও সাধনযূলক শিক্ষা 
উভয়েই ছেলেদের শিক্ষিত করিতে হইবে। এ শিক্ষায় কোনও 
আড়ম্বরের দরকার নাই; যেখানে যেরূপ আসবাব সরঞ্জাম জুটিয়া 
'যায়, তাহাই যথেষ্ট ; পুস্তকপরীক্ষা অপেক্ষা চিন্তাশক্তি ও কম্মশক্তির 
উদ্টকর্ষই লক্ষ্য করিতে হইবে। এ শিক্ষার আসল ভিত্তি 
শিক্ষাদাতার হৃদয় ও প্রীণ। পল্লীসমাঁজ ধর্শশিক্ষার দ্বার! ইহাকে 








৪৪8৬ উদ্বোধন । [১৯৭ বর্-_ৎম সংখাধ। 


নর্ধণাচিত করিয়। লইবেন, কারণ পল্লীসমাজের সর্ববিধ শিক্ষার মূল 
কেন্দ্র হইল পল্লীসমাজের দেবস্থান বা ধর্স্থান,_-হুরিসভা, ধারো- 
যারিতলা, চণ্ডীতল| প্রভৃতি | এখানে পঞ্চাযেৎ নিজ কর্তবা নির্ধারৎ 
রূতিবে, চানী বাবসায়ীরা মুখের কথায় আবগ্কীয় শিক্ষালা্ 
করিবে; অথবা আবণ্যকমত শিক্ষার বাবস্থা করিয়া লইবে, গ্রাম" 
বাসীর। নিজ হিতাহিত বিচার করিবে, দেশবিদেশের ঘটনাবল' 
বিচার করিবে, আপনাদের ধর্শবৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও দৃঢত। সম্পাদন 
করিবে । এক কথায় এই গ্রাম্য ধর্শস্থানই দেশের কাজে উৎসম্বরূপ, 
এবং ইহার ধর্মগতপ্রাণ, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান অধিষ্ঠাতাই দেশের 
কাদরূপ তরশীর কাগারী। তিনি দশের লোককে তরণীব দীড় 
ধ্রাইবেন, তিনিই সাবি গাওয়াইবেন; তিনিই দেশের পক্ষ্য- 
সাধনারূপ তীর্ধাবাসের পাও) (সমাপ্ত) 


[১ 





একটি ডিট রয়েট মহিল। ও তাহার 
ভারতীয় কার্য্য। 


(আমেরিকার 13০60 57101155127 নাক পত্রে 
চ৩৮, ১৬111151517, 11070 লিখিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত 


লোকে তাহাকে সিষ্টার খ্ুষ্টান বলিয়া! ডাকে সুতরাং তাহার 
সহিত দেখা হইবার পুর্বে আমি তাহাকে রোমান্‌ কাথখলিক চার্চের 
কোনও একটী সম্প্রদায়ভূক্ত। বলিয়াই ঠাওরাইযাছিলাম । তৎপরে 
কিন্তু এমন কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত তাহার নাম বিজড়িত 
থাকিতে দেখিলাম, যেগুলি এরূপ সম্প্রদায়গত খুষ্ঠীয়-ধর্্বের নির্দিষ্ট 
সীষাণার সম্পূর্ণ বহিভূতি। তখন বুঝিলাম যে তিনি তাহা হইঙ্গে 
এরপর কোনও.সীাবন্ধ সাম্প্রদায়িক নহেন এবং হইতেও পারেন শা 


শ্রাবণ, ১৩২৪।]একটি ডিটরয়েট মহির্লাঁ ও তাহার ভারতীয় কার্য । ৪৪৭ 





সিষ্টার খুষ্টীন বামরুষ্জ মিশন নামক হিন্দু সন্র্যাসী-সজ্যেব অস্তভুক্তা। 
পনর বৎসর পৃব্বে ইনি ডিটবষেটেব খুষ্টাযান্‌ চাচ্ছেব একজন অনুরাগী 
ভক্ত ছিলেন। কেবণ “নামে খুষ্টান্‌' _যাহাদের সংখা আমাদের 
ধ্ধ্যে এত অধিক সেপপ নহে, বিশেষ শদ্ধাঙ্গি তা ও ধন্মার্থ উৎস্থষট- 
প্রাণা খুগীনেব অন্তঃকবণ ধথার্থ হই ৩খন তু সম্পরদায-প্রচলিত 
খুষ্টধন্মেব বাখ্যাব সম্পূর্ণ অনুমোদন কপিধা চলিত। শিক্ষা সমাপ্তিব 
পর সতর বৎসব কাল ইনি আমাদেব একটা সরকারী স্কুলে অধ্যাপনা 
করিয়। কাঁটাইযাছেন। দশ বসব হইল ইনি বামরুষ্জ মিশনে 
স্বোগদান কবিযা হিন্দুদেব মধ্যে ঠাহারদ্দেবই একজনবপে কাল 
কটাইযা আসিতেছেন। যতাবতীয জনসাধারণেব সহিত অবাধে 
আপনারে মিলাইযা দ্রযাছেন, ঠাহাদেব নিকট থাকিতেই ইনি 
অভিলাধী। সম্প্রতি এখন বদ্ধ বাঙ্ধবগণেব সহিত দেখা কবিবাব 
জন্য ইনি একবাব ডিটবয়েটে আিযাছেন | ইহাঁব সমগ্র ব্যক্তি 
এখন প্রাচ্যতাবেব মাধুর্য মগ্ডিতা হইযা উঠিষাছে । সর্রোপবি উহাব 
কণ্ঠস্বর ও বদনমগ্ডলই অপাধাবণ সহান্ত *তিব পবিচাষক ও ধন্মভাবের 
উদ্বোধক। তা'নতবর্ষ সম্বন্ধে ইহাঁব জ্ঞান খুব ব্যাপক ও তাহাৰ 
বর্ণনাশুলিও অতিশষ জদযগ্রাহী। যদিও সিষ্টাব খুষ্টান অঙ্যন্থ বিনব 
সহকাঁবে তাহাব নিজেব কাধ্য সন্বদ্ধে অতি অল্প কথাহ বলেন 
তাহা হইলেও ত'হাতেই ই হাব পবদ্ঃখপ্রবণ হৃদযেব মহত ও উচ৯- 
ভাব স্বতঃ প্রকাশিত হইযা পড়ে । নিঃন্বার্থত'। নিস্প,হতা, ও পরোপ- 
কাবৈষণাই তাহাকে আপন গৃহ, কর্ম ও বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন 
কবিষ] ভারতবর্ষে কার্যে জীবন নিবেদিত কবিতে প্রবৃত্ত কবিয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন ডিটরধেটে আগষন ও ধন্মবাখ্যানা্ধি 
করেন সেই সমযে কষেকটা গুক সন্দেহতাবে প্রপীভিতা খুষ্টীনেব মন 
তষ্প্রতি আকৃষ্ট হয | বিবেকানন্দে সাধকজীবনেব বিশালত্ব ও 
তাঁহার ধশ্লোপদেশেব মহান জবান গত অভিনবহেব উত্তেজন৷ মিস্‌ 
্্ীন্্টড ল বুতঠীনেব জদয স্পর্শ কবিল। বিবেকানন্দ কোনও নূতন 
ধর্গেরি প্রচার করেন নাই -ব্যষ্টি-জীবনে ভগবৎস্বরূপের উপলক্ষিই 


৪৪৮ উদ্বোধন । (১৯শ বর্ষ--"ম সংখ্যা। 


র্‌ 





তাহার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ডিটুরর়েট. ও অন্ঠান্ঠ কতিপয় স্থানে 
খুষ্টান ইহার উপদেশ শ্রবণ করিবার স্বযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হন ও 
পরে ইহার শিব্যত্ব গ্রহণ করেন । 

বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবপ্তনের দহ বৎসর পরে খুঙান যতই" 
তাহার প্রদত্ত শিক্ষার মহত্ব ও গুরুত্বের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইতে 
লাগিলেন, ততই তাহার ভারতের ধন্য, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানল/ত 
করিবার আগ্রহ আবও বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি 
তারত-পর্য্যটন-নিযুক্তা একটি বন্ধুর চিঠি পাইলেন-_-বন্ধু তাহাকে 
একবার ভারতে আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। খুষ্টান বুঝিলেন,, 
ইহাই অবশর। তিনশ ভারতে আটদিলেন। বন্ধুর দেশে ফিরিবার 
ম্মময় আসিল কিন্তু খৃষ্টান ভারতেই থাকিয়া গেলেন। তিনি রামরুষঃ 
মওলীতে যোগদান করিয়াছিলেন, তৎসুত্রে তারতে কায্য করিবেন, 
ইহাই ইচ্ছা । 

ইউরোপীয় পর্খী পরিত্াাগ করিয়া মাগারেট, ই, নোব লের 
সহিত গঙ্গাতীর হইতে অনতিদুরে একটি অর্তগ্ন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন । মিস্‌ নোবল্‌ এই সময়ে নিবেদিতা নামে ভাঁর* সংক্রান্ত 
পুস্তকাঁদি রচনার গন্য ইউরোপ, আমেরিক1 ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞ- 
গণের নিকট সমাদ্ুতা হইয়াছিলেন। এই কুটারে অবস্থানকালেই 
সিষ্টার পুষ্টন ও তাহ।র এই স্ুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ সহযোগীটি তৎকালীন 
রামকুষ্জ-সঙ্ঘের নেতা স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক তাহাদিগের জন্য 
বিশেষভাবে নিপ্দি্ কার্্যের সমাপানে অগ্রসর হয়েন। 

বিবেকানন্দ ভারতের অতীত প্রশন্তি ও প্রাচীনযুগে জগতের জ্ঞান. 
ভাগারে ভারতের দান সন্বন্ধে যেরূপ অবহিত ছিলেন তদ্রপ তিনি 
আঁধুনিকতৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ভারতের সমাজোন্নতি বিষয়ী নানারূপ 
পস্থার উদ্ভাবনে সর্ধদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তথ প্রবর্তিত সম্প্রাদায় যে 
কেবল ধ্যান-ধারণা লইরাই কালযাপন করিবে, ইহ] তাহার অভিপ্রেত 
ছিল না, সমাজস্বোও তাহাদের কর্ম ও সাধনার অঙ্গীভূত হউফ 
ইহাও তাহার শিক্ষা ছিল। কোনও একটি বিশেব অনুষ্ঠানের ছার! 


শ্রাবণ। ১৬২৪।, 1একটি ডিটপ্নয়েট মহিল। ও তাহার ভারতীয় কার্ম্য। ৪৪৯ 


ভারতবর্ষের স্ত্রী-শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করাইয়া! দিয়া যাইতে ই"হার 
আগ্রহ জন্মে। সিষ্টার খুহীন তন্নিদ্দি্ট কার্ধ্যাবলীর এই বিভাঁগকেই 
আপনার জীবনব্রতৰপে গ্রহণ করিয়াছেন । 

ধাহার! 'গৌড়া” হিন্দুগণের আঁচাঁর ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও 
খবর রাখেন, তাহারাই বুঝিবেন যে, পিষ্টার খুস্টীনের পক্ষে হিন্দু 
বালিকা ও বয়ঃস্তা স্ত্রীলোকগণের জন্য বিগ্ভালয় স্থাপন কতটা কষ্ট- 
সঞ্ছুল ব্যাপার হইয়। উঠিগনাছিল। কিন্ত এই আমেরিকান্‌ শিক্ষপরিত্রী 
ও তাহার ইংবাজ সহযোগী দ্ডসংকল্প হইয়াই, আসরে নামিয়াছিলেন, 
ফলে শীঘ্বই ইহাদিগকে আপন আপন কর্দের পরিধির প্রসার 


করিতে হইয়াছিল । 
খ্রীষ্টান এখন স্ত্য সত্যই বাগবাজার বোসপাঁডা গলিতে 


শিক্ষবিত্রীরূপে বিরাঁজমীনা । "হাব আমেবিকাঁলপ্ধ বিদ্যাদান- 
প্রণালীব এখানে “হাতে কলমে ব্যবহাৰ কারবার অুযোগ উপস্তিভ 1 
ধাহাতে আধুনিক শিক্ষা-প্রদাতার পদ্ধীভ ও আদর্শ প্রা মহিল। ও 
বলিকাগণের “মঠবৎ” নিভৃত অন্তঃপুবের মধ্যেও কাধ্য করিতে 
সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশাই ইহাদিগকে একজন তারতণাসীর গুহ-মধ্যেই 
এইরূপ এক্টী বিদ্যালষ স্থাপনে অগ্রসর করিয়াছে । ধলেও তাহাই 
টিল। ক্রীড়াপদ্ধতি ক্রমে শিক্ষাদান (11170159767 ) অবলম্বনে 
ষে বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষার স্ত্রপাত তাহ। ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! 
স্থোট ছোট মেয়ে হইতে বিবাহযোগ্য! বধ়সের হিন্দু বালিকা এবং 
এমন কি, অনেক সধবা ও দিধব। স্ত্রীলোকগণের দ্বারাও পরিপূর্ণ হইয়! 
উঠিল। সিষ্টার খ্রীষ্টান ও সিষ্টার নিবেদিতার কাধ্যপ্রণালীর ইহাই 
বিশেষত্ব যে, ইহার। দেণীয়গণের অনুকুল ও স্বাভাবিক অবস্থার কিছুমাত্র 
[বিপর্যয় করেন নাই । তাহারা যে একটা বিদেশী আবহাওয়ায় বদ্ধিত 
হইতেছে, ছাত্রীদিগের এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ কখনও 
উপস্থিত হয় না। এই বিগ্ালয়ে কাহাকেও তাহার অত্যন্ত সামাজিক 
আনার, ধর্দের অনুশীলন অথবা তাহার সামাজিক প্রথার 
বিরুদ্ধে লওয়।ইবার চে্। কর] হয় না! বরং তাহাদিগেরই বিভিন্ন 





8৫ ০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ম সংখা! । 





আচার ব্যবহার স্বীকাৰ কবিধ! লইঘ1 স্নাতন ভাবতায় আদর্শে 
সকলকে গডিষা তুলিবার চেস্ী কবা হইযা থাকে । এই শিক্ষয়িত্রী- 
ঘবয়ও আপনাদিগেব জীবনে যতদ্ূব সপ্ভব সেই আদর্শ অন্ুজরূণু 
করিয়া আসিয়াছেন | 

বর্তমানে সমাজ-বিপ্লব ভাঁরতেব দেশীয় শিল্পকর্মাদিব প্রভূত অনিষ্ট 
সাধন কবিয়। তথাকাব স্ত্ীলোকগণেব জীবন ব্ডই অল্প পরিসর 
করিষা তুলিযাছে । এখন ভাবতেব কল স্ত্ীলোকই বন্ধনকার্ষ্যে 
সুদক্ষা--কিন্তু তাহাবা আব পুর্বেব ম্যাঁষ সীবন ও ববনাদি কার্য্যে 
অভ্যন্তা নহেন। তাহাদেব অবসব কালের কম্মেক অভাব। সিষ্টাব 
খুষ্টান এই জন্য সধব! ও বিধবা স্পীলোকদিগকে নানাৰপ স্ঠী-শিক্পঃ 
শিখাউবাব প্রযোজন মন্ুদ্ব কব্যাছেন। এইবপে তিলে তিলে 
এই বিদ্ভালযটি গডিষা উঠিযাছে । কিন্তু ইঁহাদেব অল্প সঙ্গতি নিবন্ধন 
এটি একটি বৃহত্ প্রতিষ্ঠানে পবিণত হইতে না পাবিলেও ইহাব ছোট 
ছোট ঘবগুলি ও উঠানে এইবপে যে শিক্ষাব প্রথম ক্ত্রপাত কর 
হইযাছে, তাহাব বিস্তৃতি ও প্রভাব শুধু এই প্রকোষন্ঠগুলিক মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকে নাই । ইহাব ভাব্যাত আবও উজ্জল। খুষ্টান তাহার 
মধুব স্বভাবগুণেই অনেক অসাধ্া সাধন কবিযাছেন। নিবেদিতার 
মৃতুর পর হইতে ইনি একাকীই এখন এই কার্ধ্য করিযা আসিতে- 
ছেন। এক্ষণে এই বিগ্ঠালযবাটী শুধু পাঠাগাঁব বলিষা। নহে অপিচ 
সৌই্দ্য ও সকল প্রকাৰ খাহাযোব পেন্দ্রকপে সর্বসাধারণেব নিকট, 
বিশেষতঃ বাগবাজাব পদ্দীব সকলেব নিকট পবিচিত । 

ভাবতবাসীব সহিত সম্পূর্ণ মিলনে ৮৫ কার্ধা ৰবিতে পারিলেই 
পাশ্চাত্য মহিলাগণের পক্ষে এদেশেব যথার্থ উপকারে আসা সম্ভব, 
নচেৎ নহে--খুষ্টীনেব ইহাই বিশ্বাস এবং শুধু বিশ্বাদ নহে এইক্প' 
আত্ম ঠ্যাগই তাহার সাধন। 


ভাজ, ১৯শ ব্ধ। 


প্রীঞ্জীরামকুঞ্জলীলা প্রসঙ্গ 


পাণিহাটিণ মহ্হোৎসবে | 
( শ্বামী সাবদানশ্ন ) 
আইটিপগ 

পবিবাববগেব স্গ।সাচ্ছাদনেব কষ্ট নিনাবণেব জন্য কিরূপে 
লরেঙশনাগি অবশেষে ঠাকুরেপ শরণাপর ভইষ। “মোটা তাত মোটা 
কাপডেব অভাব থাকিবে না'-কপগ ববলীত কবিযাছিলেন, তাহ। 
আমব। হাতিপব্রে ৰলিঘাদ্ি। উহ্যব পন হইতে তাহাব অবস্থা 
ক্রমশ: পারিবছিত হইয়াছিল এবং সচ্ছল ন। হইলেও পূর্বের 
স্যাষ দাঁকণ অভাব সংসারে আপ কখনই হয় নাই। এ ঘটনার, 
স্বল্পকাল পঞগ্জে কলিকাতা'র টাপাঁহলা৷ নামক পল্লীতে মেট্রোপলিটান 
বিগ্কালয়ের একটি শাখ। স্থাপিত হয এবং পুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বা- 
সাগরের অনুগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিষুক্ত 
হয়েন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ ব্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে আরম্ত কধিয়। 
তিন চারি মাস কাল তিনি এ স্তানে শিক্ষকতা কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন । 

সাংসারিক অবস্থার সামান্ত উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতা- 
চরণে নরেন্দ্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল | 
সুষয় বুঝিয়া তাহার পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থান- 
গুলি ছলে বলে কৌশলে দখল করিয়াছিল। তজ্জন্ত তাহাকে এখন 
কিছুকালের জন্য এঁ বাটি ত্যাগপূর্বক রাঁমতন্তু বসুর লেনস্থ তাহার 
স্বাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং ন্যাধ্য অধিকার 
াতভির জন্য তীহাদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়ম' 





৪৫২ উদ্বোধন । [১৯শবর্ধ_৮ম সংঘা। |, 








৭ ০৯ সিসি 


পূর্বক সকল বিষষের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। শ্টাহার পিতৃ- 
বন্ধ, আটণি নিমাই চরণ বসু মহাশণ হাহাকে এ পিষয়ে বিশেষ 
সহারতা করিয়াছিলেন । মৌকদ্দমার তদ্ধিরে অনেক সমর অতিবাহ্ত 
করিতে হইবে বুঝিযা এবং ওকালতি (বি, এল্‌ ) পরপীর্ধা প্রদানের 
কাল নিকটবন্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ শ্রাই্টান্দের আগষ্ট মাসে 
শিক্ষকতা কন্ম পর্িতাগ করিতে বাধ্য হইঘাছিলেন। এ বিষয়ের 
অন্য একটি গুরুতর কারণও পিগ্চমান ছিল -গাকুর এখন রোহিনি 
( গলরোগ ) বাগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় নরেন্দ্র, স্বয়ং উপস্থিত থাকিধা ভাহার চিকিৎসা ও সেবাদিব 
ণপ্বোস্ত করার প্রয়োজন অন্তুভব করিয়াছিলেন । 

১৮৮৫ খ্ষ্টাব্দের শ্রীষ্মাতিশষে ঠাকপকে বিশেষ ক পাইতে 
দেখ্যা ভতক্তগণ তাহাকে বরফ বাবহাধ করিতে অনুরোধ করিয়ী- 
ছিল। বব্ফ খাইয়া তাহাদের স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়। অনেকে 
এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইযা যাইতে লাগিল এবং সববৎ 
পানীয়াদির সহিত উহা সব্ধদা ব্যবহার করিধা তিনি বালকের 
হ্যা আনন্দ করিতে লাগিলেন । কন্ত দুত এপ মস এপ 
কারবার পরে ভ্ৰাহাব গলদেশে বেণনা উপস্থিচ হইল । বোধ হয় 
চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখের প্রান্তরে তিনি এরূপ বেদনা 
প্রথম অনুভব কবিয়াছিলেন । 

মাসাবধিকাল অতীত হইলেও এ বেদনার উপশম হইল ন! 
এবং নজাষ্ঠ মাসের অদ্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন 
আকার ধারণ করিল--অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার 
পরে উহার বুদ্ধি হইতে লাগিল । ঠাঁগু। লাগিষ। তাহার কণ্ঠি- 
ভালুদেশ ঈষৎ স্টীত হইয়াছে "বা প্রথমে সামান্য প্রলেপের 
ব্যবস্থা হইল! কিন্তু কয়েক দিবস ওঁধধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া 
গেল না দেখিন্না জনৈক তক্ত বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারের 
এরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাহাজ্জী 
ডাকিঘা আনিল। ডাক্তার বে।গনির্য করিষা গলার ভিতরে এন. 


ভাজ. ১৩২৪। সীস্রীরামকুলীলা প্রলঙ্গ ৷ ৪৫৩ 





বাহিরে লাগাইবার জনা ওঁ ও মালিসের বন্দোবস্ত করিলেন 
এবং ঠাকুর বাহাঠে কয়েক দিন অধিক কথা না বলে ও বারন্বার 
সম্র্থধস্থ না হয়েন তদ্বিষনে আমাদিগকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে 
বলিলেন। 

ক্রমে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অযোর্দশী আগতভপ্রায় হইল । কলি- 
কাতার কয়েক মাউল উতুপে অবস্থিও গঙ্গাতীরবততী পাগিহাটী 
গ্রামে প্রতি বৎসর এ দিবসে বেষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা 
হহয়! থাকে । শ্রাকুষ্ণচৈতন্য মহ।প্রাডূর প্রধান পার্দগণের অন্যতম 
শীরপূনাথ দাস গোস্বামীর জ্বলগ্ত ত্যাগ বেরাগোব কথ! পঙ্গে 
চরস্মরণীয় হইয়! ব্ৃহিঘ।ছে। পরমা সুন্দর! স্ী ও অতুল বেভব ত্যাগ 
পৃর্বক পিতার একমাঁঞ পুপ্র রঘুনাথ হীচৈতন্যদেবের চরণী শরয়- 
মানসে যখন প্রথম শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন তিশি 
তাহাকে মকট দবরাগ্ায পাঁরত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিও 
গুহে অবস্থ।ন করিতে আদেশ করিবাছিলেন। রঘুনাথ মহা প্রতুপ্ 
এ আদেশ শিরোধার্্য কপির। গৃহে ফিরিয়। আসেন এবং সংসার 
'ত্যাগ করিবার বল বাসনা অন্তরে লুক্কাধিত রাখিয়া হতন 
সাধারণের ন্যাঘ বিষয়কার্যোর পরিচালনা প্রভ'ত সাংসারিক গকল 
বিষযে পিত] ও পিতৃব্যকে সাহাধ্য কবিতে থাকেন। এ্ররূপে অবস্থান 
করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে আচৈতন্-পাধদগণকে না দেখিয়! 
থাকিতে পারিতেন না এবং পিতাব অনুমতি গ্রহণপুব্বক কখন 
কখন তাহাদ্িগের নিকটে উপস্থিত হইয়। কয়েক দিবস তীাহাদিগের 
পৃতসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া বাটাতে ফিরিয়া যাইতেন। এরূপে 
দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অন্বেষণ করিয়া রঘুনাথ 
সংপাঁরে কাল কাটাইতে লাগিলেন । ক্রমে আগোরাঙ্গ সন্নলাস লইয়া 
শালাচলে বাস কৰিলেন এবং আনিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধন্ম প্রচার 
তার প্রাপ্ত হইর। গন্গাতীরবত। খড়দহ গ্রামকে প্রধান কেন্জুস্বর্দপ 
করিয়া বঙ্গের নান। স্থানে পাশশ্রমণ ও নামসংকীর্তনাদি হারা ব€ 
ব্যর্জিকে নিজমতে দীক্ষিত কপিতে লাশিলেন। 


৪8৫৪ উদ্বোধন । [ ১৮শ বধ--লম সংখ্য।। 
সপ 
সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিরত শ্রীনিত্যানন্দ এরূপে এক সমযে পাণিহাটি 


গ্রামে আস্তান করিবার কালে রগনাথ ঠাহাকে দর্শন করিতে 
উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া দি, দগ্গ. শর্করা, কদলী প্রতৃতি. 
দেবতাকে পিবেদনপুব্বক তক্তমণ্ডলা সহ তাহাকে তোজন করাইতে 
আদিষ্ট হয়েন। রদুনাথ উহ। সানন্দে স্বাকার করিষ! শ্রীনিত্যান-দ 
প্রঙ্কে দর্শন করিতে সমাঁগন শত শত বাক্তিকে সেই দিন 
ভাগীরথী তীবে ভোজনদানে পরিতুপ্ত কবেন। উৎসবান্তে শ্রীনিত্যানন' 
প্রভুকে প্রণামপুব্বক বিদাষ গ্রহণ করিতে যাঁইলে তিনি ভাবাবেশে 
রঘুনাথকে আলিঙ্গনপুর্বক খলিধ[ছিলেন, “কাল পূর্ণ হইয়াছে, 
সংসার পরিত্যাগপুর্বক শীলাচলে শ্রীমহাপ্রভতর নিকটে গমন 
করিলে তিনি তোমাকে এখন আখব প্রদান করিবেন এবং ধন্ম- 
জাবন সম্পূর্ণ করিবার জন্তু সন।৩ন গোস্বামীর হস্তে তোমার 
শিক্ষার তাৰ অর্পণ করিবেন 'নত্যানন্দ প্রড়পাদ্েরে এ্রক্প 
আদেশে গথুনাথের উল্লাসেক অবধি বহিপ নী এবং পাটীতে ফিরিবার 
অনতিকাল পবে তিনি ৯রকালের মত সংসাব ত্যাগ করিষ। 
নীলাচলে গমন করিলেন । পপুনাৎ্ চলিয। যাইলেন কিন্তু বেঞ্ব 
ভক্তগণ তাহার কথা চিরকাল স্মবণ বাঁখিয। ৩তদবধি প্রতি বসব 
দিবস পাণিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীবে সমাগত হইয়া তীহাব ্যাঁষ 
তগবত্প্রসন্ততা লাভের জন্ঠ শ্রীগৌবাঙ্গ ও শ্রীনিতানন্দ প্রভুপাদধের 
উদ্দেগ্তে এরূপ উত্সব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কাঁলে উহ। 
পাণিহাটির চিড়াৰ মহোতৎ্সধ নামে ভক্তসম।জে খ্যাতি লাভ করিল। 

ঠাকুর ইতিপৃব্রে পাণিহাটির মহোৎ্সবে অনেকবার যোগদান 
রুরিয়াছিলেন বলিয়। আমর! অন্যএ উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু তাহার 
ইংবাঁজী। শিল্সি'5 তক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি 
কয়েক বসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ তক্তগণের সহিত 
& উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এঠ বত্সব অভিলাষ প্রকাশপূর্ববক 
আমাদিগকে বলিলেন, “সেখানে এ দিন আনন্দের যেলা, হবিনাষের 
হাট বাজ।র বসে-তোরা সধ 'হযং গল, কথন এরূপ দেখিস নাই, 
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চল দেখিয়! আসিবি।” রামচন্দ্র দণ্ড প্রমুখ তক্তদিগের মধ্যে এক- 
দল এ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাহার গলদেশে 
বেদনার কথা ভাঁবিবা তাহাকে এ বিষখে নিরত্ত করিবার চেষ্টা 
করিল | তাহাদিগের সন্তোষের জগ্ত তিনি বলিলেন, “এখান হইতে 
সকাল সকাল ছুইটি খাইয়া যাইব এবং দ্ুহই এক ঘণ্টা কাল তথায় 
থাকিয়। ফিরিব, তাহাতে বিশেধ ক্গততি হইবে না, তাবসমাধি অধিক 
হহলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বনে এ বিষষে একটু সামণাহয়! 
»লিলেই হইবে ।” তাহার এপ কথার সকল ওজর আপি তাসিয়। 
গেল এবং "শুক্তগণ তাহা পাঁণিহ।টি যাইবার বন্দোবশ্ত করিতে 
পাগিল। 

(জাষ্ঠ মাসে শুর এঘোদশী আজ পাণিহাটির মহোৎসব । প্রায় 
পাঁচশ জন তপ্ দুইথাশি নোকা ভাঙা করিণ। পরতে পয ঘটিকাঁর 
(ভিঙত্পে দক্ষিণে্ধবে সমাগত হইল । কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়। 
উপস্থিত হইল । ঠাকুরের নমিভ্ত একখানি পুথক নৌকা ভাঙ। 
হইয়] থাটে বাধ! রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েক জন দ্বীভন্ত অতি 
প্রভ্যুষে আসির়াছিলেন-__শীমাতাঠাকুর।ণীর সহি মিলিতা হহম্বা 
তাহার। ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহাবের বন্দোবস্ত করিলেন। বেল 
দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করির়। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। 

১রুরের ভোজনাগ্ডে আঙমাতাঠাকুরাঁণা জনৈকা স্্রীভক্ের দ্বারা 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি (মা যাইবেন কি ন1। 
ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “তোমর। ত ঘাইতেছ, যর ওর (মার) 
ইচ্ছা হর ত চলুক্‌।” শ্রীভ্রীমা এ কথা শুনিয়া বলিলেন, “অনেক 
লোক সঙ্গে যাইতেছে সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত তিড়ে 
নৌকা হইতে নাময়া উত্সব দর্শন করা আমার পক্ষে €ক্ধর হইনি, 
আমি যাইব ন1।” আ্শাম। থাহবার সঞ্চগ ত্য/গ করিলেন এবং 
ছুই তিন জন স্্ীতক্ত, বাহার থাহবেন লিখা স্থির কৰিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে তোজন করাহদা ঠাকুরের শোকার গমন কারতে আদেশ 
করিলেন্‌। 
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বেল! দ্বিতীঘ প্রহর আন্দাজ পাণিহাটিতে পৌছিযা দেখা গেল, 
শঙ্গাতীরে প্রাচান অধ্থথগাছের চতুষ্পার্খে অনেক লোক সমাগ 5 
হইয়াছে এবং বৈঞ্ণণ তক্তগণ স্কানে স্তানে সংকীর্তনে আনন্দলাভের 
চেষ্টা করিতেছেন । এ্রন্ূপ করিলেও কিন্তু তীহাদিগেব মধো অনেকে 
৩গব শাঁষগাঁনে যথাঁণ মগ্ঘ হইয়াছেন পলিষা বোধ হইল না। 
সব্বত্র একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল । নৌকাম 
যাইবর কালে এব তথায় উপস্তিত ভই্) নরেন্ত্রনাথ, বলরাম) গিরীশ- 
চন্দ্র, বামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তসকলে ঠাকুরকে 
(বশেধ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন নাহাতে তিনি কোনও কাত্তন 
সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইউযা মাতামাতি না করবেন কারণ, 
কানে মাতিলে তাহার শাবাবেশ হওয়া অনিবার্ধা হইবে এবং 
উঠতে গলদেশের বেদন। বৃদ্ধি পাইবে । 

শৌকা হইতে নামিধ। ঠাকুৰ ভক্তসঙ্গে ববাবর আযুক্ত মণি সেনের 
বাটীতে যাইয়। উঠিলেন। তা।হাপ আগমনে আনশ্দিত হইয। মাঁণ 
বাবুর বাটীর সকলে তাহাকে প্রণাম পুবঃসর বৈঠকথানাষ শহয়া বাহথ। 
বসাইলেন | পরখানি টেবিল, চেয়ার, সৌথ।, কার্পেটাদি ছার। 
ইংরাজী ধরণে সুসক্ষিত। এখানে দশ পনর মিনিট ধিশ্াম করয়াই 
তিনি সকহকে সঙ্গে লইয়া ইহাদিগের ঠাকুরবাটিতে ৬রাধাকান্তীকে 
দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন । 

বৈঠকথানা গৃহেব পার্থে ই ঠাকুপবাটী। পাশের দরজ' দিয়। 
আমরা একেবারে হন্দিরসংলগ্র নাটমন্দিবের উপরে উপস্থিত হইযা 
যুগলবিগ্রহ-মুণ্ির দর্শন লাত করিলাম । যুগ্তি ছুইটি সুন্দর । কিছুক্ষণ 
দর্শনান্তে ঠাকুব অর্দবাহ্ত অবস্থায় প্রণাম করিতে লাগিলেন । নাট- 
মন্দিরের মধাভাগ হইতে পাঁচ সাতটি ধাপ নামিয়। ঠাকুরবাটীর 
চকমিপান প্রশত্ত উঠান ও সদর ফ্টক। ফটকটি এমন স্থানে 
বিদ্যমান যে ঠাকুরশাটীতে প্রধেশ মাও খিশ্রহমৃত্তির দর্শন লাভ হয়| 
ঠাকুর বখণ প্রণাম করিতেছিলেন তখন এক দল কীণ্ডন উক্ত ফটক 
দিয়া ডঠানে প্রবেশপুব্বক গান আবস্ত করিল। খুঝ। গেল যেলা- 
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স্ালে যত কী্ভন সম্প্রদার আসিতেছে শাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে 
এখানে আসিয়া কীর্তন করিয়। পবে গঙ্গাতীরে আনন্দ করিতে 
যাইতেছে । শিখা-চত্রধাঁবী, তিলক-চক্রাঙ্ষিত দীঘ স্কলবপুঃ গৌব- 
বর্ণ প্রোটবরঙ্ক এক পুরুষ ঝালতে মাল' *গপিতে জপিতে এ সমধে 
উঠানে আপিষ। উপস্থিত হইলেন । নাহার গ্রন্ধে টন্তবীষ, পরিধানে 
ধোপদপ্ত রেলিব উনপর্চাশের থান ধুতি, স্বন্দরভাবে গুছাইয। পবা, 
এবং টাকে একগোছ | পৰস।- দেখিলে মনে হয. কোন গোস্বামী- 
পু্গব মেলার সুযোগে দুই গর! আদাবের আন্ত সাঁজিয়। গুজ্িযা 
পাহির ভইয়াছেন । কীত্তনসম্প্রদাষকে উন্দেষজ্তি কবিবাব জন্য এবং 
বোধ ভষ সমাগভ ব্যক্তিবগকে নিজ মহন্ধে মুগ্ধ করিতে [তিনি 
অ(সিনাই কান্তনদলের সাহত মিলিত ৩5ঘ। শাবাবিগেের 1ম শঙগ দঙ্গী, 
গদ্কার € নৃত্য কবিতে লাগিলেন । 

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপাশে দর্ডাযমান ভইয়া কান 
শনিতেছিলেন। গপোস্বামীজীব বেশডধাব পাপিপ!ট্য ও ভাবাবেশের 
ভান দেখিয়া ঈষৎ ভাসিযা তিনি নবেন্দ্রপ্রবুখ পাশস্থ ভক্তগণকে 
মুদ্রত্বরে বলিলেন, ঢং গ্াখ 1” ভাহাব এরূপ পরিহাসে 
সকলের মুখে হাস্তেব বেখ। দেখা দিল এবং তিনি কিছুমাত্র 
ভ্াবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া 
তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্ত পরক্ষণেই দেখা "গেল, ঠাকুর কেমন 
করিয়া তাহার বুঝিবার পুর্বে চক্ষের নিমেষে তাহাদ্দিগের মধ্য 
হইতে নিম্রশন্ত হইয়া এক লম্ফে কীত্তনদলের মধ্যভাগে সহসা 
অবতীণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাহার বাহযসংচ্ছার্ লোপ 
হইয়াছে । ভক্তগণ খন শশব্যন্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়। 
ীহখকে বেষ্টন করিয়া দাড়াউল এবং তিনি কখন অদ্ধ বাস্তদশা 
লাতপূর্বক *সিংহবিক্রমে নৃত্য কারতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়। 
স্থির হুইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ভাবাবেশে নৃত্য করিতে 
করিতে যখন তিনি দ্রতপদে তালে তালে কথন অগ্রসব এবং কখন 
পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তথন মনে হইতে লাগিল 


৪৫৮ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 





তিনি যেন “সুখমঘ সাষবে” মীনেব হ্যা মহানন্দে সম্তবণ ও ছুটা- 
ছুটি কবিতেছেন। প্রতি অঙ্গেব গতি ও চালনাতে এঁতাব পবিস্ফুট 
হইয। তাহাতে থে অদ্রষ্টপৃর্ধ কোমলত।! ও মাধুর্য মিত উদ্দাম উল্লাস 
ষয় শক্তিব প্রকাশ উপস্থিত কবিল তাহা বর্ণনা কবা অসম্ভব। 
শীপুকষেব হাবভাবময মনোগ্ুঙ্ধকাবী নত্য অনেক দেখিযাঁছি কিন 
দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয] তাঁগবনুতা কবিবাব কালে ঠাকুবেব 
দেহে যেবপ বৌদ-মধুব সৌন্দর্য কুটিবা উঠিত তাঁভাব আশিক 
ছাযাপাতও এ সকলে আমদিগেব নঘনগে।চব হয নাই। প্রবল 
ভাবোল্লাসে উদ্বেলত হইযা শাহাব দেহ যখন হেলিতে দুলিতে 
ছুটিতে থাকিত তখন হুম হইত উহা বখি কঠিন জঙ উপাদান 
নম্মিত নহে-_ বুঝি আনন্দসাগবে উভ্তাল ৩ধঙ্গ উঠিব। এরচগুবেগে 
সম্মখস্স সকপ “দার্থকে শাসাইয। অগনন হইবাঁছে--এখনশত শাবাব 
গণিঘা ওবল হইযা উহাব এ আকাব লোকদুষ্টিব অগেচব হইবে | 
আসল ও নকল পদার্থেব মধ্য কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে 
হইল না, কীর্ভন সম্ট্রদা গোস্বামীজীব দিকে আব দ্টিপাত ন। কবিষা 
ঠাকুবকে বেষ্টনপূর্বক শতগুণ উৎসাহ আনন্দে গান গাহিতে লাগিল। 

গাঁ অদ্ধঘণ্টাকাঁল এইবপে অতীত হইলে ঠাকুবকে কিঞ্চিৎ প্রক- 
তিস্ত দ্রেখিষা ভক্তগণ তাহাকে কাভনসন্প্রদাযেব মধ্য হইতে সরাইষ। 
লইয1! যাইবাব চেষ্টা কবিতে লাগিল । স্থিব হইল, এখান হইতে 
কিঞ্িদধিক এক মাইল দ্বাব অর্থাস্থৃত মহাপ্রভৃব পারদ বাঘব 
পগুতেব বাটীতে যাঁইযা তিনি যে যুগল-বিগ্রহ ও শালগ্রাম শিলাঁব 
নিত্য সেবা! কবিতঠেন তাহা দর্শনপুর্বক নৌকাধ ফিবা যাইবে । ঠাকুর 
ই কথায সম্মত হইযা তক্তবৃন্দ সঙ্গে মণিসেনেব ঠাকুববাটী হইতে 
বহির্গত হইলেন । কীর্তন সম্প্রদা কিন্তু তাহাব সঙ্গ ছাঁডিল না, 
মহোৎ্সাহে নাম গান কবিতে কবিতে পশ্চাতে আস্তে লাশিল। 
ঠাঁকুব উহাতে দুই চাবি পদ অগ্রসব হইযাই ভাবাবেশে স্থিব 
হইয়া বহিলেন। অর্ধবাহাদশ! প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাহাকে 
অগ্রপব হইতে অগ্ুবোধ কবিল, তিনিও ছুই চারি পদ চলিষ! 


ভীত্র, ১৩২৪।] শ্রীতীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ৷ ৪৫৯ 





পুনরায় তাঁবাবিষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ ত্ররূপ হওয়াতে ভক্তগণ 
অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল । 
তভাবাবিষ্ট টাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জল সৌন্দর্য্য 
দর্শন করিয়াছি সেরূপ আর কখন নরনগোচর হইয়াছে বলিয়া 
মরণ হয়না । দেব-দেহের সেই অপর্ষ হী যথাযথ বণন। করা 
মন্ুষ্যশক্তির অসম্ভব । ভাবাবেশে দেহের অতদর পরিবর্তন নিমেষে 
উপস্থিত তইতে পারে একথা আমর। ইতিপূর্বে কখনও কল্পন। 
করি নাই। তাহার উন্নত বপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা 
অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্রৃষ্ট শরীরের ম্যায় লণ্‌ বলিয়া প্রতীত 
হইন্েছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জল হইরা গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল ; 
ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্ব 
আলোকিত করিযাছিল, এবং মহিমা ককণ। শাপ্ত ও আনন্দপূর্ণ 
নখের সেঈ অক্পম হাসি দৃ্টিপথে পতিত হইকামাত ননত্যুক্ষের ভা 
জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জগ্ঠ সকল কথা ভুলাইয়া তাহার পদ্বান্ুসরণ 
করাইয়াছিল। উচ্জল ট'রিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি এ অপূর্ব 
অঙ্গকাস্থির সহিত পূর্ণ সামঞ্রস্তে মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্নিশিখা- 
পরিব্যাপ্ত বলিয়। ভ্রম জন্মীইতেছিল । 
মণিবাঁবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিক্ষান্ত হইয়! রাজপথে আসিবা- 

মাত্র কীর্ভনসন্প্রদায় তাহার দিব্যোচ্জল শ্রী, মনোহর নৃত্য, ও পুনঃ 
পুনঃ গন্ভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়! গান ধরিল-_ 

স্থুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে; 

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। 

ওরে হরি বলেকেরে 

জয় বাপে বলে কে; 

বুঝি প্রেমদ্াতা নিতাই এসেছে 

(আমাদের ) প্রেমদ্াতা নিতাই এসেছে । 

নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে-_ 

(এই আমাদের) প্রেমদাঁতা নিতাই এসেছে। 


৪৬০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা! । 





শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলী 
নির্দেশপুর্বক বারম্বার “এই আমাদের প্রেমদাতা” বলিয়৷ মহানন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের এ উৎসাহ উৎ্সবস্থলে সমাগত 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ববক তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে 
লাগিল এবং যাহার! আসিয়া! একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা 
মৌহিত হইয়া মহোল্লাসে কীর্ভনে যৌগদীন করিল অথবা প্রাণে 
অনির্বচনীয় দিব্য "াঁবোঁদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীববে ঠাকুরকে অনি- 
মেষে দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের 
উৎসাহ ক্রমে সংকামক ব্যাঁধিন ন্যায় চতুর্দিকে বিশ্তুত হইঘ্বা পড়িল 
এবং অন্ত কয়েকটী কীর্ভনসম্প্রদাঘ আসিথা পূর্বোক্ত দলের সহিত 
যোগদান করিল। প্ররূপে এক বিবাট জনসংঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে 
বেষ্টন করিষা রাঘব পণ্ডিভেব কুটীর দ্রিকে ধীরপদে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 

গঙ্গাতীরবর্তী মশ্বথ রক্ষের নিয়ে শ্রীগৌবাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভু 
দ্বয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ কবাইয! স্ত্রীতক্তের। 
ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। বাঘব পণ্ডিতের বাঁটীতে 
উপস্থিত হইবার কিছু পুর্বে, একজন ভেকধারী কুংসিত কদাকার 
বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালস! প্রসাদ জনৈক 
সত্রীতক্তের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে প্রেমে 
গদগদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে প্রদান করিল। 
ঠাকুর তখন তাবাবেশে স্থির হইযা দীড়াইয়াছিলেন, বাবাজী 
স্পর্ণ করিবামাত্র তাহাব সর্ধাঙ্গ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া! ভাবতঙ্গ হইল 
এবং মুখে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য থু খু করিয়! নিক্ষেপপূর্বক মুখ ধোঁত 
করিলেন। এ ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে কাহারও 
বিলম্ব হইল ন! এবং সকলে তাহার উপব বিরক্তি ও বিজ্রপের সহিত 
?কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া! সে দুরে পলায়ন করিল। ঠাকুর তখন অন্ত 
এক ভক্তের নিকট হইতে প্রপাদকণিক গ্রহণপূর্বক ভক্তগণকে 


অবশিষ্টাংশ থাইতে দিলেন । 


ভা, ১৩২৪।] শ্রিভীরামকুঞ্ণচলীলাগ্রসঙ্গ | £৬১ 





রূপে এক মাইল পথ আতক্রম করিয়া রাঘব পণ্ডিতের বাটাতে 
পেিছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল । এখানে আসিয়া মন্দির 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন স্পর্শন ও বিশ্রামাদদি করিতে ঠাকুরের অপ 
ঘণ্টা! কাল অভীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসংঘ ধীরে ধীরে 
ইতস্ততঃ ছড়াইয়। পড়িল। ভিড কমিরাছে দেখিয়া ভক্তগণ 
তাহাকে নৌকার লইয়া আদসিল। কিন্তু এখানেও এক অদ্ভুত 
ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোন্ুগরনিবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসব 
স্থলে ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়। দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়! চারিদিকে 
অনেষণ করিতেছিল । এখন নৌক মধো তাহাকে দেখিতে পাইয়! 
এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে উন্মত্তের গ্ায় 
ছুটিয়া আসিয়া! তাহার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়! পড়িল এবং ক্ুপা 
করুন বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর 
তাহার ব্যাকুলত! ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন । 
উহাতে কি অপুর্ব দর্শন উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার 
ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং 
বাহজ্ঞানশন্যের গ্ঠার পে নৌকার উপরে তাগুব নৃত্য ও ঠাকুরকে 
নানারপে স্তব স্ততিপৃর্বক বারম্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! 
এঁরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়। 
নানাপ্রকারে বুঝাইয়। তাহাকে শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য ইতিপর্বে 
অনেক পার ঠাকুরকে দর্শন +রিলেও এত দিন তাহার কপা লাত 
করিতে পারে নাই, অদ্ঠ তল্লাভে কৃতাথ হইয়া সংসাঁবের ভার পুত্রের 
উপর অর্পণপূর্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল বানপ্রস্থের ম্যায় সাধন ভজন ও ঠাকুরের নামগ্ডণগানে 
অতীত করিয়াছিল । এখন হইতে সংকার্তনকালে বৃদ্ধ নবটৈতন্যের 
তাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় যৃত্তি দর্শনে 
অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। এরূপে নবচৈতন্য ঠাকুরের 
ককপায় পরজীবনে বহুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্তক্তি উদ্দীপনে সমথ” 


হুইয়াছিল। 
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নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ 
করিলেন। কিছুদূর আসিতে ন। আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি 
সাড়ে আটটা আন্দাজ আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত 
হইলাম। অনস্তর ঠ।কুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে তক্তগণ তাহাকে 
প্রণামপুর্বক কলিকাতায় ফিরিবার ন্ট বিদায় গ্রহণ ক্লি। সকলে 
নৌকারোহণ কাঁরতেছে এমন সময্বে একব্যক্তিপ মনে হইল জুতা 
ভুলিয়া আসিয়াছে এবং উহা গানিবার জন্য সে পুনরায় ঠাকুরের 
গৃহাতিমুখে ছুটিল । তাহাকে দেখিয়। ঠাকুর ফিরিবাত্র কাঁরণ জিজ্ঞাসা 
পূর্বক পরিহাস করিয়া বললেন, “ভাগ্যে ব্রকথা! নৌকা ছাড়িবার 
পুর্বে মনে হইল, নতু৭| আঙ্গিকার সমন্ত আনন্দটা এ ঘটনায় পণ্ড হইয়! 
যাইত!” যুবক এ কথায় হাসিয়া ভাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়। 
আিবার উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা কারলেন, “আজ কেমন 
দেখিলি বল দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে__ 
না?” সেও কথায় সায়দিলে তিনি নিজ তক্তগণের মধ্যে কোন্‌ 
কোন. ব্যক্তির উৎসবস্থলে তাবাবেশ হইয়াছিল তদ্বিষক্বের উল্লেখ- 
পূর্বক ছোট নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “কেলে ছেণাড়াটা 
অন্পদিন হইল এখ[নে আসা যাঁওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার 
ভাব হইতে আরম্ত হইয়াছে । সে দিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না-_ 
এক ঘণ্টার উপর বাহ্‌সংজ্ঞা ছিল না' সে বলে তাহার যন আজ 
কাল নিপ্াকারে লীন হইর1 বার! ?ছাঁট নরেন বেশ ছেলে_-না? 
তুই একদিন তাহার বাটাতে যাইয়া আলাপ করিয়া আসিবি-_ 
কেমন ?” যুবক তাহার সকল কথায় সার দিয়া বলিল “কিন্ত 
মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন 
আর কাহাকেও না, সেজন্ত ছোট নরেনের বাটাতে যাইতে 
ইচ্ছা হইতেছে ন1। ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্ক'র করিয়া 
বলিলেন, “তুই ছোড়া ত ভারি একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াট। হীন 
বুদ্ধির কাজ, ভগণানের পাঁচ ফুলে সাজি_-নানা প্রকারের ভক্ত, 
তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না'পারাটা 
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বিষম হীনবুদ্ধিবর কাজ, তুই ছোট নবেনেব নিকটে একদিন নিশ্চয় 
যাইবি -কেমন যাইবি ত*” সে অগঠ্যা সম্মত হইযা তাহাকে প্রণাম- 
পুর্বক্‌ বিদ্বাষ গ্রহণ কবিল। পবে জানা গিথাছিল, এ ব্যক্তি কষেক 
দিন পবে ঠাকুবেব কথা যত ছোট নবেনেব সহিত আলাপ কবিতে 
যাইয। তাহার কথায জীবনেব গুকতব জটিপ এক সমস্যাব সমাধান 
লাভপুব্বক ধন্য হইযাছিল। নৌকা সেইদিন কপিকাতাব পৌছিতে 
বাত্রি প্রা দশটা বাজিযাছিল । 

স্্রী-ভক্তেবা] সেই বাত্রি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান কবিলেন 
এবং ক্নানযাত্রাপ দিবসে ৬দেখী প্রতিষ্ঠ।ব বাৎ্সবিক উপলক্ষে কালী- 
বাটাতে বিশেষ সমাবোহ হইবে জানিতে পাবিষা এ পর্ব দর্শনাস্তডে 
কলিকাতাষ ফিধিবেন বলিধা স্থিব কবিলেন। বাবে আহাঁব করিতে 
বসিষা ঠাকুব পাণিহাটিব উত্সবে কথাপ্রসঙ্গে তাহাদেব একজনকে 
বলিলেন, “অ৩ তড--তাহাব উপর তাবসমাধিব জগ্চ আমাকে 
সকলে লক্ষ্য কবিতেছিল--ও (শ্রীশ্রামা ) সঙ্গে না যাইযা ভালই 
কবিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লেকে বলিত 'হংস, 
হংসী এসেছে? ও খুব বুদ্বিমতী 1” শ্রীশ্রীমাব অসামান্ 
বুদ্ধিব দৃষ্টান্তস্ববৰপে পুনবাঘ বলিতে লাগিলেন, 'মাভোষাকী ভক্ত: 
যখন দ্শ হাজাব টাক] দিতে চাহিণ তখন আমাব মাথায যেন 
কবাঁত, বসাইয1 দিল ; মাকে বলিলাম, “ম।, এতদিন পবে আবার 
প্রলোভন দেখাইতে আঁপিলি। সেহ সময়ে ওব মন বুঝিবার 
জন্য ডাঁকাইযা বলিলাম, :ওগে। এই টাকা দিতে চাহিছে। 
আমি লইতে পাঁবিব না বলাষ তোমাৰ নামে দিতে চাহিছে; 
তুমি উহ লও না কেন--কি বল? শুনিধাই ও বলিল, "তা কেমন 
কবিষা হইবে ? টাক? লওয। হইবে না, আমি লইলে ও টাকা তোমারই 
লওব! হইবে । কাবণ, আমি উহ] বাখিলে তোমাৰ সেবা ও অন্যান্ 
আবপ্তকে উহ! ব্য না কবিষ] থাকিতে শারিব না, সুৃতবাং ফলে 
উহ! তোমাবই গ্রহণ করা হইবে । তোমাকে লোকে শ্রদ্ধ৷ ভক্তি কবে 


শালী শশাপাশীীশী রী শি শি শা পাপা সপ? পতি 


. » ইহার নাম লছমী নারায়। ছিল। 
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হোমার ত্যাগের জন্য-অতএব টাঁকা কিছুতেই লওর। হইবে না 1, 
--ওর এ কথা শুনিরা আমি হাপ. ফেলিয়া বাচি !” 

ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর 
নিকটে যাইয়া তাহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহ! 
শুনাইলে শ্রীশ্রীম। বলিলেন, “পরাতে উনি ঠাকুর ) আযাকে যে 
ভাবে বাইতে বলি পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম উনি 
মন খুলিয়! এ ব্ষষে অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন 
--হ1]যাবে বৈকি। ও্ররূপ না করিধ। উনি এ বিষয়ের মীমাংসার 
ভার যখন আমার উপবে ফেলিয়া বলিলেন, * ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক্‌' 
তথন স্থির করিলাম যাইবার সংকল্প হ্াাগ করাই ভাল ।” 

গাদাহ উপস্থিত হইয়া সে রারে ঠাকুরের নিদ্রা হইল না। 
উৎ্সবস্থলে নানাপ্রকাণ চরিত্রের লোক তাহার দ্েব-অঙ্গ স্পর্শ 
করিয়াছিল বলিষাই বোধ হথ একপ হইয়াছিল। কারণ, দেখা 
যাইত, অপবিত্র অশুদ্ধমনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত 
হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্থপ্রকার সকামভাবে তাহার অজম্পর্শ- 
পৃব্বক পদধূলী গ্রহণ করিলে এরূপ দাহে তিনি অনেক সময়ে 
প্রপীড়িত হইতেন। পাণিহাটি উৎসবের এক দ্িন পরে স্বানযাত্রার 
পর্ধর উপস্থিত হইল । এ দিবসে আমরা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে 
পারি নাই। স্ত্রী ভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াছি এ দিবস অনেকগুলি 
সত্রী-পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছল। তন্মধ্যে অ-_-র মা 
নায়ী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার 
আশয়ে তাহাকে পীড়াগীড়ি করিয়৷ ধরিয়া তাহার আনন্দের 
বিশেষ বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যান্কে ভোজন করিবার কালে 
তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়। 
কথা কহেন নাত এবং অন্যদিবসের স্যাঁয় খাইতেও পারেন নাই । 
পরে? ভোজনাস্তে আমাদের পরিচিভা দ্নৈকা তাহাকে আচমনার্থ 
জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, “এখানে লোক 
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আসে তক্তি প্রেম হইবে বলিষা-এখান হইতে ওর বিষবের কি 
বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি? মাগি কামনা কবিষা আব সন্দেশাদি 
'আনিয়াছে-_উহাঁর একটুও মুখে তুলিতে পাবিলাময না । আজ শ্নান- 
যাত্রার দিন, অগ্ঠ বৎসর এই দিনে কত তাবসম।ধি হইত, দুই তিন দিন 
ভাবের ঘোব থাকিত, আজ কিছুই হইল না-_নানাঁভাবেব লোকেব 
হাওয়া লাগিষা উচ্চভাব আসিতে পারিল না।” অ-_ব ম1 সেই রাত্রি 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্তান কবাষ বাত্রিকালেও ঠাকুবেব বিরক্তির ভাব 
প্রশমিত হইল ন1। বাঁত্রিতে আহাঁব কবিবার কাঁলে একজন স্ত্রীতক্তকে 
বলিলেন, এখানে ম্ীলোকদিগেব এঠত তিড ভাল নধ, মখুব বাবুর 
পুত্র ভ্রেলোক্য বাবু এখানে বহিয়াছে -কি মনে করিবে বল দেখি? 
দুই একজন মধ্যে মধ্যে আসিলে, এক আধ দিন থাকিযা চলিব। 
যাইলে,তাঁহা নহে একেবাবে ভিড লাগিষা গিষাছে। স্বীলোক- 
দিগের অত হাঁওযা আমি সহিতে পাবে না ।” ঠাকুবেব বিবন্তিব 
কাঁবণ হইধাছেন 'গাবিষা স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষ হইযাছিলেন 
এবং বজনী প্রভাত হইলেই কলিকাতাষ ফারষা আসিযাছিলেন। 
শ্নান্যাত্রা উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমাবোহে পুজা এবং 
যাত্রাদি হষ্টয়াছিল, তাহারা কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সে দিন কিছু- 
মাত্র আনন্দলাভ কবিতে পারেন নাই । নিরন্তর উচ্চ ভাবভূমিতে 
থাকিলেও ঠাকুবেব দৈনন্দিন প্রত্যেক বাপাবে কতদুর লক্ষ্য 
ছিল এবং ভক্তদ্গের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদিগকে কিন্ধপে 
শীসন ও পরিচালনা করিতেন তাহা পর্ষোক্ত বিববপ হইতে পাঠক 
কতকটা বুঝিতে পাৰিবেন । 





আঁচার্ধ্য আীবিবেকীনন্দ। 
( যেমনটা দেখিয়াছি ) 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
( সিষ্টীর নিবেদিত ) সন্ন্যাস ও গাহ্‌স্থ্য | 

স্বামিজীর চক্ষে তাহার সন্ন্যাসের ব্রতগুলি যার পর নাই মূল্যবান্‌ 
ছিল। সকল অকপট সন্ন্যাসীর হ্ঠায় তাহার নিজের পক্ষেও বিবাহ 
বা তৎসংশ্রিষ্ট যে কোন ব্যাপার মহাপাপ বলিষ] গণ্য হইত। 
বিষয়ক প্রবৃত্তির স্মৃতি পর্য্যন্ত যাহাতে মনে স্তান না পায়, ইহাই 
তাহার আদর্ণ ছিল, এবং তিনি কারমনোবাক্যে আপনাকে এবং 
নিজ শিষ্বর্গকে উহার লেশমাত্র আশঙ্কা হইতে দুনে রাখিবার চেষ্টা 
করিতেন। ভাহার নিকট অবিণাহিত থাকাটাই একটা আধ্যাত্মিক 
সম্পদ্‌ বলিয়া পর্বিগণিত হইত । এই সকল বিষয় পর্যযালোচন। 
করিলে ইহাই বুঝা যাঁয় যে. তিনি শুধু সন্যাসের পরাকাষ্ঠ। লাভের 
জন্যই সর্বদা উৎসুক থাঁকিতেন না, কিন্ত তৎ্সঙ্গে পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, 
এই ভয়েও সদা আকুল গাঁকিতেন। এই তয় তাহার নিজের আদর্শ 
উপলব্ির পক্ষে যতই সহায়ক বা আবশ্যক হইয়া থাকুক না কেন, উহ! 
অনেক বৎসর ধরিয়। তাহাকে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটা 
চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় নাই। 

কিন্তু ইহ] যেন সকলে বুঝেন যে, তিনি স্ত্রীলোক হইতে ভয় 
পাইতেন না, তিনি ভর করিতেন প্রলোভনকে । পৃথিবীর সর্বত্র 
তাহাকে স্ত্রীলোকদ্দিগের সহিত যথেষ্ট মিশিতে হইয়াছিল। তাহারা 
তাহার শিশ্ত, কার্যযের সহায়ক, এমন কি; বন্ধু ও খেলার সাধীও 
ছিলেন । তীহার পরিব্রাজক জীবনের এই সকল বন্ধুদ্িগের সহিত 
ব্যবহারে তিনি প্রায় সকল সময়েই ভারতের পল্লীগ্রামসমূহের প্রথ! 
অবলম্বন করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত কোন একটা সম্পর্ক 
পাতাইয়া লইতেন। কোন স্থানের মেয়ের! তাহার তগিনী হইল, 
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কোথাও বা মাতা, কোথাও বা কন্যা, এইরূপ সর্বত্র । ইহাদিগের 
মহত্ব এবং মিথ্যা বা তুচ্ছ তাবরাহিত্য সন্বন্ধে তিনি কখনও কখনও 
গর্ধ করিয়। বলিতেন ; কারণ তাহার মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠজনোচিত 
বিশেষত্বটী খুব বেশী পরিমাণে ছিল তিনি ন্ত্রীলৌকদ্দিগের মধ 
ক্ষদ্রতা ও ছুর্বলতার পরিবর্তে মহত্ব ও চবিরবলেরই অন্বেষণ কব্রিতেন। 
ষেমন তিনি আমেরিকায় দেখিয়াছিলেন, মেয়েরা! নৌকা চালাইতেছে, 
সাতার দিতেছে, এবং নানাপ্রকার খেলা করিতেছে, অথচ “তাহাদের 
একবারও মনে পড়িতেছে না যে তাহারা বেটাছেলে নহে” (এগুলি 
তাহার নিজ মুখেব কথা )১--এ সকলে তান বিশেষ আনন্দ লাভ 
করিতেন। এঁকপে তাহার। যে পবিরতার আদর্শেব মুন্তিমান্‌ বিগ্রহ 
বলিয়া ঠাহার নিকট বোধ হইয়াছিল, তিনি সেই আদর্শটীকে পুজা 
করিতেন । 

সন্নযাপীদিগেব শিক্ষা তিনি সব্বদা বিশেষ করিয়া বলিতেন যে? 
সন্ন্যাসী নিজেকে পুকষ বা ন্দী কিছুহ হাবিবেন না, কারণ তিনি এ 
দুয়ের পারে গিগ়াছেন। যাহা কিছু এমন কি শিষ্টাচারও-_লিঙ্গ- 
ভেদদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়াইবা দেয়, তাহাই তাহার নিকট 
অতি ঘ্বণাহ বলির মনে হইত | পাশ্চাত্যে যাহা ০0101৮7175৮ ( মেষে- 
দের প্রতি একটু বেশী সৌজন্য প্রকাশ ) নামে অভিহিত, তাহ! 
তাহার নিকট স্ত্রীলোকদিগকে অপমান কর|। বলিয়া মনে হইত। 
কোন কোন লেখক যে বলিয়া থাকেন, -মেয়েদের জ্ঞান মোটামুটা 
বকমের হইলেই হইল, তাহাদিগকে সকল গ্িনিস ঠিক যেমনটা 
তেমনি করিয়া জানিতে হইবে না, এবং পুরুষদের জ্ঞানে সহানুভূতির 
যেন ছড়াছড়ি না থাকে, তাহাদের এই মত স্বামিজীর নিকট অতি নীচ 
এবং উপেক্ষার বস্ত বলিয়া গণ্য হইত। মানবের অন্তরাত্মা চায় 
স্বাধীনত], আমাদের দৈহিক গঠন তাহার উপর ষে সকল বন্ধন জোর 
করিয়া আনিয়া দিয়াছে, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই উচিত 
উহাদিগকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা কর|। 


নির্জন বাদ, সংযম্ম এবং গভীর চিত্ৈক[গ্রতা, এই সকলের 
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সমবায়ে গঠিত ছাত্রঙ্গীবনের আদর্ণই ভারতবর্ষে ব্রহ্মগর্য্য নামে 
অভিহিত । শ্বামিজী বলিষাছিলেন, “ব্র্মচর্ধয শিরায় শিরায় স্বল্ত 
অগ্নির ন্টায় প্রবাহিত থাকা চাই!” ছাত্রজীবনের আনুষঙ্ষিক যে 
পাঠ্যব্ষিয়ের উপর মনঃসংঘোগ তাহা াহার চক্ষে, সাস্তকে অনস্তের 
মধ্যে মিলাইয়! দিবার অন্ততম পন্থ! যার? এই অনন্তের মধ্যে সান্তকে 
লয় করাকে তিনি সকল মহৎ জীবনের এরূপ অপরিহাধ্য অর্গ বলিগ। 
মনে করিতেন 'য, উহার জন্য তিনি রোব স্পীয়ারকে পর্যন্ত তাহার 
গৌড়ামি দ্বারা বিভীবিকার রাজত্বের (71) 1577091) ত্ষ্টি করা 
সত্বেও প্রশংসা করিতে প্রলোভিত হইপ়াছিলেন। যে কোন 
কার্ষো হৃদর, মন বা শরীরের উচ্চতম শক্তি বিকাশের 
প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য প্রস্তত হইতে হইলে স্বস্বতী 
পূজা একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা তিনি সর্ধান্তঃকরণে বিশ্বাস 
' *করিতেন; অবশ্য, সরম্বতীপুঙ্জা বলিত তিনি তাবরাজ্যে ঠিক 
ঠিক “আপনাতে আপনি থাকা, এবং পুর্ণ সংযমকেই লক্ষ্য 
করিতেন । এরূপ পুজা কুস্তীগীরদিগের উপধুক্ত শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ 
হিসাবে যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে পমাদ্ূত হইরা আসিয়াছে, এবং 
এই ব্য।াপারটার অর্থই এইযে, যদ্দি কেহ মধ্যে মধ্যে সেই সমাধিলভ্য 
অন্তরুর্টির শিখরদেশে আরোহণ করিতে চান, যাহাকে অপরে দিব্য- 
জ্ঞান, এঁশীপ্রেরণা বা অনন্যসাধারণ দক্ষত। বলির মনে করিয়া! থাকে, 
তাহ! হইলে তাহাকে তাহার যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিতে 
হইবে । ধর্মের ম্যার, সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কীত্তির জন্যও 
এরূপ দিব্যজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন । যে লোক এরূপ না করিয়া 
স্বার্থপর ব! নীচ উপায়ে আপনার শক্তি ক্ষয় করিতেছে, সে কখনও 
রাফেলের ন্যায় অপুর্ধ মাতৃমৃত্তি অস্কিত করিতে বা মাধ্যাকর্ষণের 
নির্মাবঙ্শী আবিষ্কার করিতে পারেনা । ধর্মাদর্শের ন্যায় স্লামাঞজিক 
রা রাষ্ীয আদর্শ পিদ্ধির জন্যও সন্যাসি-স্থলভ নিষ্ঠাতক্তির একাস্ত 
প্রয়োজন । কৌমারব্রত গ্রহণের অর্থই দশের হিতের জন্য নিজের 
হিত বিপক্জন দেওয়া । এইরপে স্বামিজা দেখিয়াছিলেন যে, প্রকৃত 
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মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে সংযম চাই; দেখিষাছিলেন যে, 
যেকোন পথ দিয়াই হউক, প্ররুহ মহত্ব অর্জন করিতে হইলে 
গ্াত্মীকে দেহেব প্রবৃত্তির উপব জয লাভ করিতেই হইবে , আরও 
দেখিয়াছিলেন যে, একজন বড় সাধুর ভিতর বড় কন্মী বা রাজ্যের 
গুণশালী প্রজা হইবারও সামর্থা বহিযাছে। ইহার বিপরীত পক্ষটীর 
সম্বন্ধে অর্থাৎ উন্নতচবিত্রা পত্রী বা বাজ্োর গুণান্বিত প্রজা কেবল 
সেইখানেই জন্মান সম্ভবপব, যেখানে ব্রহ্মচারিণী বা সন্নাসীসকল 
জন্মিতে পারিত--এবিসযে শাহার এপ স্পষ্ট ধাবণা ছিল কি না 
বলিতে গারি না। আমার মনে হয, সম্ভব*ঃ তিশি নিজে সন্যাসী 
এবং সন্্যাসকামীদিগেব গুক ছিলেন বলিষা, একটু আধটু আভাস 
ছাড়া এই ম্হাঁসত্যটাকে ধরিতেই পারেন নাই, অবশেষে মৃত্যুর 
প্রাক্কালে তিনি প্রবিষয়েব চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়া- 
ছিলেন। তিনি একবার বলিযাছিলেন, “একথা সত্য যে, এমন 
সব স্ত্রীলোক আছেন, ধাহাদেব দর্শনমাত্র মানব অনুভব করে যে, 
কে যেন তাহাকে ঈশ্ববাতিমুখে ঠেন্যি। দিতেছে, কিন্তু আবার এমনও 
স্ত্রীলোক আছে যাহারা তাহাকে নবকেব দিকে টানিয়। 
লইয1 যায় ।” 

তাহার নিকটে থাকিলে, যে ভালবাসায় প্রেমাম্পদের দ্বার কোন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাষ, তাহাকে সর্ধতোভাবে আপনার ইচ্ছাঁধীন 
রাখিতে চাষ, অথবা নিজেব স্বখ বা কল্যাণের সাধনযাত্র করিয়া 
ফেলিতে চাষ, সে ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা অসম্ভব ছিল। 
তাহার পরিবর্তে, প্রেমকে প্রেমপদবাচ্য হইতে হইলে চিরন্তন 
কল্যাণের প্রঅবণস্বরূপ হইতে হইবে। উহ! আপনাকে বিনামূল্যে 
বিলাইয়৷ দেয় উহ! অহেতুক, এবং প্রতিদানের আকাঙ্ষারহিত। 
তিনি যে সর্বদা “অনাসভ্ভাবে ভালবাসার” কথা বলিতেন, তাহার 
অর্থই এউ। একবার কোন স্থান দর্শনাস্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 
আমাদের কয়েকজনকে বলিয়াও ছিলেন যে, তিনি এইবার বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে, কোন কিছু হইতে যন উঠাইয়া লইবার শক্তিও 


৪৭৩ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৮ম সংধ্যা। 


সি 


যেমন প্রয়োজনীয়, কোন কিছুতে যন লাগাইবাব শক্তিও ঠিক তেমনি 
প্রয়োজনীয। উভযই তৎক্ষণাৎ, পূর্ণমীত্রীয,। এবং সর্ধাস্তঃকরণে 
নিষ্পন্ন হওয়া চাই। আব এঞ্যেব প্রত্যেকটা অপবটীব পূর্ণত! 
সম্পাদন কবে। তিনি ইংলগ্ডে বলিযাছিলেন, “প্রেম সর্বদা 
আনন্দেবই বিকাশ মাত্র , ষখনি উহাব উপর ছুঃখেব এতটুকু ছাঁষ। 
আসিযা পড়ে, তখনি জানিতে হইবে, উহা দেহসুখ ও স্বার্থপরতা 
ছুষ্ট হইয়াছে ।” 

যে অল্পপ্রাণথ সাহিত্য ও হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলাষ মানবকে 
মুখ্যভাবে শরীব বলিষা মনে করে-যাহ1 আমবা দখল কবিষা বাখিতে 
পারি_এবং মাত্র গৌণভাবে সংযম ও স্বাপদীনতাৰ নিত্য লীলাভূমি, 
মন ও আল্মা বলিয! মনে করে, সে সাহিতা ও ললিতকলাকে তিনি 
দমেও কখনও প্রশংসা কবিতেন না। আমাদেব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
বাদেব (10581151) ) সবটা না হইলেও, অনেকটাই তাহা নিকট 
এই তাব দ্বারা গভীরভাবে কলুষিত খলিষ! বোধ হইত, এবং 
উহাকে তিনি “ফুলের আচ্ছাদনে প্রাণহীন শবদেহ লুকাইয়! রাঁখা” 
বলিতেন। 

প্রাচাদ্িগের হ্যাফ তিনি মনে কবিতেন খে, আদর্শ পত্ী হইতে 
হইলে একমার স্বামীর প্রর্ণ জ্বলন্ত, হাঁসবৃদ্গিহীন নিষ্ঠী থাকা চাই। 
পাশ্চাত্য প্রথাসপকলকে তিনি সম্ভবতঃ বহুপতিক ( 1১918170195 ) 
পর্যযাযেরই অন্তভূক্ত কার্বযা থাকিবেন। কারণ এতদ্ব্যতীত আমি 
তীহার এই উক্তিব কোনই হেতু খুজিষা পাই ন! যে, তিনি বহুপতিক 
জাতিসমূহেরাভতরও স্বদেশের হ্যা মহা'ন্ুতাবা এবং পৃতচরিত্রা 
বনী মকল দেখিযাছেন। তিনি মালবাবে ভ্রমণ করিযাছিলেন, 
কিন্তু তিব্বতৈে নহে; এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারা ফাষ যে, 
মালবারে তথ!-কথিত বনহুশতিক প্রথ। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীপ্রাধান্মুক্ত বিবাহ 
মাত্র । স্বামী পত্রীব পিত্রালযে যাইমাই তাহার সহিত দেখ! সাক্ষাৎ 
করেন, এবং বিবাহও যে শাবতেব অন্ত সকল স্থানের স্তায় আজীবন 
স্থায়ী হহবেই, তাহ ব কোন মানে নাই; কিন্তু দুইজন পুরুষ একই 
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উজ 
সমযে সমপদস্থবপে পবিগৃহীত হষ নাঁ। যাহাই হউক না কেন, 


তিনি বলিযাছিলেন যে, তিনি শিক্ষা কবিযাছেন যে. “দ্েশাচাব 
কিছুই নহে”১-আঁচার ব।বহাঁৰ কোঁনকালে মানবেব বিকাশকে 
সম্পর্ণৰপে বাঁধ! দিতে বা সঙ্কুচিত করিতে পাবে না। তিনি জানিতেন 
যে, যে কোন দেশে, যে কোন জ্বাতিব মধ্যে আদর্শটী বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির মধা দিযা পূর্ণতাঁবে ফুটিযা বাহিব হইতে 
পাবে। 

তিনি কখনও কোন সামাজিক আদর্শকে আক্রমণ কবিত্েন না। 
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলগ প্রত্যাগমনকালে, তথাঁধ নামিবার দুই এক দ্িন 
পূর্বে তিনি আমাকে বলিষাছিলেন যে, পাশ্চাল দেশে অবস্থানকালে 
আমি যেন ইউবোৌপেব সামাজিক আদর্শগুলিকে পুনবায গ্রহণ কবি-_ 
যেন আমি উহাঁদিগকে কখনই পবিত্যাগ কবি নাই, এম ন ভাবে। 
ইউরোপ ক। জাষেবিকীষ বিবাহিতা বৰনীগন তীকাক দিকউ অবি- 
বাহিতা রমণীগণ অপেক্ষা কম সম্মান পাইতেন না। এ সমুদ্রযাত্রা- 
কালে, জাহাজে, কতকগুলি পাদ্রি কয়েকগাঁছি বৌপ্যনিশ্মিত বিবাহ 
পলয সকলকে দেখাইতেছিল , এগুলি ছুতিক্ষেব দ্াকণ সঙ্কটকাঁলে 
তাহাঁবা তামিল বমণীদিগের নিকট হইতে ক্রঘ কবিযাছে | কথাষ 
কথার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেব স্বীলোকেবাই কুসংস্কাববশতঃ 
অঙ্গুলি বা মণিবন্ধ হইতে বিবাহ্‌-অঙ্গৃবী বাঁ বিবাহ-বলয় খুলিধা দিতে 
আপত্তি কবিযা থাকে, এই কথা! উঠিল । শুনিযাই স্বামিজী সবিশ্মষে 
খেদপুর্ণ অন্ুচ্চকণ্ঠে বলিষা উঠিলেন, 'তোমরা উহাকে কুসংস্কার 
বলিতেছ ? উহাব পশ্চাতে যে মহান্‌ সতীত্বেব আদর্শ বহিযাছে, তাহা 
তোমব। দেখিতে পাইতেছ ন]1 ?”* 

কিন্তু বিবাহ দ্বাবা আমাদেব আদর্শ ধ্যাত্সিক স্বাধীনতা লাভেব 


* সভীতব বলিতে হিন্দুগণ ইহাই বুঝেন ঘে পত্বীর স্বামীতে শুধু নিষ্ঠা থাকিবে 
তাহাই নাহ, সে নিষ্ঠার কখনও এতটুকু ইতর বিশেষ হইবে না। এই আদশ আমার 
ভাল লাশিতেছে ন। বলিয়!  নিষ্ঠ.ক এতটুকু এদিক ওদিক করিবার যো নাই। 


৪৭২ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ধ-_৮ম সংখা] । 





কতকটা সহায়ত] হয, তাহা দেখিযাই তিনি উক্ত সংস্কারটীব গুণাগুণ 
বিচার কবিঠেন | এখানে স্বাধীনতা শব্দটী প্রাচ্যদেশীয় অর্থে বুঝিতে 
হইবে, অর্থাৎ উহাতে কোন কিছু করিবাব অধিকার বুঝাঁইতেছে না, 
কোন কিছু করিবার ইচ্ছাটাকে দমন করিষা নিশ্চে্ট থাকার অধিকার 
বুঝাইতেছে-যে নৈষ্ষন্ম্য সকল কশ্মেব পাবেব অবস্থা তাহাই উহার 
লক্ষ্য । তিনি একদিন তর্কস্থলে স্বীকাব করিপ়াছিলেন* “বিবাহের 
পাবে থাইবাব জন্য বিবাহ কবা-ইহাব বিকদ্ধে আমার কিছুই 
বলিবাব নাই 1” শাহাব" গুকদেবেব, তাহার ভ্রাতা স্বামা ষোগ- 
নন্দের এবং তাহার শি স্ববপানন্দেব যে প্রকাব বিবাশ হইয়াছিল, 
তাহাই ত।হাব বিবেচনাষ আদর্শ বিবাহ । এইবপ বিবাহ অন্ত দেশে 
হইলে নামমাত্র বিবাহ বলিবা পবিগাণত হইত। এ বিষষে 
আলোচনা করিতে কবিতে তিনি একবাব বলিযাছিলেন, “দেখিতেছ, 
এই বিষষে ভারত ও পাশ্চাঁত্যেব মধো ভীঁবেব কি পার্থক্য রহিঘাছে ? 
পাশ্চাত্যে বিবাহ বলিতে আইনের বন্ধনেব পরের যাহা কিছু শুধু 
তাহাই বুঝায, কিন্তু ভাবতে লোকে বিবাহ বলিতে ইহাই বুঝায় 
থাকে যে, সমাজ দুইটী প্রাণীকে অনন্তকাঁলেব জন্য একটী বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়া দ্িল। এ্রঁদুইটা প্রাণীকে তাহাদের ইচ্ছা থাকুক বা! 
ন? থাকুক, জন্মে জন্মে পরস্পবকে বিবাহ করিতেই হইবে । উভয়ের 
প্রতোকেই অপবেৰ কুত শুভাশুভেব অগ্ধাংশেব ভাগী হয। আর 
যদি এক জন এ জীবনে অতান্ত পিছ!ইয1 পড়িল বলিয়! 
বোধ হ্য, তাহা হইলে অপবকে, যত দিন না সে পুনরায় 
তাহার নাগাল ধরিতে পারে, ততর্দিন প্রতীক্ষা! করিযা থাকিতে 
হইবে ।” 

শুনা ধা, আীবামকষ্ঙ বিবাহকে মাত্র কযেক জনের সেবা এবং 
সন্ব্যাসকে জগতেব সেবা বলিষ1 সব্বদ নির্দেশ কবিতেন। এরূপ 
স্থলে তিনি স্বশ্রেষ্ঠ প্রকাবেব বিবাহেব কথাই বলিতেন বলিয়া 
বোধ হয়। স্বাসিজীর নিজেব মনেও ষে, ইহাই ব্রহ্ষচর্যযের মূল ধারণ! 
ছিল; একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি লোককে এমন ভাবে এ ব্রত 
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গ্রহণ কবিতে আহ্বান কবিতেন, যেন তিনি তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা 
যশস্কব যুদ্ধার্থ আহ্বান কলিতেছেন । তিনি সন্ন্যাসিসঙ্ঘকে আচার্যেব 
পশ্চাতে যেন “একদ্রল সৈন্য” বলিব1 জ্ঞান কবিতেন, এবং যে 
আঁচার্যযের শিষ্যগণ সকলেই গৃহস্থ ও সংসাবী, তাহাব “সন্ত নাই, এই 
কথা বলিতেন। যে পক্ষে এই সহাষ বন্তমান, আব যাহাদেব মগ্যে 
ইহাপণ অভাব, এই দুইযেব মধে। বল সন্বনন্ধ তুলনাই হষ না, ইহাই 
তাহার ধাবণ] ছিল। 

তথাপি বিবাহ থে অনেকেব পঞ্ষে একটী পথ, একথা তিনি যে 
মোটে বুঝিতেন না, তাহ! নহে । তিনি এক বৃদ্ধ দম্পতিব যে গল্প 
বলিষাছিলেন তাহা আমি কখনও ভুলতে পারিব না। পঞ্চাশ 
বসব একত্র বাসেব পব তাহাবা দবিদ্র-নিবাসেব ( ৮০০ 1)090১০ ) 
দবজায পবম্পবেব নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। প্রথম দ্রিনে? 
অবসানে বৃদ্ধ বলিযা' উঠিল, “টি । মেবা নিদা যাইবাব পূর্বে একবাব 
আমি তাহাকে দেখিতে ও চুম্বন কবিতে পাইব না? আমি যে পঞ্চাশ 
পৎ্সব ধবিষ। প্রতি বাত্রিতে কপ কবযা আমসিযাছি।” তাহার 
এঁ মহৎ কার্য্েব কথা ভাবিধা স্বামিজী তি আগ্রহের সহিত বলি 
লেন “একবাব ভাবিষা দেখ। একবাব ভাবিয। দেখ । একপ সংযম 
ও নিষ্ঠাব নাম মক্তি। এ্রঁদুঈটী প্রাণীব পক্ষে বিবাহই প্রশস্ত পথ 
হুইখাছিল।” 

তিনি ববাবব সমান দুটতাব সহিত বলিতেন যে, ইচ্ছা না 
থাকিলে বিবাহ না কবাব স্বাধীনতা সকল স্ত্রীলোকেব স্বাভাবিক 
অধিকার বলিষা গণ্য হওষ উচি*। একবার একটা বালিকা, যাহাব 
ধর্দজজীবনের প্রতি প্রবল অন্ুবাগ দাদশ বর্ষ ব্যসেব পূর্ব্বেই বিশেষ- 
তাবে পবিলক্ষিত হইযাছিল, তাহাব বাটাব লোকদিগের বিবাহ- 
প্রস্তাবসমূহেবু হস্ত হইতে উদ্ধাব পাইব।ব জন্য তাহাব সাহায্য প্রার্থনা 
করে। তিনিও তাহার পিতাকে এ বিষযে নাজী কবিষা, এবং গ্রব্ূপ 
করিলে তিনি কনিষ্ঠ কন্যার্দিগেব জন্য অধিক যৌতুকেব বাবস্থা 
করিতে পাবিবেন, এইবপ বুঝাইযা বালিকাকে এবিষয়ে সাহায্য 
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করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁর পর অনেক বৎসর চলিধা গিয়াছে, 
কিন্তসেযে জীবন অবলম্বন করিয়াছিল, তত্প্রতি তাহার এখনও 
তেমনি নিষ্ঠ। রহিয়াছে'_-প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিষ্ন। নির্জনে প্যান চিন্ধ। 
&ঁ জীবনের অর্গস্বরূপ হইয়াছে । তাহার কনিষ্ঠ। ভগিনীরাও এক্ষণে 
সকলে বিবাহতা। এন্রপ উচ্চভাবসম্পন্ন দ্ীলোকের জোর করিষা 
বিবাহ দেওয়! তাহার চক্ষে মহা গহিত আচরণ খলিয়। বোধ হইত! 
তিন গর্কসহকাবে, হিন্দুসমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণীর স্্রীলোক অবি- 
বাহিত স্ত্রীলোকদিগেরই স্থানীয, তাহাদিগকে এইবপে গণনা 
করিতেন-_ধাহার! বালবিধবা, ধাহাব। কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী, ধাহাদের 
বিবাহকা!লে পিত1 মাতা কোনরূপ যৌতুক দ্রিতে পারেন নাই, এমন 
ছুই চারি জন, ইন্যাদি। 

তিনি বলিতেন যে বিধবাগণের সতীত্বরূপ স্তম্তের উপরই পামাজিক 
অনুষ্ঠানসকল দ্ভীয়মীন। কেবল তিনি ইহাই ঘোষণা করিতে 
চাহিতেন যে' এই বিষয়ে স্সীলোকদিগেব স্যায় পুরুষদিগের জন্যও 
ঠিক সমান উচ্চাদর্শ থাকা উচিত। প্রাচীন আর্ধদিগের এরূপ প্রথা 
চলিবে, বিবাহকালে একটী অগ্নি প্রজ্জালিত হইত, প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
ও সন্ধ্যা স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্র এ অগ্নির পুজা করিতেন। এই 
অন্ষ্ঠানটী হইতে ইহাই বুঝা যাঁয় যে, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই আদর্শ ও 
দাবিত্ব সমান । মহষি বাল্সীকির মহাকাব্যে সীতারও যেমন রামের 
প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠ, রাখেরও সাঁতার প্রঠি তেমনি নিষ্ঠা বণিত 
আছে। 


বেদৌক্ত অধিকারী ভেদের কাঁরণ। 
( শ্রীঅহিভূষণ দে 'চীধুরী ) 
( কশ্মকাণ্ড ) 


ব্রন্গের ব্রিগুণাত্সিক! প্রকৃতিব সত্ব, বজঃ ও তমোগুণের ভিব্রতাই, 
বেদোক্ত অধিকারী তেদের কারণ। তবে ফেবল মায়াবিলসিত 
জগতের জন্যই উপদিষ্ট হওয়ায়, সমাজের কল্যাণার্থে কর্মকাণ্ভীয় 
বেদ--শদ্রের যক্ছে অধিকার নাই অগ্রিষ্টোম বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণই 
করিবেন; ক্ষত্রিয় রাজহ্য়ের অধিকারী” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বর্ণ- 
ভেদে অধিকারী স্থির করাধ সেই সেই স্থিরীকৃত বর্ণ ব্যতীত অন্তের 
অধিকার না থাকিলেও, যখন গুণান্পারেই বর্ণভেদ স্থিরীকুত হইয়াছে, 
তখন অবশ্ত বর্ণোচিত গুণলাভ করিতে পাবিলেও অধিকার আছে। 
তগবান্‌ বলিয়াছেন__“চাতুক্ব্্যং ময়। স্ষ্টংগুণকর্মাবিতাগশঃ1” অর্থাৎ 
আমি যে চাতুর্বণ্যের সৃষ্টি করিষীছি, তাহা কেবল তথনকার ব্যক্তি- 
গত গুণ ও কর্মের বিভাগ দৃষ্টে-_চাতুর্ধরণ্্ের বিভাগ দৃষ্টে নহে; 
যেহেতু, তখন অর্থাৎ “আদিতে বর্ণ ও একমাঁজ ছিল ।” (ভাগবত, 
৯ম স্ব?) ১৪শ অঃ) গৌতম সমহিতাতেও দেখ যায়--“ক্ষান্তং 
দ্বান্তং জিতক্রোধং জিতাত্সানং জিতেক্দ্রিরম । তমেব ব্রাঙ্গণং মন্টে 
শেষাঃ শদ্রা ইতি স্তাঃ” ॥ অগ্রিহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ 
শুচীন্। উপবাসরতান্‌ দাস্তাংস্তান্‌ দেব! ব্রাঙ্গণান্‌ বিছুঃ॥ ন 
জাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। চগালমপি বৃত্তস্থং 
তং দেবা ব্রাহ্গণং বিছুঃ।/ অর্থাৎ ক্ষমাবান্ঃ দমশীল, জিতক্রোধ 
জিতাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে 
শূদ্র ; যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিবত, শুচি, উপবাস রত 
ও দন্ত, দেবতারা তাহাদ্দিগকেই ব্রাঙ্ণ বলিয়া জানেন; হে 
রাজন! জাতি পুজ্য নহে-_গুণই কল্যাণকারক, চগ্ডালও সচ্চরিত্ে 

9 


৪৭৬ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 





হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । আবার মহা- 
ভারতে বনপর্ষের চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ে আছে--“পাতিত্য- 
জনক, কুক্রিয়াষক্ত, দান্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শৃদ্রসূশ হয়; 
আর যে শুদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি 
ব্রাহ্মণ বিবেচন! করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাঙ্গণ হয়। সুতরাং 
গুণান্ুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে_বর্ণানুসারে নহে। পূর্বে 
সেই জন্যই উচ্চবর্ণস্থ হীনগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা নীচ বর্ণে নিক্ষিপ্ত, 
এবং নীচবর্ণস্থ সদৃগুণশালী পুকষেরী উচ্চবর্ণে উন্নীত হইত। 
শূদ্র কুলোৎ্পর বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম, ব্যাস; ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব 
খবষভের একাশীতি পুত্র, বিশ্বামিত্র ধধ্যাদি বি্ভাবলে ব্রাঙ্গণত্ব এবং 
অক্ঞাতপিতা কপ, দ্রোণ. কর্ণাদি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। আবার দ্বিজবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুল হইতে 
পতিভেবও শ্ত্র-্খ্যে পবিশিভ হইত-ম্্ী-শন্র-দ্বিজবক্ষ,। অয 
ন শ্রুতিগোচর1 1” অতএব বর্ণভেদ সত্বেও যখন গুণের যথেষ্ট 
ব্যতিচার দেখা যাইতেছে, তখন আর বর্ভেদকে গুণভেদের কারণ 
বল] যায় না; বলিলে শান্তর যুক্তি--এমন কি, প্রত্যক্ষেরও অপলাপ 
কর। হয়। বর্ণভেদ সত্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার হয দেখিয়াই, 
মহাভারতের বনপর্কে 00058 অধ্যায়ে রাজধি 
নহ্ষ বলিতেছেন-_ 

“বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শত্রেও 
লক্ষিত হইতেছে; যগ্যপি সত্যাদি ব্রাঙ্মণধর্্ম শুদ্রেও লক্ষিত হইল, 
তবে শদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ।” তছুত্তরে যধিষ্টির বলিতেছেন, 
“অনেক শৃদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শুদ্রলক্ষণ লক্ষিত 
হইয়া! থাকে, অতএব শৃদ্রবংশীয় হইলে যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাক্ধীণবংশীয় 
হইলেই যে ব্রাঙ্গণ হয়, এরূপ নহে; কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক 
ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহা রই ব্রাঞ্ষণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে উহা 
লক্ষিত ন! হয়, তাহারাই শুদ্র।” বাস্তবিক বর্ণতেদ ছারা কোন মতেই 
গুণকে ব্যভিচার, দাষ হইতে রক্ষা করা যায় না ৰলিয়াই, অর্থাৎ 
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একবর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যপ্তাবিত। দেখিয়া; মনু মহাশয় 
ধলিয়াছেন-_ “ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং শূদ্রও ব্রাহ্ধণ হয়; ক্ষত্রিয় শুদ্র, এবং 
শুদ্রও ক্ষত্রিয় হয়; বৈশ্ঠ শব্রঃ এবং শদ্রও বৈগ্ঠ হয়।_-“শুদ্রো ব্রা্ষণ- 
ভামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাম। ক্ষত্রিয়াতজ্জাতমেবন্ত বিগ্যাদ্ৈষ্ঠাৎ 
তখৈবচ ॥” কারণ, বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেগ্যই গুণ-ব্যতিচার না হওয়া । 
কিন্তু যখন বর্ণভেদ সত্বেও তাহার অসগ্ভাব নাই, তখন গুণান্ুসারে 
অধিকার দেওয়া না হইলে বর্ণভেদের কোন অর্থই থাকে না। 
তবে বর্ণভেদই উক্ত ব্যভিচার দোষ নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় 
বলিয়া, গুণলাত সর্তেও গুণোচিত বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত 
বর্ণেচিত যাগ যজ্ঞাদিতে অধিকার দ্রিলে এ একই দোষ রহিয়া যায় 
দেখিয়া কর্মকাণ্তীয় বেদ কেবল পর্ণতেদেই অধিকারী স্থির 
করিয়াছেন ; কিন্তু তন্দারা এরূপ বলা হয় নাই যে, গুণান্ুসারে 
বর্ণাধিকার নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদে “সত্যকামের আত্মবিদ্যা” 
হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কর্কাণ্ীয় বেদ আদ 
গুণান্থুসারে বর্ণাধিকার নিষেধ করেন নাই; কেবল ' বর্ণান্ুসারে 
কর্মাধিকারই নিষেদ করিয়াছেন । যথা_“জবালা-তনয় সত্যকাম 
বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্যযাবলম্বনে গুরুগৃহে বাসেচ্ছায় জননীকে স্বীয় 
গোত্র জিজ্ঞাসা করেন ; তদুত্তরে জবালা বলেন, আমি যৌবনাবস্থায় 
অনেকের পরিচর্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি 
সে কারণ আমি তোমার গোত্র জানিনা । তবে এইমাত্র জানি যে, 
আমার নাম জবাল আর তোমার না সত্যকাম । অনস্তর সত্যকাম 
হরিপ্রযানের তনয় গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিলবিত 
বিষয় প্রকাশ করায়, গৌতম গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। অজ্ঞাতগোত্র 
সত্যকাম জননীপ্রমুখাৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন অকপটে তাহাই 
বলায়, গৌতর্ম গ্রীত হইয়া বলেন-_বৎস, তুমি যখন সত্য হইতে 
বিচ্যুত হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব-_তুমি সমিধ 
আাহরণ কর। এই বলিয়া গৌতয খষি সত্যকামকে উপনীত 
ক্রিয়া তঙ্গনস্তর অধিকার প্রদান করেন ।” অর্থাৎ ত্বিজবর্ণত্য় 
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কর্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজা পত্রীর গর্ভসম্ততত তনয়েরা 
মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া 
তৎ্সদ্ৃশ জাতি হইয়া থাকে ;--স্ত্ীঘনত্তরজাতাস্থ দ্বিজেরুৎপাদি- 
তান স্ৃতান্। সদৃশানেব তানাহুমণতুদোষবিগহিতান্‌ ॥” স্থতরাং 
দ্বাসীপুত্র সত্যকামও শদ্র। তবে ব্রাহ্গণোচিত গুণ থাকায় গুণো- 
চিত বর্ণে অধিকার থাকিলেও, উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত করতঃ সেই 
বর্ণে উত্তোলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্্মার্দিতি অধিকার 
নাই দেখিয়া গৌতম খধি উপনীত করিয়াছিলেন । অনেকে 
শ্রুতির “নৈতদত্রাঙ্গণো”-_অব্রা্ধণ কখনই এক্ূপ সত্য কথা বলিতে 
পারে শা--:এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া সতাকামকে ব্রাঙ্গণ বলেন 
বটে, কিন্তু ভাহাতেও শ্রুতহানি ও অশ্রতকল্পনা এই ছুই 
দুই দোষ হয়। অর্থাৎ শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ 
তাগ করিলে শ্রতহাঁনি দোষ এবং যে অর্থ শবের শক্তিতে 
ত্য হয় সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুত- 
কল্পনা দোষ হয়। বাস্তবিক সত্যকামের যখন গোত্রসন্বন্ধে কিছুই 
শুনা যায় না, কেবল সদৃগুণের পরিচয়েই উপনীত হইয়।ছিলেন, 
তখন আর শ্রতবিষর অর্থণৎ সদ্গুণ ছাড়িয়া অশ্রুতবিষয় অর্থাৎ গোত্র 
কল্পনা করা উচিত হয় না। আর গৌতম খধিও যখন সত্য- 
কামষকে “কিং গোত্রোন্ধ সৌম্যাসীতি”- সৌম্য! তোমার গোব্র 
কি? এই বাক্য দ্বারা সত্যকামকে গোর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
তখন অবশ্তঠ তিনিও সত্যাকামের গোত্র জানিতেন না। ফলকথা 
যখন আদিতে বর্ণভেদ ছিল না,পরে গুণ ও কর্মের বিভাগ দৃষ্টে বর্ণভেদ 
নির্ণীত হইয়াছে, তখন আর সত্যকাম স্বীয় সদৃগুণের পরিচয়ে ব্রাহ্মণতে 
উত্তোলিত না হইবেন কেন? অর্থাৎ যখন গুণানুসারেই বর্ণভেদ 
স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্গণবংশ না হইলেও ব্রাহ্গণোচিত গুণ 
ধাঁকিলেই ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করা যায়। এস্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে 
পারে যে, ব্রহ্গবিদ্যার্থা সত্যকাঁমকে যখন ব্রক্ষবিগ্যার্থই উপনীত 
করা হইয়াছিল এবং সত্যকামও ব্রক্গবিদ্যারই অনুশীলন করিয়া- 
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ছিলেন, তখন .জ্ঞানাধিকারের কথা কর্মীধিকারে কেন। 
স্থতরাং তদৃত্তরে বল। যায় _কর্ম্মকাণ্ডীৰ বেদের ন্যায় জ্ঞানকা্ীয় 
বেদে উপনয়ন-সংস্কার ও বর্ণতেদের অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ 
কশ্মকাত্ীয় বেদে যেমন যজ্জোপবীত ভিন্ন যজ্জে এবং স্ববর্ণে- 
চিত যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্য বর্ণোচিত যক্জাদিতে অধিকার নাই, জ্ঞান- 
কাগীর বেদে সেকপ নহে। জ্ঞানকাতীয় বেদে যে, উপনয়ন-সংস্কার 
এবং বর্ণভেদের আদে অপেক্ষা নাই, তাহা আমরা জ্ঞানকাণ্তীয় 
বেদোক্ত ব্রঙ্গবিদ্ার অধিকারীর আলোচনায় দেখিতে পাইব। 
তবে গৌতম খষি যে সত্যকামকে উপনীত করিয়াছিলেন তাহা 
কেবল ব্রাহ্গণ বর্ণে ও ব্রাঙ্গণবর্ণোচিত যাঁগষজ্ঞাদ্দিতে অধিকার 
দেওয়ার জন্য । তহি ছান্দোগ্যেপনিষদোক্ত “উপকোশলের আত্ম- 
বিদ্যা” দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যকাষ, সাগ্রিক ব্রাঙ্গণোচিত 
যজ্ঞাগ্ির পরিচর্যা] এবং আচান্যের কার্য্যান্দ করিতেছেন । আর পূর্বেও 
এই জন্যই বল! হইয়াছে_-সত্যকাম ব্রাঙ্গণহ্ উত্তোলিত হইয়াছিলেন। 
বাস্তবিক, প্রবৃত্তি তাঁগ করিতে অশক্ত ব্যান্ত দিগের চিত্তশুদ্ধির 
জন্যই কর্ধ্কাণ্তীয় বেদে যাগঘজ্ঞাদির বিধান হওয়ায় এবং সত্ধ, বূজঃ 
ও তমোগুণের ভিক্নতানুসারে প্রবৃত্তিপ ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাঁধ্য বলিয়া, 
কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদে প্রবৃত্তান্বপারে বর্ণতেদের এবং কোন এক নিদিষ্ট 
চিহ্ত দ্বার! উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়কে পরিচিত করিবার জন্ঠ উপনয়ন- 
সংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ীয় বেদে তাহা 
নাই। কারণ, জ্ঞানকা্ীর বেদের প্রতিপাগ্ত ব্রক্ষ_“একমেবা* 
দ্বিতীয়ম ;” এবং তাহাও কেবল নিবৃন্ভিমার্গীয় পথিকদের জন্যই 
উপদিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং নিবৃত্তির ভাঁবও অদ্বৈত বলিয়া, জ্ঞান- 
কাণ্ডের অধিকারীদের মধ্যে পাথক্য না থাকায় উপনয়ন এবং 
বর্ণভেদের এপ্রয়োজন নাই। আর কশ্মকাণ্ীয় বেদে যে কেবল 
উপনয়ন-সংস্কার এব' বর্ণ ভেদেরই অপেক্ষা আছে, তাহা নহে; 
দেবত] ও গোত্র না থাকিলেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
তাই দেবতাদের দেবতা ও উপনয়ন ন। থাকায়, এবং খধষিদ্বের খাবি 


৪৮০৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা। 








অর্থাৎ গোত্র না থাকায় কর্মকাণ্ডে অধিকার নাই। এ স্থলে 
“অধিকার নাই” নাঁ বলিয়া, প্রয়োজন নাই বলাই যুক্তিসঙ্গত । 
কারণ চিত্তশুদ্ধির জন্যই যন্াদিব আবশ্বাক ; কিন্তু দেবতা ও খাষি- 
দের যখন তাহার অতাব নাই তখন শবন্ত প্রয়োজনও নাই। 
তাই লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে-_জ্ঞানামূত-পরিতপ্ত পুরুষের কর্ে 
প্রয়োজন কি ?ঙ্গানামূতেন তৃপ্তস্ত কর্ম্ণা প্রজয়া চ কিয্‌।” 
অতএব আমর! দেখিলাম ষে গুণান্ুুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীকৃত হওয়ায় 
গুণলাভ করিতে পারিলে গুণোচিত বর্ণে অধিকাঁর আছে বটে, 
কিন্ত উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত না হওয়া পর্যান্ত বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে 
অধিকার নাই। তাই “্্ীরত্বং ছৃক্কুলাদপি” অর্থাৎ দুঙ্ধুল হইতে 
গুণবতী স্ত্রী গ্রহণযোগ্য হইলেও স্ীলোকের উপনয়ন-সংস্কীর ন! 
থাকায় বর্ণোচিত যাগ যজ্ঞাদিতে আদে অধিকার নাই। এক্ষণে 
চিন্তার বিষয় এই যে, গুণলাত করিতে পারিলে যখন গুণোচিত কর্শ 
স্বতঃই হইয়া থাকে, তখন অনশা “উপনয়ন বাতীত অধিকার 
নাই” বলিলে, তাহাকে সাহসোক্তিই বলিতে হয় । বাস্তবিক গুণ- 
লাভ হইলে, গুণোচিত কর্ম স্বতঃই হইয়ী থাকে; কেহ তাহাকে 
বাধ দিতে পারে না। তাই জমদরগ্রি, জামদগ্্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, অথচ ক্ষত্রিয়-ধন্দরী। আবার ভীম্ম ও যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় 
হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণলাত করিয়াছিলেন । ফল কথা-_গুণভেদেই 
অধিকারী ভেদের পরযার্থতঃ কারণ; তবে ব্যবহারিক জগতের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হওয়।শ বর্ণাদি ব্যবহারিক যাত্র। 


(জ্ঞানকাণ্ড ) 


আমরা কর্্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় দেখি- 
বাছি যে, তত্বতঃ গ্ুণতেদই অধিকারী তেদের কারণ আদৌ 
উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে । তবে কেবল ব্যবহারিক কল্যাণো- 
দেত্টেই আদিষ্ট হওয়ায় সত্যতঃ কারণ না হইলেও কর্ম্মকাণ্ীয় 
বেধ ব্যযহারিকভাঁষে উপনয়ন ও বর্ণাদিকে কারণ বলিয়াছেন ; 
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এবং তাত্বক-কারণ সন্বেও ব্যবহারিক-কারণ ব্যতীত অধিকার 
না দেওয়ায় ব্যবহারিক কারণই কর্ম্মকাণ্ডীর বেদে মুখ্য এবং পার- 
মার্থিক-কাঁরণ গৌণ মধ্যে পত্রিগণিত হইয়াছে । অর্থাৎ কর্মকাতীয় 
বেদোক্ত বর্ণতেদের মুখা উদ্দেশ্যই গুণ-ব্যভিচার না হওয়া। 
স্থতরাং সত্ব, সত্বরজঃ, রজস্তমঃ ও তমোঃগুণযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্ম- 
ণাদি চাতুব্বপ্যের বিভাগ দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক ভাবে না রাখিলে, 
এবং বর্ণভেদ্ সব্বেও এক বর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্য- 
স্তাবিতা আছে দেখিয়া, অর্থাৎ উক্ত বর্ণাদ্িও তন্বত; গুণতেদের 
কারণ নহে বলির, গুণাক্ুসারে বর্ণাধিকার দে€রা না হইলেও উক্ত 
ব্যতিচার দোষ রক্ষিত হয় না। কাধষেই কর্ম্মকাণ্তীয় বেদ উতভয়- 
কেই কারণ বলিগ়াছেন; এবং গুণান্ুসারে বর্ণাধিকার না৷ দেওয়া 
পর্যন্ত বর্ণোচিত কন্মীদিতে অনিকার দেওয়া হইলে বর্ণতেদের 
অভাব হেতু সেই পুর্ব দোপই থাকিয়া যায় দেখিয়া বর্ণভেদকেই 
মুখ্য কারণ বলিয়াছেন । আর কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের ওরূপ বলিবার 
শন্তিও আছে। কারণ গুণলাভ হছলে গুণোচিত কর্ম স্বতঃই 
হইতে থাকিলেও তদ্দারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; 
যেহেতু, যজ্ঞাদি একমাত্র বেদাধ্যন-সাপেক্ষ । সুতরাং কর্মকাণ্ীয় 
বেদে ওনপ নিষেধ সঙ্গত হয়; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে একমাত্র, 
গুণ ব্যতীত বর্ণ, উপনয়ন, দেবতা ও গোরকে অধিকারী ভেদের 
কারণ বল। যায় না-বলিলেও তাহা অসঙ্গত হয়। কারণ, কর্ম 
কাণ্ীয় বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম অণাৎ যাগ যঙ্জাদি, একমাত্র কর্ম 
কাণ্তীয় বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ ; এবং উক্ত বেদাধ্যয়নও উপনয়ন 
সাপেক্ষ । স্থতরাং গুণ সত্বেও কশ্মকাতীয় বেদাধ্যয়ন ব্যতীত যজ্ঞাদি 
সম্পার্দিত হইতে পারে না । তাই আদৌ উপনয়ন-সংস্কার না 
থাকায়, ৩ সত্বেও ক্ত্রীজাতির কর্মকাণ্ীয় বেদে অনধিকার প্রযুক্ত 
যাগ যক্ঞা্দিতে অধিকার নাই। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ভীর বেদের প্রতি- 
পাদ্য ব্রহ্মবিদ্কা একমাত্র বৈরাগ্য-সাপেক্ষ -বৈরাগ্য ব্যতীত শত 
অধ্যরনেও ক্রহ্মবিস্া লাত করা যায় না; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন__ 


৪৮২ উদ্বেধন। [১৯শ বর্ষ--+ম সংা!। 





“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যে। ন মেধা ন বনুনা শ্রুষ্তেন”-__-এই 
আত্মাকে বেদাধায়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু 
শান্স শ্রবণেও লাত করা যায় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ- 
সনৎকুমার-সন্বাদে দেখা যায়_দ্রেবষি নারদ চারি বেদ প্রভৃতি 
সমুদয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়াও ব্রহ্গকে লাত করিতে না পারিষা 
তগবান্‌ সনত্কুমারের নিকট ব্রন্গ-জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বাস্তবিক 
বৈরাগ্যই ব্রক্গবিষ্ভা লাতের একমাত্র কারণ। তবে বেদাধ্যয়ন 
করিতে করিতে শুত প্রাক্তন বশতঃ দৈবাৎ কোন সৌভাগ্াযুক্ত 
পুরুষের সংসারের অনিত্যতা অনুভব হইরা আণলে তদনন্তর শম 
দ্রমাদির সাধন ছ্বারা বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়। বেদাধ্যয়ন 
কেও ব্রহ্মবিদ্ভা। লাভের কারণ বলা যায় বটে; কিন্তু যাবৎ না 
বৈরাঁগ্যের উদয় হঘ, ভাঁবৎ বেদাধ্যর়ন দ্বারাও লাভ কর! যাঁয় না। 
আবার, কর্মক্ষয় ব্যতীত শমদমাদির সাধন দ্বারাও বৈরাগ্য লাঁত 
করিবার উপায় নাই; কারণ সংসারে জন্ম কর্মক্ষয়ের জন্য; সে 
কারণ কর্মক্ষয় না হইলেও বলপুর্বক শমদ্মাদির সাধন করিতে 
যাইলে সঞ্চিত-কন্ম ক্ষয়িত না হওয়া মুটিলাভ ত দরের কথা, পরস্ত 
ইন্ট্রিয-নিগ্রহাদি?প কঠের কার্য্যে মৃত্যু হওয়াই সন্ভব। তাই 
আচার্য্য শঙ্কর তদীয় বিবেক-চড়ামণিতে বলিয়াছেন--“€এতয়োম ন্দিতা 
যর বিরক্তত্বমুমুক্ষয়ৌঃ॥ মরে সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণমা ত্রতা” 
_-বিষর-বৈরাগ্য 'ও মুযুক্ষুত্ব না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলেব [ন্যায় সেই 
ব্যক্তিতে শমাদি সন্বন্ধীয় কথা বল৷ বৃথা কল্পন! মাত্র হইয়া থাকে । 
অতএব, ধীহার পূর্বব পূর্ব সাধনার ফলে স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হইয়া 
থাকে তিন্নিই ব্রঙ্গ বিগ্ভালাভের যথার্থ অধিকারী বলিয়া, বৈরাগ্যই 
ব্রদ্ষবিচ্ভালাতের এ+মাত্র কারণ। আরও আচার্য শঙ্কর বেদান্তের 
“অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”, হত্রটীর ভান্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন--বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইলেই মানুষের ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হয় এবং কু হকার্য্যও 
হয়। বাস্তবিক, মনোবুত্তির পরমোপশান্তির নামই মুক্তি বা ব্রহ্গ- 
সাধূজ্জ্য। তাই পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন্--যোগ শ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ 1” 
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সুতরাং ঠবরাগোদর়ে স্বতঃই সাধন চতুষ্ট৯ট আযতীকুৃত হইতে 
থাকিলে ক্রমে যখন “বশীকার”? অবস্থাধ চিত্তের হক্ম ওসুক্যটুকুও 
থাকে না, তখন স্বতঃসিদ্ধ মনোলয়ে মুক্তি অবশ্যন্তাবী বলিয়া 
একমাত্র বৈবাগাবান্‌ পুরুধই ব্রঙ্গবিদ্ভাব যথার্থ অধিকারী; এবং 
নৈরাগ্যের চরম অবস্থায়, অর্থাৎ “পব বৈবাগ্য” উপস্থিত হইলে 
স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাব হইযা থাকে বলিষা, জ্ঞানকাণ্ীয বেদে 


% কোন্‌ বস্ত নিত্য, কোন বস্তু অনিতা, তাহ! বিবেচন! কৰা; এহিক ও 
পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ। উৎপদন কৰ; আম্বাতে শমদমাঁদি ছদ্ধ প্রকান্ 
গুণের উদ্রেক কৰা; এবং মুমুক্ষা। এই চ।বি প্রকাব আস্মব্যাপারেব নাম সাধন 
অর্থাৎ ব্রঙ্গাজ্ঞানেব উপকারী । 

নিত্যানিতা বিচাব_-একমাত্র বঙ্গ বাভীত উন্দিষগ্রাভা ও ইন্ট্রিধাতীত যাহ! 
কিছু অছে লমুদযই অনিত্য--এই জ্ঞান নম্যক উপলব্ধি কঝা। 

বৈরাগ্য-_বৈবাগা সম্বন্ধে পাতগ্রালব সতটী সমীচীন ৰোধ হওয়ায়, এস্লে 
লিপিবদ্ধ কর! হইল “দৃষ্ট বিষয় ও শাস্ প্রতিপার্দিত বিষষ, যুগপৎ উভয় বিষয়েই 
সম্পূর্ণরূপে নিঃস্পৃহ হইতে পাঁবিলে, 'ৰশীকাণ নামক নৈরাগ্য জম্মে। অর্থাৎ বহি 
ও গরনলৌকিক ভোণ্যন্ছা ভান করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য হয়। ইহা! 
আবাব অবস্থাছ্েদে চাবি প্রকাব। যথ।- প্রথম মতমান, দ্বিতীয ব্যতিবেক, তৃতীয় 
একেন্ত্রিঘ ও চতুর্থ বশীকান। চিত্তে ব্ষিযাগুবগ নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মিলে তাহ! 
যতমান; অনস্তর কোন্‌ অনুরাগ নষ্ট হইল, কোন ওনুরাগই ব। সজীব থাকিল তাহ। 
পরীক্ষার দ্বার জ্ঞাত হইয1 লজীব এন্ুরাগগুলিকে দগ্ধ কবিবার চেষ্ট।র নাম বাতিরেক ; 
ক্রমে যণন চিত্ত আর কোন [বিষয়ে অনুবন্ত হয না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যংকিঞিৎ 
বৎস্থকামাত্র জন্মে, তখন তাহাকে একেব্দ্রিং ; এবং যখন শুঙ্ষ্ন ওৎসুক্যটুকুণড থ!কিবে না, 
তখন তাহাকে বশীকাব কহে ; আর যখন বশীকাব দুঢ় হয়, তখন তাহ। পরবৈরাগ্য 
না ধারণ করে। সেই পরবৈরাগ্যই নিন্মল জ্ঞানের চরম সীম! ঝ। মক্তি। তাই 
গতগ্রলি বৈরাগা বলিতে বশীকাবকেই নির্দেশ করিয়াছেন। যখ।_-“দষটনুশ্রৰিক বিবন 
বিতৃষ্ণন্ত বশীকারসংজ্ঞ। বৈবাগ্যম্‌।” 

শম--অন্তরেন্ড্রিয় যে মন তাহাকে বশীভৃতগুকর! অর্থাৎ ব্রঙ্গাজ্ঞানের অনুপযোগী 
বৃথ। বিষয়ে মনের গতিরোধ করা । 

দম--চক্ষু প্রভৃতি বহিরিক্দ্রিষগণকে ব্রঙ্গজ্ঞানেব প্রতিবন্ধক বিষয়রাশি হইতৈ 


নিবৃত্ত কর|। 
৫ 
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উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোত্র অধিকারী ভেদের স্বীরণ নহে। 
কাএণ, “যেন বিনা যত্ন তণতি তৎ তস্য কারণম্‌ ৮ অর্থাৎ যাহ] 
বাতীত যাহা আত্মলাত কলে না, সে তাহার কারণ। সুতর]নং 
বৈরাগ্য জন্মিলে যখন স্বতঃই ব্রহ্ম-সাঁক্ষাৎকার হইয়া থাকে- কেহই 
তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তখন আর গুণ অর্থাৎ বৈরাগ্য ভিসন অন্ত 
কোন কিছু জ্ঞানকাণ্ীয় বেদোক্ত অধিকারী ভেদের কারণ নহে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে সত্যকামষ ও উপকোশলের আত্মবিষ্ার দেখ! 
যায়, ব্রন্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিলে সত্যকাম ও উপ- 
কোশলের আপনা হইতেই ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার হইয়াছিল। আর 
বাস্তবপক্ষে কথাও তাই। কারণ, জীবই ব্রঙ্গ'দ কেবল চিন্ত- 
মালিন্য হেতু তাহা জানিতে পার যায় না, সুতরাং পরবৈরাগ্যের 
উদ্রয় হইলে উক্ত মালিন্স একেবারে দূর হওয়ায় তথন স্বতঃই 
ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার হয়। এক্ষণে একপ সন্দেহ হইতে পারে যে, 
বৃহদ্দান্ণ্যক উপনিষদ যখন ব্রঙ্গকে “উপনিবদং পুরুষং”_-উপনিষদ্ধেদ্ধ 
পুরুষ বলিয়াছেন, তখন উপনিষদ্‌ ব্যতিরেকে স্বতঃই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ 
হয় বলিলে তাহাও ভ্রতিবিরোধা হয়। বাস্তবিক উহা শ্রুতি- 
বিরোধী নহে । কারণ, উপনিষদ শব্দের অর্থ_আত্মবাণী। তাই 
শ্রুতি বলিয়াছেন-_-“নায়মাত্সা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহন! 
শ্রতেন; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্যস্তশ্তৈষ আত্মা বিবৃন্থতে তনুং 
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উপর[ত--বিষয়ানুভৰ হইতে বিরত হওযা; অথব। বিধিপূর্ববক কন্মকাণ্ড ত্যাগ 
করা। বিধিপুর্ধবক কর্ম ত্যাগ অর্থে--বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কপ্ধত্যাগ 
হয়; নচেৎ বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্কিব বলপুর্ব্বক কর্ত্যাগ কখনই বিধিপূর্ধবক কর্দুত্যাগ 
মছে। 

তিতিক্ষা__শীতোঞ্চ, মানাপমাঁন ও শোক ভধ প্রভৃতি দ্বন্দসহিষণুত। ; অর্থাৎ এ এ 
বিষয়ে উদ্ধিগ্র ন! হওয়া! । 

সমাধান-_ত্রক্ষে চিত্তের একতানতা উৎপাদন। 

শ্রদ্ধা --গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস। 

ুহুক্ষা-_মুক্ত হইবার ইচ্ছা । ইহাই সাধন-চতুষ্টয়ের ষথার্থ তাংপধ্য। 





ভাব্র, ১৩২৪1] বেদাক্ত অধিকারী ভেদেব কারণ। ৪৮৫ 





স্বাম্‌” এক্ীঁ'আত্মীকে উপনিষদাদি অধাযন দ্বাবা, স্থৃতীক্ষ মেধা 
দ্বাবা এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ কবা যায না; কিন্তু এই 
আত্ম। ধাকে বরণ করেন, তিনিই আত্মীকে লাভ কবেন আত! 
তাহাবই নিকট স্বীষ স্বরূপ প্রকাশ কবেন। অর্থাৎ আত্মতত্ব জানিবার 
এঁকান্তিক বাসনা ছন্মিলে স্বীয আত্মা হইতেই আন্মতত্বসন্বন্বীয 
নিগুঢ রহস্য সকল জানিতে পাবা ঘাষ স্বৃতবা” তখন স্বতঃই ব্রহ্ম 
সাক্ষাৎকার হয। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায, আত্মা- 
কর্তক ববিত না হওযাঁয় উপনিষদ প্রভৃতি বহুবিধ অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ 
কবিযাও নাঁবদেক ব্রঙ্গসাক্ষাতৎ্কাব হয নাই, কিন্তু সত্যকাম ও 
উপকোশল উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যযন না! কবিলেও, আত্মাকর্তৃক 
ববিত হওযাঁয স্বংই তন্বদর্শন কবিষাছিলেন। কিন্তু উপনিষদ্বাক্যেব 
প্রতিধ্বনি কবিষ স্বামী বিবেকানন্দ তদ্দীঘ দেববাণীতে বলিয়! 
ছেন--“নিজেব ঘবে গিষে বস, আব নিজেব অন্তবাক্মাব ভিতর 
থেকে উপনিষদেব ত্বগুলি আবিষ্কাব কব। তুমি সকল বিষযের 
অনন্তধনিস্ববপ--ভূত ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । 
যতর্দিন ন! সেই ভিতবেব অন্তর্যামী গুকব প্রকাশ হচ্ছে ততদিন 
বাহিবেব উপদেশ সব বৃথা ।” অতএব, গুণলাত ভইলে যাহা স্বতঃই 
আসিযা থাকে, সে বিষষে আর উপনযন বর্ণ, দেবতা ও গোত্রের 
অপেক্ষা আছে বল! যাষ না,--বিশেষতঃ যখন স্্ীলোক হুই্যাও 
মৈত্রী ও গার্গা, শদ্র হইযাঁও বিছবব ও ধন্মব্যাধ, দ্রেবতা হইযাও 
ইন্দ্র ও অগ্থি এবং খষি হইযাঁও গৌতম ও শাঙিল্য প্রভৃতি সকলেই 
ব্রঙ্মজ্ঞান লাভ কবিষাছিলেন । আবাব কঠোপনিষদে দেখা যাষ 
যম নচিকেতাকে ব্রাঙ্গণ জাঁনিযাও, যে পয্যন্ত না বৈশ্বাগ্যবান্‌ 
বলিষা বুঝিতে পাবিযাঁছিলেন সে পর্যন্ত ব্রন্মোপদেশ কবেন নাই। 
সুতরাং জ্ঞানকাগীয় বেদে একমাত্র গুণই অধিকাঁবী তেদের কারণ; 
আদৌ উপনধনাদি কাবণ নহে। তাই ভাগবতেখ একাদশ স্বন্ধের 
একোনত্রিংশ অধ্যাষে ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিতেছেন-_-“সখে উদ্ধব । 
তুমি এই ব্রক্গরাজ্য দানণ্ডিক, নাস্তিক ও শঠকে, কিম্বা শবণ করিতে 


৪৮৬ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্য!। 


অনিচ্ছককে, অতক্তকে এবং ছুর্বিলীতকে দান করিও কট) পর 
শদ্ধালু শূদ্র এবং স্ত্রীলোককেও অর্পণ করিবে ।” 

কেহ কেহ বলেন, বিছুর ও ধ্থব্যাধ পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন? 
সেই হেতু শূদ্র হইলেও তাহাদের ব্রা্গণজন্মের জ্ঞান অনিবার্ধ্য 
বলিয়া মুক্তিলাত করিয়াছিলেন । নচেৎ শদ্রজন্মে ওরূপ জ্ঞান হওয়। 
সম্ভবপর নহে। প্রক্কতপক্ষে এটী কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল সিদ্ধান্ত। 
কারণ, বেদান্তের “তদস্তরপ্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিঘক্তঃ প্রশ্ননির- 
পণাত্যাম্‌” সুত্রটার শাঙ্করতান্তে দেখা যায়, বৃহদারণ্যকোপনিষদের 
“তদ্‌ যথা তৃণজলায়ুকা তণস্তান্তং গহান্তমাকরম্মাক্রম্যাত্মানমুপসংহব - 
ত্যেবমেবারম।ঝ্সেদং শরীরং নিহত্যানিগ্ঞাং গমযরিত্বান্তমাক্রমমাক্র- 
ম্যাত্মানমুপসংহরতি”__অর্থাৎ যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপুর্ববক পূর্ব 
গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে তন্রপ জীবও দেহাস্তর গ্রহণ করিয়া পুর্ব 
দেহ ত্যাগ করে--এই বাক্যটীর সহিত স্বীয় ভাঙ্তের সামস্তস্ত 
প্রতিপাদনের নিমিত্ত আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন__“জীব মরণকাঁলে 
এতদ্দেহেই ভবিষ্যবদ্দেহবিবয়ক জ্ঞান লাত করতঃ প্রয়াণ করে, 
মরণধন্ত্রণা তাহার এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়। 
দেয়।” তাই ভগবান্ও বলিয়াছেন “যং যং বাপি স্মরন ভাবং 
ত্যজত্যন্তে কলেবরমূ। তং তমেটৈতি কৌন্তেয় সদা তদৃভাব- 
তাবিতঃ॥” অর্থাৎ ভীব মৃত্যুকালে যে ভাব প্যান করিতে করিতে 
কলেবর পরিত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়, সে সর্বদা তগ্তাবভাবিত 
হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে” সুতরাং বিছুর ও ধর্ম্ব্যাধের 
ব্রাহ্মণ জন্মের জ্ঞান অবিচ্ছিন্নভাবে শূদ্রজন্মে হওয়া শ্রুতি ও স্মতি- 
বিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রামীণিক | অর্থাৎ বিদ্বর ও ধর্খধ্যাধ পূর্ব জন্মে 
ব্রাঙ্মণ হইলেও মৃত্যুকীলে শৃদ্রোচিত কর্াশয়ের প্রাবলা হেতু শুদ্র- 
যোনি প্রাপ্ত হওয়ায় তখন আর ব্রাঙ্গণ্যতাবেব সম্পর্ক ব| লেশমাত্র 
ছিল না; আবার যখন সম্পূর্ণরূপে শৃদ্রতাবাপন্ন হইলেও তজ্জন্মেই 
্রদ্ধজ্ঞান লাত করিয়াছিলেন, তখন অবশ্য শুদ্রজন্মেই ব্রহ্মণ্যভাবের 
কর্মার্শয় সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া মুক্তি দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল 
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পি 


বুঝিতে হী অতএব, কর্্মাশয যখন আদৌ সামীজিক জাতি- 
ভেদের অপেক্ষা কবে না, তখন অবশ্য “শদ্রজন্মে ব্রহ্মজ্বীম লাত 
করা 'যায় না, অথবা ব্রাহ্মণজন্মে করা যাঁধ,” এরূপ বলিলে তাহ! 
ভুলই। আরও, জীবের আদি ও অন্ত অব্যক্ত বলিয়। তাহা সম্পূর্ণ 
অজ্ঞেয়। তাই ভগবান্‌ বলিযাছেন - “অবাক্তাদীনি ভূতাঁনি ব্যক্ত 
মধ্যানি ভাঁরত। অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥” হে 
তারত, ভূত সকলের আদি ও অন অব্যক্ত বলিযা তাহা জানা 
যাষ না, কেবল মধা ব্যক্ত পলিষা ক্গানা যা; অতএব, তাহাতে 
আবাব শোক বিলাপ কি? স্থৃুতবাং “বিদ্ধ ও ধন্মব্যাধ পূর্ব- 
জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন” বলিলে, তাহা সাহস তিন্ন অন্য কিছুই 
নহে । ফল কথা, যখন দেবতা হইতে কীট পতঙ্গ--এমন কি, 
স্থাবর জঙ্গম পর্যযত্ত সদসৎ কর্মুণে উচ্চ নীচ যোনিতে গমন 
করিয়া থাকে, তখন আব শদ্র হইতে ত্রাঙ্ষণ হওয]! অসম্ভব 
নহে; কাজেই শদ্রজন্মে জ্ঞান ব্রাঙ্গণজন্মে এরূপ অনিবার্ধ্য 
হইলে আর উপরোক্ত আপত্তিব প্রামাণ্য থাকে না। বাস্তবিক 
কর্ম্মাশয অর্থাৎ গুণকম্ম আদে দেশ-কাল-পাত্রেব অপেক্ষা করে 
না তাহা কোন্‌ সময, কোথায এবং কিকপ অবস্থায় কোন্‌ ফল 
দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পাবে না । তাই ভগবান্ও 
বলিয়াছেন_-"গহন। কন্্মণোগতিঃ” -কম্মের গতি ব! প্রভাব অতীব 
গহন। আমর] যে এইমাত্র অতি উচ্চবর্ণেব মধ্যেও অসপ্তাবাপন্ন 
এবং অতি নীচবর্ধণের মধ্যেও সদৃগুণশালী ব্যক্তির পরিচয় পাইলাম; 
তাহার কারণ কি? তাহার কাঁবণই--কর্্মাশষ | কেহ কেহ 
ইহাকে দৈব বলেন। বস্তুতঃ দৈবও প্রাক্তন ব্যতীত অন্য কিছুই 
নহে। তবে প্রত্যক্ষের অবিষয় বলিষ! কর্মাশয়কেই দেব, অপূর্ব 
এবং অনৃষ্ট' প্রভৃতি নাম দেওয়া হয। এই কর্মাশয় প্রভাবেই 
বেশ্তাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, ক্ষত্রিয় বাজ বিশামিত্র প্রভৃতি দ্দেহেই 
ব্রাহ্গণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । আবাধ কত শত সহত্র যোগী এই 
কর্মাীশয় প্রতাঁবেই যোগজরষ্ট হইয়াছেন। ইহার প্রতাঁব বা গতি 
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বাস্তবিকই অতীব গহন। তএব শুভাশুত কর্মাশয় বন আদৌ 
জাঁতিভেদের অপেক্ষা করে না, এবং বৈরাগ্য নামক পরম কল্যাণ- 
স্মরূ কর্ম্মীশয় উদ্দিত হইলে যখন স্বতঃই ব্রন্মসাক্ষীৎকার হয়ঃ তখন 
আর জ্ঞান্কাগ্ীয় বেদে জাত্যাদি অধিকারীভেদের কারণ নহে। 
বাস্তবিক উপনবন ও বর্ণভেদার্দ কেবল কর্ম্মকাণ্ীয় বেদের ক্ন্যই 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; জ্ঞানকাণ্ীয় বেদের জন্য নহে। কারণ, 
পরমতত্বদরশাী পধিরা ব্রক্গচর্ধয, গাহস্ক্য, বানপ্রস্থ ও সন্্য'স এই 
চতুরাশ্রম দ্বারা মানবজীবন চারি ভাগে বিতক্ত করিয়া তছৃপ- 
যোগী গ্রপ্র-চতুষ্টর অর্থাৎ ব্রক্ষচারীর জন্য সংহিনা, গৃহীর অন্য 
ব্রা্গণ, বানগ্রস্থীর জন্য আরণ্যক ও সম্ন্যাপীর জন্য উপনিষদ্ধের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই ছুই মূলতাব 
ন্ি জীবের অন্য তাৰ না থাকার -বেদকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান এই দুই কাণ্ডে বিভাগ করতঃ সংহিতা ও 
ব্রাহ্মণকে কর্মকাণ্ডের মধ্যে এবং আরণ্যক ও উপনিষদূকে জ্ঞান- 
কাণ্ডের মধ্যে অর্পণ করিয়া কর্খকাণ্ডের দ্বারা ব্যবহারিক হিত 
এবং জ্ঞানকাও দ্বাবা পারমাথিক হিতসাধন করিয়াছেন । স্থতক্রাং 
'যাহা পারমাথিক সৎ তাহাই জ্ঞানকাগীয় বেদের প্রতিপাগ্থ বলিয়া, 
কেবল পারমাথিক-কারণ গুণই জ্ঞানকাণ্ডীব বেদে অধিকারী 
ছ্েেদের কারণ--আদে উপনয়ন ও বর্ণাদি কারণ নহে। তবে 
বাবহারিক হিতার্থ উপদিষ্ট হইলেও, গুণই বস্তৃতঃ অধিকারী তেদের 
কারণ বলিয়া কর্মকাঁণ্ডীয় বেদ, গুণকেও কারণ বলিয়াছেন । কিন্ত 
ব্যবহারিক নিরমাদ্রির বাহিরে অর্থাথৎ অরণ্যে পঠিত এবং একমাত্র 
'প্রবৃত্তিসন্বন্ধরহিত অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষের জন্য ব্যবস্থাপিত 
হওয়ায়, পারমারথিক হিতোপদেষ্টা জ্ঞানকাীয় বেদ ত'হ। বলিবেন 
কেন? আর সেই জন্যই জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ বক্ষ্যমাণরূপে" অধিকারী 
স্থির করিয়াছেন ;$--"শাস্ত, দান্ত, বিষয় হইতে উপলত, দ্বন্দসহিষুঃ 
ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আআাতে পরমাত্মা দর্শন করিবে '” অপি 
“যে ব্যক্তির চিন্ত শস্তিগ্রাণ্ত হইয়াছে, বহিরিন্র্ি়পকল বশীভূত 
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হইয়াছে, ক্লীমক্রোধাদি মনৌদোঁষসকল দূরীভূত হইয়ীছে। যে 


আপনাতে সদ্‌গুণচতুষ্টয় আধান করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অন্থুগত 
হয়ঃ, তবে তাহাকে এই এন্মবিদ্ধা। অবশ্য প্রদান করিবে 1” বাস্তবিক 
জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে যদ্দি উপনয়ন ও বর্ণাদি অধিকারী ভেদের কারণ 
হইত, তাহা হইলে জ্ঞানকাণ্ীয় বেদ আদে গুণোল্পেখ করতঃ 
উক্ত বিশেষণ বিশেষিত ব্যক্তির কথ না বলির। কর্মকাীয় বেদের 
ম্যায় বর্ণোব্লেথই করিতেন। অতএব, জ্ঞানকাঁভীয় বেদে গুণই 
অধিকারী ভেদের একমাত্র কারণ; উপনযন ও বর্ণাদি গৌশ- 
তাবেও কারণ নহে। 

আমরা দেখিয়াছি যে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদেব আরণ্যক বান- 
প্রস্থীর জন্য এবং উপনিষদ্‌ সন্ন্যাপীর জন্তই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । 
সুতরাং জ্ঞানকাণ্ীয় বেদ কেবল »ংসাবত্যাগী অরণ্যাশ্রয়ীদের, 
আলোচ্য বিষয় বলিয়া একমাঁঞ অবণ্যাএমেই প'ঠা। আর সেই 
জন্তই জ্ঞানকা্ভীর বেদের একটা সার্ক নাম আছে আরণাক। 
তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন _ব্রঞ্গচ্ধ্যং সমাপ্য গুহা ভবেখ, গৃহী তৃত্বা 
বন্দী তবেৎ, বনী ভৃত্বা প্রত্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রন্গচর্য্যাদেব প্র ব্রজে্জ 
গৃহাদ্বা বনাদ1।”--ব্রহ্ষচর্ধয সমাপ্ত করিয়। গৃহস্থ হইবে, গাহস্থ্ান্তে 
বানপ্রস্থী হইবে, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা কবিবে; যদি ব্রহ্গচর্ধয 
কালেই বৈবাগ্য জন্মে তবে ব্রহ্মচর্য্যেব পবেই প্রব্রজ্যা করিবে ; অথ 
গারস্থ্য হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রগিত হইবে” যদ্দিও শ্রুতি, 
ক্রমান্থয় আশ্রমত্রয়ের কার্য শেষে প্রব্রঞ্ঞা করিতে বলিয়াছেন 
বটে, তথাপি বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারও প্রত্রজয গ্রহণের অধিকার, 
নাই। তাই শ্রুতি “বনাদ্ধা” বাক্যে বানপ্রস্থীকেও বৈরাগা জন্মিলে 
তবে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন! বাস্তবিক বৈরাগ্য জন্মিঙ্নে 
“উপরতি”র, প্রাবল্যে স্বতঃই নৈষ্কন্ম্যের অবস্থা আসিয়া থাকে £ 
স্থতরাং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা আর অপরাশ্রমের কার্ধ্যাদি যথাবিধি 
সম্পাদিত না হওয়ায় প্রত্যবায় মাছে বলিয়! শ্রুতি বৈরাগ্যবানকেই 
সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, সন্যাসাশ্রমে বিধিপুর্ববক 


৪৯৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৮ম সংখ্য]। 








কর্মানুষ্ঠান লাই; বরং বিধিপৃব্বক সর্বকর্ম্ত্যাগই সন্্যাসীর ধর্ম। 
সুতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে আর তাদৃশ ব্যক্তির দ্বার! যথাবিধি কার্য্যাদি 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া শ্রুতি একমাত্র বৈরাগ্যবান্বকেই 
প্রত্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন। যথা -“অথ পুনরেব ব্রতী বাইবতী 
বা শ্বাতকে। বাহন্নাতকো। বোৎ্সন্নাগ্রিবনগ্রিকোব1।”-- অনন্তর ব্রতচারী 
হউক, অব্রতাচারী হউক, স্নাতক হউক, অক্নাতক হউক, মৃততার্যয 
হুউক, অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবে । “অথ পরিবাঁট বিবর্ণবাঁস! 
মুঙ্টোহপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রক্ষভূরায় তবতি।” অনন্তর 
প্র্লজ্যা গ্রহণ? বিবর্ণ বস্ত্র পরিধান মস্তক মুণ্ডন, বিভাদি স্পৃহা 
পতিত) গ, শুদ্ধস্বতাব থাকা, পবাপকার বর্গন ও তিক্ষান্ন ভোজন 
করায় ব্রহ্গপাক্ষারৎ্কারে সমর্থ হয়। যদিও বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস 
'কধিত হইযাছে বটে, কিন্ত এখানে হতি “অনন্তর” শব্দে বৈরাগ্যের 
অনন্তরই বলিয়াছেন। কারণ? বিধিপুর্বক কর্মমত্যাগ বাতীত সন্ন্যাসে 
অধিকার জন্মে না এবং বিধিপূর্বক কর্ম্মত্যাগ অর্থে বৈবাগ্যোদয়ে 
সনট্যাসাশ্রম গ্রহণ করা । স্তরাং বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত 
ব্যুনপ্রস্থীবও স্বাশ্রমরবহত প্রতীকোপাসনা ও শ্ম্দমাদির সাধন 
করিতে হয় বলিয়া, এখানে বৈরাগ্যেব অনস্তরই বুঝিতে হইবে। 
তাই এ সম্বন্ধে আচার্ধযদিণের মত এই যে, “যাবৎ বিশ্ুদ্ধলত্ত ইহা- 
ফু্কলভোগবিরাগো যোগার্ঢো ভবৃতি তাবৎ কর্্মাণি কুব্বন্তি” 
যতদিন না বিশ্ুদ্ধসন্ব, এঁহিক পারত্রিক তোগবিলাসে নিংস্পৃহ এবং 
যোগারূঢ হইতে পারিবেন, ততদিন স্বাশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
ক্ষরিবেন। আবার শ্রুতিও বলিয়াছেন-_“কুর্ধবন্্নেণেহে কর্মাণি 
জিজ্লীবিষেৎ শতং সমাঃ | এবং ত্বয়ি নাশ্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে 
নগ্ষে ॥”--দেহাভিমানী নব ম্বাশ্রমবিহিত কর্মে রত থাকিয়া 
শু বর্ধ বাচিবার ইচ্ছা! করিবে ; মন্ুষ্যাতিমানীর এ তিন্ন অন্য উপায় 
নাই, যাহাতে তদীয় আত্মা কর্ম্মলিগ্ত না হয়। অতএব আরণ্যক 
ও উপনিষিদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্য ও ব্রঙ্গবিষ্ঠা 
যখন জাতিনির্বিশেষে স্বতঃই আসিয়া থাকে, এবং ক্রমান্বয় গার্‌স্থ্য 


ভান্র, ১৩২৪।] বেদৌক্ত অধিক'বী ভেদের কারণ । ৪৯১ 





শেষ করিষ। শনপ্রস্থাশ্রমে ইন্ড্রিষনিবোধক শমদমাদিব সাধন ছার 
বিবেক বৈবাগ্য লাভ কবিতে অগবা বক্ষচর্য্য কিন্বা গাহ্স্থ্যকালে 
স্বতঃই বৈবাগ্য জন্মিলে প্রব্রজ্যাশম গ্রহণ কবিতে যখন স্যাজত্যাগ 
অবশ্যন্তাবী, তখন অণশ্ঠ উপনযন ও বর্ণাদি তত্ততঃ কাঁবণ নহে বলিষ! 
জ্ঞানকা্ীষ বেদে উপনধন ও বর্ণাদি কাঁবণ নহে। তাই গুণের 
পবিস্চয না পাঁওষ। পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণ জানিষাও যম নচিকেতাকে 
ব্রন্মোপদেশ কবেন নাই । এতত্িন্ন, জ্ঞানকাণ্ডীয বেদেব প্রতিপাদ্য 
বিষষ এক ও গদ্ধিতীঘ, এবং অধিকাবীবাও সকলে সম নবাপন্ন। 
তাই জ্ঞানকাণ্ীয বেদের সাব সিদ্ধান্ত “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
--এখানে তেদ নাই, সবই এক । শ্ুতবাং জ্ঞানকাগ্ী4 বেদের 
অদ্বৈততন্বানুসন্ধিৎসপাই সকল বকম ভেদঙ্গানেব নিবাবক বলিষা 
জ্ঞানকাণ্ডীষ বেদাধিকাবীবা সকলেই “একবর্ণ |” বাস্তবিক গুণই 
পবমার্থ; সুতবাং গুণবানেব দক্ষে জাত্যাদি কোনবপ বিধিনিষেধ 
নাই। তাই মহাবাক্য বত্রীবলীব সাদ্ধ্যাপ্তিক বাঁকে উক্ত হইধাছে-_- 
“আতআ্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ, ব্রন্গবৃদ্ধা সুনিশ্চলম। দেহ জাত্যা্ি 
সন্বন্ধান্‌ বর্ণশ্রমসমন্থিতান। বেদ শাস্ব পুবাণানি পদপাংশুমিব 
তাজেৎ।” অর্থাৎ ব্রঙ্গবুদ্ধি দ্বাৰা মাম্সা কর্তৃক পবমাত্মাব সাক্ষাৎ" 
কাব হইলে, বর্ণা্রমে সম্যক প্রকাবে অন্বিত যে দেহ জাত্যাদিব 
সম্বন্ধ তাহা এবং বেদশান্্র ও পুবাঁণসকল পদধুলিব ন্যায় পবিত্যাগ 
কবিবে। অতএব আমবা বেদোক্ত অধিকাবীব অলোচনায দ্রেখিলাম 
যেগুণই পবমার্থ বলিষা গুণেবউ পুজা বা আদব হইয| থাকে, 


জাত্যাদিব পুজা বা আদব নাই--“ওণাঃ পৃজাস্থানং গুণিযুন চ লিঙ্গং 
ন চ বযঃ|” 


শহর-দর্শন | 
মায়াবাদ ।% 
( শ্রীঅমূল্যচবণ ঘোষ বিছ্বাভূষণ 
(১) 

শ্রীমদাচার্ধয শঙ্কর মায়াবাদ প্রচাব করিয়াছিলেন বলির! প্রসিদ্ধি 
আছে। তিনি যে মায়াবাদের প্রীধান্য অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন 
তাহার নামান্তর বিবর্তবাদ বা অদ্বৈতবাদ । আচার্য্য শঙ্ষব্ শ্রুতি, 
স্বৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন কবিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রঙ্গই 
সত্য, আর সমুদার জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্ষঙ্গান হইলেই মুক্তি হয। যেমন 
মুন্ময় ঘটাঁদি বস্ততঃ মৃত্তিকা তিন আর কিছুই নয়-_“বাচারস্তনং 
বিকারোনামধেয়ম্” | ছান্দোগা-৬1১৪ 17; সেইরূপ এই সমগ্র 
জগত বস্তুতঃ ব্রদ্গমাত্র, বর্ম ব্যন্রেক উহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রঙ্গ 
ব্যতিরিক্ত কিছুই নাঁই-ণনহি নানাস্তি কিঞ্চন” [বরহদারণক, 
৪181১৯ 11 

এইখানে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইল । আমরা যাহাকে নাঁমরূপ 
প্রপঞ্চ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, চতুদ্দিকে যে সমস্ত রূপতেদ 
দেখিতে পাই, এইগুলি সমস্তই পরমার্থ অবস্থায় অবিস্তা কক্সিত_- 
অবিদ্য প্রত্যুপস্কাপিত বা অবিদ্যা অধারোপিত। একটু গ্রণিধান 
করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এ খুলি মিথ্য। অভিমান ভিন্ন আর 
কিছুই নয--আঁমাদের জগতের যা কিছু সমস্তই “মিথ্যা জ্ঞান বিজুম্তিত | 
এই মিথ্যা অভিমান আবাঁব সম্যক জ্ঞানদ্বারা খণ্ডিত হইয়! যাঁয়। 
আমাদের বজ্জুতে সর্পন্রম হইয়া থাকে, কিন্তু যে যুহূর্থে প্রকৃত জ্ঞান 
হয় তখনিই সমস্ত ভ্রম নষ্ট হইয়া যাণ। বলিতে গেলে, সমগ্র জগৎ 
মায়! ভিন্ন আর কিছুই নয়; ব্রহ্ম ষিলি, তিনি স্বয়ং মায়াবীরূপৈে আপনা 
হইতে জগৎকে প্রসারণ করিতেছেন। অথবা “অবিদায়। ব্রহ্ম 


৮০ শীীশীশীীশীশ্পিশিটি সপ »শ্শী সি নি হি 


* কলিকাতা বিবেকানন্দ সে(সাইটীর সাধারণ সভায় পঠিত । 
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বিভাব্যতে” । তিনি পুনরায় স্বীয় আত্মার যাহা কিছু সমক্জই উপ- 
সংহার করিতেছেন। ব্রঙ্গ উপসংহার কারণ-স্বরূপ--*স্বাত্মনি এব 
উপসংহারকারণম্‌”। | 

ব্রহ্ম বুঝিতে শামরা সৎ চিৎ, আনন্দ বুঝিয়া থাকি । সৎ কাহাকে 
বলি? ব্রহ্ধ সত্যস্বরূপ, তাই তীহাকে সৎ বলা হয়। যখন তাহাকে 
চিৎ বলি, তখন বুঝি, ব্রহ্ম চৈতন্যপদ্বাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ | তাহাকে 
পরমানন্দ-স্বরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে, তিনি অখণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্ম 
অপরিচ্ছিন্নঃ অদ্বিতীয় এখং নিধর্্মক; বঙ্গে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্মই 
নাই--তিনি স্বং জ্ঞান ও সুখস্বরূপ। আমরা যখন ঘট দেখি তথন 
আমাদের ঘটজ্ঞান হয়, আর আমরা যখন পট দেখি তখন আমাদের 
পটের জ্ঞান হয়। এই ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞানের প্রতেদ আছে । 
যাহা ঘটজ্ঞান তাহ] পটজ্জান নয় ; আপনার যে জ্ঞান এবং আমার যে 
জ্ঞান তাহা সমান নয় ; আপনার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান স্বতন্ত্ব। 
আমাদের কাছে জ্ঞানের থে নানাত্ব প্রতিপন্ন হইরা থাকে, তাহা 
এইরূপ ভেদব্যবহার দেখিয়াই হইয়া থাকে । জ্ঞান যে ব্রন্ষন্বরূপ 
তাহা, কিংবা! যাঁহা সমস্ত জ্ঞানের এক্য সাধন করে এরূপ কোন 
যুক্তি এখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু একটু 
গবেষণা করিয়। দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা বিষয়রূপ 
উপাধি লইয়াই জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন ব'লর। ভ্রার্তি জন্মে। বস্ততঃ 
জ্ঞান একমাত্র, বিষয়রূপ উপাধির ্ায় কখনও ভিন্ন ভিন্ন নহে । যেমন 
একজনের মুখের প্রতিবিন্ব তৈলে যেব্প প্রাতিবিম্বিত হইবে, জলে 
সেরূপ হইবে না, পরন্ত অন্ত আকার ধারণ করিবে । কিন্তু মুখ 
একই, কেবল জল ও তৈলের ভেদবশতঃই মুখের রূপান্তর ঘটিয়া 
থাকে। এই তৈল প্রভৃতি উপাধির ভেদ লইয়াই তেদব্যবহার 
হয়। সেইগপ জ্ঞীন যা্দও এক, যদিও তাহার নানাত নাই, 
তথাপি ঘটপটাদির বিষয়স্বরূপ উপাধিতে যখন আমর! আমাদের 
জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে সন্নিবেশ করি তখনই জ্ঞানের বিভিন্নত! 


বুঝা যায়। 
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মখন আমর। দেখি কোন লোক কোন দ্েশ জয় করিয়া হউক 
যা উত্তরাধিকারস্ত্রেই হউক, কোন দেশের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন, তখন আমরা কি বলিব? আমরা তাহাকে সেই দ্বেশের রাজা 
বলিয়।ই অভিহিত করিব। কিন্তু যদি কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রের 
আবর্তনে পড়িয়া তাহাকে দেশান্তরের বাঁজামন গ্রহণ করিতে হয়, 
তথন আমরা তাহাকে সেই দেশাস্তরের রাজাই বলিব পুর্বদেশের 
রাজ] বলিয়া! আর তাহাকে অভিহিত করিব না। তেমনই অন্তঃ- 
করণের বৃত্তিসকল যখন বিষয়ের আঁববণরূপ অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া 
জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সকল প্রকাশ করে, তখনই তাহার জ্ঞান এইরূপ 
কথিত হইব] খাঁকে । আর উহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ যদি প্ররূপ 
না হর্‌, তাহা হহলে তখন জ্ঞান বাঁলয়াও প্ররোণ হয় না। জ্ঞান 
যদিও এক, “তোম।র জ্ঞান, আমার জান? প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারের 
শ্তিবন্ধকতা ক? বরংজ্ঞান যে এক সেই সন্বন্ধেই বহুল প্রমীণই 
ৃষ্ট হয়। একটা প্রমাণের উল্লেখ কবিতেছি। বাস্তবিক বিভিন্ন ছুই 
বস্তর উপাধি ত্যাগ করিলেও আপনা আপনি আমাদের মনে তেদ 
জ্ঞান আসিয়া থাকে, যেষন ঘট ” পট এই ছুই বস্তর মধ্যে কোন- 
রূপই এক্য নাই_ ছুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; কিন্তু যদি ইহাদের 
ঘট ও পটাদ্দিরূপ উপাধি বর্জন কর] যায়, তাহা হইলেই কি ইহাদের 
অভিন্নত1 প্রতীত হয়? সুতরাং ঘট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায় এবং পট 
বলিতে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহাদের পবস্পরের মধ্যে বাস্তবিক যদি 
কোন ভেদ থাঁকিত, তাহা। হইলে প্র জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পট- 
রূপ উপাধি উঠাইয়৷ দিলেও নিঃসন্দেহ তেদবাবহার হইত” কিন্তু 
যখন ঘট ও পটজ্জানের শুদ্ধ ঘট পটার্দি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 
“জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন” এরূপ স্বাতন্ব্য কেহই অঙ্গীকার করেন না 
তখন এ এ জ্ঞানের প্রকৃত ভেদ কিরুপে প্রমাণিত হইতে প্রাবে? এ 
জ্ঞানের ঘট ও পটরূপ উপাধির দ্বারাই, “যেহেতু ঘটই ঘটজ্জানের 
ধিধয়, আর পটই পটজ্ঞানেব বিষয় ; অর্থাৎ ঘটগ্জান পটজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন” এইরূপ তেদ ব্যবহাণ হয়, ইহাতে এ এ জ্ঞানের কেবলমাত্র 
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উপাধিক ভেদ আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে । ইহা তিন্ন জ্ঞান 
সমূহের স্বাতিন্ত্য সাধনস্্চক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। ববং 
একতা প্রতিপাদন পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বনু প্রমান দুটিগোচর হয। 
অধিকন্ত যখন সহজভাবে জানা যাইতেছে যে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান 
উভয়ই জ্ঞান, তখন এ ছুই জ্ঞানের প্রভেদ স্বীকার কিঝপে করিতে 
পার। যায়? অতএব এই সিন্ধান্ত হইল যে, সকল লোকের সব্বধিষয়ক 
জ্ঞান বিভিন্ন নয় এক । এই জ্ঞানেরই অপর নাম চৈতন্য | চৈতন্ 
ওজ্ঞান পৃথক নহে । এই জ্ঞানম্বপ্প চৈতন্যই আত্মার আবার 
আত্মাও চৈতন্য ছাড়া কিছুই নয । অতএব উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে 
যখন জ্ঞানের একত্ব প্রমাণিত হইতেছে; তণন আত্মা পকল যে এক এবং 
পুর্ণ চৈতন্টম্বরূপ বদ্ধের সহিত জীবাত্মাবও যে একা আছে তাহা আব 
বুঝাইয়া বলিবার প্রযোজন নাই । এই জব ও ব্রহ্ম যে এক তাহা 
“ততৃমসি, ইত্যাদি ঞতি দ্বার] প্রমাণি 5 হইয়াছে 3 জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, 
বৃদ্ি অপায় ও তিন রূপ--ছয প্রকার বিকারের মধ্যে- আগার কোন 
বিকারই নাই। আত্মা সকল সময সকল স্থানে বিরাজিত রহিয়া- 
ছেন। এই আত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ, কেন না আত্মাই সকলের 
একান্ত স্নেহের অদ্বিতীঘ পা । আমাদের যে স্ত্রী পুত্রাদিতে স্লেহাদি 
জন্মে তাহ! এই আন্মাব প্রীতির জন্যই হইযা খাকে। অন্তের প্রীতির 
জন্য কেহ কখনও আত্মাতে সশ্েহ করে ন। 

এখন একটা৷ আপত্তি হইতে পাওরে-ণ্যদি আত্মার আনন্দ্পতা 
প্রতীত না হয় তাহ হইলে আত্মার আনন্দরূপত অগ্ঞাত রহিল; 
ন্ুতরাং তাহাতে স্সেহ হইবার সম্ভাবনা! কি? এই দোষ পরিহারের 
জন্য যদি আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার কর! যায়, তাহা হইলে 
আত্ম-স্বরূপ পূর্ণানন্দ থকিতে তুচ্ছ বিষয়ানন্দ পাইবার হচ্ছায় কোন্‌ 
ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাি সন্তোগে প্রবৃত্ত হইত? সিদ্ধ বস্তর নিষিত্ত কি 
কাহারও প্রবৃত্তি হহইয়। থাকে? অতএব আত্মার আঁনন্দগ্ূপতার 
প্রতীত অপ্রতীতি উষ্ঠয়পক্ষহ সদোর হহতেছে ।” 

কিন্তু এই আপাতত অঙ্গীকার করা যাইত, যাদ আত্মার আনন্দ 
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রূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত । 
বাস্তবিক মাত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞানস্বরূপ অবিগ্যার প্রতিবন্ধকত! 
হেতু প্রতীত হহপ়াও অপ্রতীত হইতেছে ; অর্থাৎ সামান্ততঃ প্রতীত 
হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষতঃ প্রতীতি হইতেছে না। ইহার 
অবিকল দৃষ্টান্ত হইতেছে. অধ্যয়নশীল কতকণ্ুলি ছার মধ্যস্থিত 
দেবদত্ত নামক ব্যক্তির অধায়ন শব । এখানে অন্ান্ত বালকের 
অধ্যয়নের জন্য প্রতিবন্ধক হইতেছে । সুতরাং দ্েবদত্তের অধ্যয়ন 
শব্দ এইরূপ তাহা! বিশেষ জানিতে পাপ যায় না। তবে সামান্যতঃ 
এইমাত্র জানিতে পার! যায় যে, ইহার মধ্যে দেবদত্তের অধাধন শব্দ 
আছে । পরত্র্গের প্রতিবিন্বযুক্ত সহঃ বজঃ, ও তযোগুণাত্মক এবং 
সৎ বা অসতরূপে অনির্ণেয় পদার্থবিশেষকে অজ্ঞান বলে, এইট অজ্ঞান 
জগতের কাধ্য বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলে। অঙ্জগানেন আবরণ 
ও বিক্ষেপতেদে ছুইটি শক্তি আছে। যেমন মেঘ পরিমাণে অল্প 
হইয়ীও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুষোজন বিস্তৃত হুর্য্য- 
মগ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বলিব! বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান 
পরিচ্ছিন্ন হইয়াও ষে শক্তি দ্বার] দশকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়' 
যেন অপরিচ্ছি্ন আন্মাকেই তিরোহিত করির়া রাখিয়াছে, এ 
শক্তিকে আবরণশক্তি বলে। আর যে শক্তির সহিত অজ্ঞান উপা- 
দ্বান কারণরূপে জগৎ স্ষ্টি করে সেই শক্তিকে বিক্ষেপশক্তি বলে। 
এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে খ্িবিধ-_মায়া এবং 
অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ অথবা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত 
সত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে মায়া নামে অভিহিত করা হয়; আর মলিন 
অর্থাৎ রজোগু" বা তমোশুণ দ্বারা অতিভূত সত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে 
অবিদ্ভা বলে। উল্লিখিত যায়াতে পরব্র্গের যে প্রতিবিষ্ব হয় সেই 
প্রতিবিশ্বই এ মায়াকে স্বায়ত্ত করিধ৷ জগৎ শষ্টি করেন। 

এই জন্য এ প্রতিবিষ্বহ সর্বজ্ঞ, সব্বশক্তিমান্, সর্ধনিয়ন্তা, 
ও অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বরপদবাঁচা। আর অবিগ্ভাতে যে পরব্রঙ্গের 
প্রতিবিষ্ব পতিত হয় সেই প্রতিবিষ্বই & অবিগ্ভার বশীভূত হৃইয়। 
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মনুষ্যাদি যাবৎ জীবপর্দবাঁচ্য হয়”। অবিগ্ভা নানা, সুতরাং তত্প্রতি- 
বিশ্বও নানা; কাজেই জীবও নানা, মায়া ও অবিগ্যাকেই 
যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুযুপ্তি, আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর 
বলে ১& এইজন্য শরীরের অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্বজ্ঞ 
ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীব- 
গণের পূর্বকৃত সুক্কৃত ও ছুক্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট 
মায়াসহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমে বুদ্ধিতে কল্পনা 
করিয়া “এইরূপ করাই কর্তব্য” এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে 
সেই মায়াবিশিষ্ট আম্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বা, 
বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল্, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন 
হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পধ্যন্ত পাঁচটী পদার্থকে পঞ্চ স্ুক্- 
ভূত, অপঞ্ষীককৃত ভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বলে । 

অনেকে শঙ্করকে মায়াবাদের উত্ভাবনকর্তী মনে করেন, কিন্ত 
মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে আচাণ্য শঙক্করের বহু পুর্বে এ দেশে প্রচলিত 
ছিল। খখ্েদে নাঁসদীয়স্ক্তে এই মায়াবাদের কয়েকটা লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়। যায় । 

'নাসদাশীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো মত । 

কিনাবরীবঃ কুহ কন্ত শমন্ংত কিমাসীদ্‌ গহনং গতীরং ॥ 

ন মুত্যুরাসীদমুতং ন তহ্ি ন রাঁত্রযা অনু আসীৎ প্রকেতঃ। 

আনীদবাতং স্বধ়। তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চমাস ॥ 

ইত্যাদ্দি। ১০।১২৯ 

এই স্ৃক্তের সায়ন যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অনুরূপ অর্থ 
অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। বাষতীর্থের পদ- 
যোজনিকা অথবা আচাধ্য শঙ্করের উপর্দেশসহত্ীর ভাষ্য এবং 
আত্মপুরাণে একইরূপ ব্যাখ্য। প্রদত্ত হইয়াছে । সাঁয়ন প্রলয়াবস্থা 
বর্ণন' করিয়াছেন। জগতের প্রাগবস্থা মায়ার মধ্য দিয়া ব্যক্ত 
হইয়াছে, অন্যাবস্থার সত্তা এখনও আসে নাই। মাতা সৎও নয় 
অসৎও নয়; ইহা! অনির্বচনীয় । 
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উপনিষদে স্পস্তবতাবে মাযাঁঝদেব অবষ্ঠাবণা দেখিতে পাওষ। 
যায়। উপনিষদে ম'যা নান। নামে অভিহিত হইথাছে। আচার্য্য 
শঙ্গব শ্বেতাশ্বতব উপনিষদৃতাষ্তে (১৩) মাধাব নিম্নলিখিত কষটী 
উপনিষদিক নামের উল্লেখ কবিযাঁছেন ১ -- 

“অব্যাকৃতং, আকাশং, পবমব্োম, মাধা, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, 
অবিস্তা ছাষ।, অজ্ঞানম্‌, অনৃতং, অব্যক্তম্‌ 1” 

মুণ্ক; ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতব, বৃহ্দীবণ্যক ও কঠোপনিবদেব 
কষেক স্থানে মায়াব্যাপারেব উল্লেখ আছে। পৈদক ও ইউপনিষদিক 
যুগে মাধাবাদ ছিল। কিন্তু কন্মপথল বৈদিক যুগে দর্শনশান্ত্ 
অপেক্ষা কর্মমশান্্ বিশেববপে প্রচলিত ছিল। কাজেই বৈদিকষুগে 
যারাবাদ আধ্যদিগেল মনোবাজো তাদ্বশ ভাব বিস্তাব কবিতে পাবে 
নাই। বৌদ্ধধর্ম্েব আবিাবে কম্মপ্রবণতা হাস পাঁষ, দার্শনিকতা 
অত্যন্ত বাডিষা উঠে। বেদেব পশ্মকাণ্ড লোপ পাইতে আবশ্থ হয। 
এই সময মাধাবাদেব আবাব বিশেষ প্রান্ৃভাব হ্য। তাঁবপব 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ও চৈনিক পর্য্যাটকগণেব কপাষ ইহা দেশব্যাপী 
হঈযাঁ পড়ে । অতঃপব গৌডপাদ আবাব নূতন কবিষা ইহাব 
পাগব আবস্ত কবেন | বাদবাঁধণেব ব্রহ্মশ্ন ব্যতীত বেদান্ত দর্শনের 
উপব যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইযা“ছ তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ হইতেছে 
__ গৌড়পার্দরুত মাওকেপনিষৎ্কাঁবিকা । যতদুব জানিতে পাবা 
শিষাছে তাহাতে বোধ হয গৌডপাঁদই এই যুগে সব্বপ্রথম মাঁধা- 
বাদেব জ্ধর্থাৎ ব্রহ্মব্যতী5 সমস্তই অলীক এই মতেব প্রবর্তন কবেন। 
তাহার পূর্বেও এই মতবাদ ছিল, শবে তিনিই প্রথমে ইহাব বিহিত 
প্রচাব কবেন। আমাদেব বাহ্ন্দ্রর জ্ঞানে বৈতথ্া বা 
অসত্যত্ব প্রমাঁণ কবিবাব জন্য বৌদ্ধগণ (যে যুক্তিব আশ্রব গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন, ইনিও ঠিক সেই যুক্তিগুলিই অবলম্বন 
করিষাছিলেন। 

ইহার পব আচাধ্য শঙ্কর নান। উপায়ে মাধাবাদ প্রচাব কর্দবিষা- 
ছিলেন। মাধাবাদ ত প্রচারিত হইল। এই মায় বলিলে কি 
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বুঝায় “দখ! যাউক। মান্নানের তন্ন তিন্ন অর্থ আছে। মার। 
শব্দে শিল্প-চাতুর্য, স্থষ্টিশক্তি, ইন্দ্র ল. রচনাকৌশল, অলীক প্রপঞ্চ, 
ইন্যাদি কত অর্থ হয়। শান্তেও সংস্কৃত হতো এইব্প ভিন 
ভিন্ন অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং 
যায়াবাদ বল্যিা যে যে মত প্রসিদ্ধ সেই সেই মতই যে বস্তুতঃ 
একই তাহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মাবার মায়াশব্দের বার্থ 
অর্থ কি তাহ। নিরূপিত না হইলে পকল কথা ভাল করিয়া বুঝা 
যাইবে না। শঙ্কর কি অর্থে মাষা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও 
তথ্পূর্বে শাস্বকারেরাই বা “মায়াকে কি অর্থে লইয়াছেন। ইহ] 
লইঘ। একটা বভ গোলযোগ রহিবা গিয়াছে । 
যদি সর্বত্র মায়া শব্দ এক অর্থে ব্যবত হইয়া থাকেঃ তাছা। 
হইলে মাযাবাদ অর্থে যাহা বুঝি তাহ] শঙ্করের সৃষ্টি নয়, তাহ! 
যে কোন্‌ *তীত যুগে সৃষ্ট হইয়াছে, বলা বড় কঠিন। দেখা যাক, 
গীতায মায়াসম্বন্ধে কি আভাস পাওষ। হাব। পুর্ববারের আলোচনায় 
এ সন্বন্ধে অনেক কথা বলিবাছি । আজ আর কয়েকটী কথা বলিব 
তগবান্‌ বলিতেছেন, 
দৈবী হোষা গুণমষী মম মাধ! দুরত্যর]। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মাক়ীমেতাং তরস্তি তে ॥ 
যায়াকে গুণময়ী বল! হইতেছে বুঝিতে হইবে 'ষ, সত্ব, রজঃ 
ও তমঃ এই তিনটী মাবার গুণ। শুগবান্‌ বলিতেছেন “মু মায়া 
স্থুতবাং বুঝিতে হইবে "মায়া, ভগবানের! এই তিগুণময়ী মায়! 
আবার জগতের জীবকে যুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই জন্তই 
জীব তগবানফে ভুলরা রহিয়াছে! শ্গবান্‌ অব্যয়, দ্ৃণ্ত জগৎ 
পরিবর্তনীপ। একথাও আমরা গীতাতে পাই। ভগবান 
বলিতেছেন, 
ত্রিতিগু ণমফৈর্ভাটবরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
যোহিতং নাঁতিজানাতি মামষেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ 
আবার একথাও তিনি!বলিতেছেন।_- 


০ 
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প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মীণি সর্বশঃ | 
অহস্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 
আমবা “মায়া” শব্দ ও “প্রকৃতি, শব্দ উভয়ই গীভাতে পাইলাম । 
আর বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মায়া ও প্রকৃতি একই। 
প্রক্কৃতিও গুণময়ী, মায়।ও গুণময়ী। ীবের কর্তৃত্বও গীতা স্বীকার 
করিতেছেন না। 
জীবের কর্ম সকল প্রকৃতির গুণের দ্বারাই হত, জীবের তাহাতে 
কর্তৃত্ব নাই। জীবের কর্তৃত্ব একটা আরোপ মাত্র, আর এই 
আরোপের মূলে “অহঙ্কার”, আছে। তবে কি ভগবান্‌ নিজ মায়া 
দ্বারা জীবের কর্ম সৃষ্টি করিয়া জীবের নুক্কতি ও দুষ্কতির কারণ 
হইতেছেন। একথাই বাবলি কি প্রকারে? তগবান্‌ ত একথাও 
বলিতেছেন।_- 
না দত্তে কশ্যচিৎ্ পাপং ন চৈব সুক্কতং বিভুঃ | 
অজ্ঞানেনারৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্ান্তি জন্তবঃ ॥ 
তিনি জীবের সুকৃতি দুষ্ক তির জন্য দ্রা়ী নন। জীবের জ্ঞান 
অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, জীব মোহ প্রাপ্ত হয়। তবে কি মায়! 
তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ? 
তিনি বলিতেছেন “মায়া” আমার (মম মায়া )। আবার বলিতে- 
ছেন, এই মায়। জীবকে অভিভূত কবে । জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই, 
কর্তৃত মায়ার | সুকৃতি ও হুক্কতি যাহা জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজের 
উপর আরোপ করে, ভগবান্‌ তাহার জন্যও দায়ী নহেন। তাহা 
হইলে ভগবান্ও নিক্রিয়, জীবও নিক্রিয়। মাঁঝে হইতে মায়া আসিয়া 
সকল প্রকার গোল বাধায়। মায়া যদি ভগবানের হইল, তাহা! 
হইলে অন্ততঃ গৌণভাঁবে তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু 
তগবানের একটী কথার যেন সকল গোল মিটিয়া যাইতেছে । তিনি 
এক স্থানে বলিতেছেন,_“তন্ত কর্তীরমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥” 
তিনি কর্তাও নহেন, অকর্তীও নহেন। গীতাতে মায়া অর্থে 
প্রকৃতি বুঝায়, এ প্রকৃতি কাহার ? না” ভগবানের । ভগবান্‌ পুরুষ, 
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শু শপ শশা পপ সিি 
মায়া প্ররৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি । একথা 
তগবান্‌ স্বয্ং বলিয়াছেন । “প্রকৃতিং পুরুবঞ্ধৈব বিদ্ধযনাঁদি উভাবপি 
আবার একথাও বলিযাছেন,-- 

“ময়াধাক্ষেন প্রক্ৃতিঃ স্য়তে সচরাচরমূ |” 
আবাঁব বলিতেছেন,-_ 

“অহং কত্সস্ত জগতঃ প্রতরঃ গ্ররঞ্জভৃথ। ॥” 

সকল কথার সামগ্রন্ত করিতে গেলে বলিতে হয়, গীতার মতে 
'গবান্‌ সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তী। কারণ তিনিই বলিতেছেন,_“অহং 
কৃত্নস্ত জগতঃ প্রতবঃ প্রলয়স্তথা ॥ কিন্তু তাহার স্থষ্টিকার্যে তিনি 
তাহা'রই প্ররুৃতিব সহায়তা গ্রহণ করেন, এক্কুথা তিনিই বলিতেছেন,_- 
“ময়াধ্যক্ষেন প্রক্ৃতিঃ সয়তে সচরাঁচব্ম্‌।” এ্রকিত্ত তিনি সৃষ্টি করেন 
বলিয়া তিন্ন স্থষ্টিকাধ্যে লিপ্ত থাকেন না 18, তস্ত কর্তারমপি মাং 
বিদ্ধযকর্তীরযব্যয়ম* একথাই তাহার প্রমাণ। তাহার, জ্রিগুণময়ী 
মায় বা প্রকৃতি একদিকে যেমন সৃষ্টি. কবে, অপর দিকে তেমনই 
জীবকে মুগ্ধ রাখে, তাহার প্রমাণ। “ভ্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্ব 
মিদং জগৎ । মোহিন্ং নাতিজানাতি মামেত্যঃ পরমব্যয়ম ॥? তিনি 
অব্যয় একথাও ইহাতে বুঝা গেল। জীব মায়! দ্বারা এরূপ মুগ্ধ হয় 
যে, কর্ম না করিয়াও প্ররুতিকত কর্ম আপনার উপর আরোপ 
করিয়া ফেলে! 'প্ররুনেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্াণি সর্বশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তীহমিতি মন্যতে ॥ এই ভগবদ্বাক্য তাহার 
প্রমাণ । 

এখন মোটের মাথায় গীতাতে মীঘা বলিতে কি বুঝায়? তাহার 
উত্তর নিম্লিখিততাবে করা যাইতে পাবে ৪*-মায়া তগবান্‌ ছাড় 
আর কিছুই নয়, তাহারই প্ররুতি অর্থাৎ স্বতাব। এই প্রকৃতির মূল 
তত্ব তিনটি সত্ব, রজঃ ও তমঃ, অথবা উক্ত মূল তত্ব তিনটী প্রকৃতি- 
সম্ভৃত। “সত্ব রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রৃতিসম্ভবাঃ | ইহা ভগবদ্াক্য 
প্রক্কৃতি অনির্বচনীয়! সুস্মা তিস্্পনা, ভগবানের সহিত একীভূতা, গুপ্রয় 
তাহা হইতে উপজিত হইয়' বিশ্বস্থষ্টি-ব্যাপার সম্পন্ন করে । 
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জ্ঞানের যাহা! আববণ তাহাই মায়া শুদ্ধ চৈ *ন্য জ্ঞানমষ। 
জ্ঞানমধ বলিতে কি বুঝি? এবিষবের কিছু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক । 
জ্ঞানময বলিঙ্জে আমরা সাধারণতঃ ভশহতাকেই বুঝি । কিন্তু জ্ঞাতা 
বুঝিলে সঙ্গে স্ছ ভেয়ও বুঝি হয। জ্জাতাব ধর্ম জানা, সে শুধু 
থাকিতে পাবে নাঃ কিছু না কিছু জানিবে। সে যাহা জানিবে, 
তাহাত ন্ছেয। তাহার জার্নৰাঁর কার্যা জ্ঞান। আমি জানি, 
স্বতবাং আমি জ্ঞাতা ; মমি বহিজগিৎকে জানি, স্ুতবাং বহি গৎ 
ক্ষেয। আমা ক্গানিবাব কাধা জ্ঞান। আমি সকল সমধে জানি, 
আমাঁব জাঁনা ক'নও শেষ হয না। জাগৎ অনস্থায “য আমি জানি, 
নছিতাবস্তাষ সেই আমি স্বপ্নেব বিষষ জানি অুষৃপ্তিকালেও না কি 
আমার জ্ঞান ত্িলোহিত হয় না, ণবিষষে দার্শনিক যুক্তি আছে। 
আমান ক্ষান প্রন্াক্ষমূলক ও অন্ুমানমূলক, এই দ্বিবিধ | আমার 
অক্রমানমূলক জ্ঞানের কাবণ, আমাল প্রতাক্ষমলক জ্ঞান । আমার 
ক্জানের বিষয যাহা, তাহ? আমি আমাব পঞ্চেন্দিযেব সাহায্যে প্রতাক্ষ 
কবি। জ্জন্য অনেকের মতে উন্জ্রিযপ্রতাক্ষ জ্ঞানই মূল জ্ঞান বা 
মাদি জ্ঞান । 

ষদ্দি হল্জ্বিয-প্রত্যক্ষ জবানই মূল বা আদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে 
আমার অস্তিত্ব কাল সসীম বুঝিতে হম । কাঁবণ সম্পর্ণ জ্ঞান-ধিরহিত 
চৈতুন্যময় আত্মা কল্পনাখ আসে না! পঞ্চেন্দ্রিয দেহের সহিত জন্মে 
গ'ছেহেব বিলযে লমঘ প্রাপ্ত তব । সুতবাং ধর্দ আআ সৎ ও নিত্য 
স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উ“শ্য়াতীভ প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার 
কধিতে হইবে । আমরা অনেক কাবণে আশাকে সৎ ও নিতা 
বলিতে বাধ্য 

আমরা দেখি শবীরীর পক্ষে ইন্দ্রিষপ্রত্যক্ষ জ্ঞানই যল বাঁ আদি 
জান, আর যত প্রকাণ জ্ঞান এই ইন্দ্রিব পতাক্ষ জ্ঞানের স্বৃতি হইতে 
হঘ। 

ভুঃখ সম্বন্ধে আমাদেপ যাবতীয় ক্গান প্রথমতঃ আমদের শারীরিক 
কষ্টের জ্ঞান হইতে জাত। দর্শন শবণ আস্বাদন আঘগ্বাণও মামর্দের 
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এক একটী ইন্ড্রি-জাত জ্ঞান। মনে করুন, যদি ইন্ত্রিয় সকল না 
থাকে, তাহা হইলে ত আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান সম্ভব হয না। 
এস্থুলে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? আল্মা |নত্য ও সৎ কিন্ত 
আমাদেব উন্ড্রি সকল অচিবকালস্কাযা, স্ুতবাং আত্মার ইন্তরিযাতীত 
জ্ঞান যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিতে হইবে । পক্ষান্তরে ইন্ড্রিয সাহায্য 
আমব। যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা! আমাদেব প্রত্যক্ষজান জ্ঞান নহে । 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান ইহা প্রমাণ কবিষাছে । আমাব একমাত্র 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে তাহা 'আমি আছি” এই জ্ঞান। এই জ্ঞানই 
অন্য সকল জ্ঞানের কাবণ। বিশেষতঃ ইন্দিয সকল আমাদিগকে 
প্রবঞ্চনাই কবে । যাহাকে আমবা শ্বেতবর্ণ বলি তাহ! একটীমাত্র 
বর্ণ নহে? বিজ্ঞান বলে, উহা সাতটা মূল বর্ণের সমষ্টি। আকাশের 
কোন বর্ণ না, অথচ আমষবা চক্ষে ইহাকে নালবর্ণযুক্ত দেখি। 
স্র্ধ্য পৃথিবী হউতে অতীব ধহদদব অথচ স্ষ্যকে আমকা অতি শ্রদ্্র 
দেখি । সুতবাঁং ইক্দ্িষপাহাযষ্যে আম্রা এ জগৎ যেবপ দেখি, জগৎ 
যে তদ্দপই, এ কথা বলা যায নাঁ। বিশেষতঃ বস্তু ( ১।1)১(৭1১০০) 
সম্বন্ধে আমাদেব কোন জ্ঞানহ নাহ । বস্কর আকার 1)1)৩10- 
116110 ) সন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয, কিন্তু খস্ত সন্বন্ধে আমাদের 
কোন জনই হয না । 

জ্তাত। ও শ্রেষ এই উভয়েব মধ্যে একটা সন্বন্ধ [বগমান আছে। 
জ্ঞাত থাঁকিলেই যখন জ্ঞেযে থাকাই, আরাব জ্ঞেয থাকিলেই 
যখন জ্ঞাত থাকা চাই তখন এ উভয়ের মধ্যে যে সন্বন্ধ, তাহ! 
অপবিহার্ধয । আত্মা চৈতন্থময়, স্বৃতবাং শাত্মা জ্ঞাত । সুতরাং 
আম্মাব জ্ঞানকার্ষ। নিষ্পন্ন করিবার জন্য খিষয় থাক অপরিহাধ্য | 
আগ্মার জ্ঞানের বিষষ কি আত্মার বাহিরের বস্ত, না আত্মাব ভিতরের 
বস্? যাঙ্কার সহিত যাহাব অপরিহাধ্য সম্বন্ধ তাহা তাহার বাহিরের 
বিষয় হইতে পাবে না। কোন বিষয়ের সহিত তাহার বাহিরের 
বিষযেন সম্বন্ধ থাকিতে পাবে, কিন্তু সে স্বন্ধ অপনিহাধ্য হইতে পারে 
না। চুম্বকের সহিত লৌহেব সন্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরি- 
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হার্যা নহে, কারণ লৌহ বাতীত চুম্বক থাকত পাবে। জ্ঞাতার 
সহিত তাহার জ্ঞেয় 'বিধয়ের সন্বন্ধ তজপ নহে, তাহা জ্ঞাতার সঙ্গে 
সঙ্গেই চিরকাল অবষ্ঠিতি করে । আমার পনের, বিষষ সকল 
আমারই তিতর বিগ্যমান রৃতিযাঁছে আমি ছাড়া তাহারা থাকিতে 
পাবে না। পুষ্পের গন্ধ, যধুল মিষ্টতা, আমার বাহিরের বিষব নাহে, 
ক্পাযীবই ভিতরের বিষ্য । গঙ্গ পুষ্পে না, আমার ষনেতেই আছে" 
পুম্পের আকুতি ধাহিবে নাই আমারই মনোমার্ধে আছে আমি 
জানি বলিলেই, আমার আত্মাব একটা বিক্ষিপগ্তশঅবস্তা বুঝাধ । আত্মা 
যখন বিক্ষেপ শন্য অবস্তাঁষ থাকে, তখন বিষ” সকল (শাত্মাব জ্ঞানের 
বিষষ স্কন্দপ) আত্মার মধ্যেই অবাক্তভাবে মবস্থিতি কবে । আত্মা 
বিক্ষেপযুক্ত হইলেই বিষষ সকল বাক্তভাব ধাবণ কবে ' “বাহজগৎ 
ও অন্জগদৃরপে তাসমান অচেতনশক্তি, উন্দ্িয়শক্তি, যন ও বিজ্ঞানের 
সমষ্টিরূপ চক্রের অন্য একটি নাম প্ররুতি। যখন আত্মা এই মায়া- 
ময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দুষ্ট হন, তখন তাভকে পরমাত্মা বা 
জগদ্ধাত্রী বা আগ্যাশক্তি বা ঈশ্বব বলা হয, এবং যখন তিনি এই 
মাঁয়াময়ী প্ররূতির অধীনকপে দুষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মী ব! ক্ষেত 
বলিয়া অভিহিন হন । আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরি- 
ত্যাগ করা যায়, তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা অথব। 
চিন্ময়ী শক্তি বিমান থাকেন, তখন আব ব্যাবহাবিক দ্রষ্টা, দৃষ্টি, 
দৃশ্ত, পৃজ্য, পূজক এবং পুজা ; জে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, অক্টা, কৃষ্টি 
এবং স্বষ্ট, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং মাঁষ] প্রভৃতি বিপুটীভাব থাকে না। 
কেবলমাত্র সেই 'দ্বয আত্মা মাত্র থাকেন 1” 

শক্ষবাঁচীর্ধ্য উপনিষদ্ভাঁষ্বে বৌদ্ধদিগেক বান্ার্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, 
ক্ষণতঙ্গবাদ এবং শন্যবাদ খণ্ডন করিবান করনা বহু যুক্তিতর্কের অব- 
তাবণা কন্য়ীছেন। তাহার ব্রহ্মহ্থত্রভাষো (২২১৮-৩২) তিনি 
বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের এসকল মতেব বিশ্ুতত আলোচনা কবিষাছেন । 


সপ্ত আপিন পিলীিপিপীশাশী শী পপ শি শপ এপি 


* মহামহোপাধায তর্কভুষণ কৃত ভামতীভাষাবিবৃতি | 
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অতএব দেখা যাইতেছে থে, শঙ্ষবের মদে হারতবর্ষে বৌদ্ধ দার্শনিক 
মতের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। শঙ্কর বৌগ্ছদশের মতবাদের প্রভাবে 
বিব্রত হইয়া ২য় অ, হয পাদ, ২৬ সু “বধ ভাম্ে বলিরা ফেলিরাছেন, 
“বৈনাশিটকঃ সর্বো লোক আকুল) ক্রিরতে”-বৈনাশিক অর্থাৎ 
বৌদ্ধগণ সমস্ত লোককে উদ্বান্ত ক্রি তুলিতেছে । শঙ্কর বিজ্ঞান- 
বাদ (10,711) ) খণ্ডন করিয়। ভাহার মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা ক রঃ 
য়াছেন। কিন্তু আম্চর্ষে।র বিষয় এই নে, যেগুলি বিজ্ঞানবাদের দোষ 
বলিয়া পরিচিত ০্ইগুলি সমস্তই শক্করের মায়াণাদে সংক্রামিত 
হইয়াছে । এগুলি তাহার প্রটিতে প্রবিষ্ট যদি নাহহইয়া থাকে 
অন্ততঃ তাহার সাম্প্রদায়িকণণের করতে শঙ্করের মায়াবাঁদকে দুষ্ট 
করিয়াছে । 

শঙ্কর বলিতেছেন_-“অনুপপর্োয়মভাবভোবোঁৎ্পত্যভ্যুপগমঃ” (২। 
২২৭) অভাব হইতে ভাবের উৎপতি-_বৌদ্ধদিগের এই মত 
অযৌক্তিক । কিন্তু পঞ্চদশী উপদেশ করিলেন--প্রাগতাবযুতং 
দ্বৈতম্‌” (৩২৫৫ )। দ্বৈত পুর্বে অতাঁবমাত্র ছিল। পঞ্চদশীর এই 
মারাবাদে বৌদ্ধ শ্যবাদেরই ছায়া ম্প” পরিলক্ষিত হয়। এক'দকে 
বৌদ্ধদ্িগের ক্ষণওঙ্গবাদ থগুন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন-__ 
“যাহা নিশ্চিত বলিয়। অনুভূত হয়, ঘথা এই বন্তই 'এইক্কপই', তাহা 
স্বীকার করাই কর্তব্য । তাহার বিপরাঁত যাহা কিছু বলা হয়, 
তাহাতে বক্তার বনুপ্রপাপি* মাত্রই প্রকাশ পায়” (২।২ ২৫)-- কিন্ত 
পঞ্চদশীকার এই সত্যের অপলাপ কারয়া বলিতেছেন -“কোথাঁয় বা 
বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মারা বলিদা জানিবে”,_ এইরূপে 
যদ্দ শঙ্কবের উক্তি এবং পঞ্চদশীর বচনাবলা তুলনা করিয়! দেখা যাঁয় 
তাহ! হইলে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাইবে যে পঞ্চদশীর মায়াবাদ 
বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের বৈদাস্তিক সংস্করণ মাত্র? আর পঞ্চদশীকার যে 
অর্থে মায়াবাদী শঙ্কর কখনই সেই অর্থে মায়াবাদী নন। 

আমাদের বোধ হয়, বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ তৎকালীন জনগণের হৃদয়ে 
এরূপ বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছল যে, শঙ্কর তাহা বহু চেষ্টা করিষ্কুও নিন'ল 


ষ্ঠ 
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করিতে পাবেন নাই । আপনারা সকলেই শঙ্করের নির্দিষ্ট ব্যাবহারিক 
দ্বৈত /ও পাবমাথিক অছ্ৈতমতেব কথা অবগত আছেন । জঙ্মীণ 
দার্শনিকদিগের মধ্যে ত906 ও 17101000 এবং ইংবেজ দার্শনিকদিগের 
মধ্যে [72160 ও 1111 এই ব্যাবহারিক ও পাবর্ষাথিকের তের 
বিষধষে শঙ্গবাচার্য্যের অনুবর্তী হইযাছেন । শঙ্কর ব্যাবহারিক দ্বৈত 
কখনও অস্বীকার কবেন ন1। তবে শক্কবেব সঙ্গে 7৭): প্রভৃতির 
পার্থকা এই যে তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ কাবযাছিলেন সেই সময়ের 
প্রচলিত পৌবাণিক “মহাপ্রলয মত” অঙ্গীকাব ও সমর্থন কবিয়া- 
ছেন। মহাপ্রলযে নিব্বিশেষ ব্রন্গ মাত্র থাকেন । বিশ্বপ্রপঞ্চের লয 
হয়। মতাপ্রলধে ব্রন্গেব নিন বা নিব্বিশেষ স্বরূপেব সহিত ব্রঙ্গের 
সগ্ডণ বা সবিশেষ স্ববপেব ব? ঈশ্বরেব এক মহাবিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হর । 
মহাপ্রলয়ে সবিশেষ ব্রহ্ম ব। ঈশ্বব অপবাপর প্রাণিগণেব ন্যায় থাকেন 
না, অথবা শক্তিরূপে মাত্র অবস্থান কবেন । এই জন্যই শঙ্কবের মতে 
নিধ্বিশেষ ব্রঙ্গই পাঁবযাঁথিক সত্য, বিশ্ব প্রপঞ্ধ এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ 
বা সগুণ ব্রক্ধ বা ঈশ্ববও আপেক্ষিক সত্য মাত্র । যাহা হউক ব্যাব- 
হারিক জগৎ সন্বদ্ধে ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বাঁ ঈশ্বব এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ সক- 
লই সত্য শঙ্করের মত । শঙ্কবেব মতে পারমাথিককে সত্যেব তুলা 
করিয়া কথা বলিতে গেলে, ব্যাবহাঁবিককে মিথ্যা বল! যাইতে পাবে, 
কিন্তু সে মিথ্যা আপেক্ষিক বা তুলনাষ মিথ1যাত্র। তাহ বলিষা 
ব্যাবহারিকের নিজের মধ্যে কখনও কোন মিথ্যাত্ব নাই । 

বস্ততঃ শঙ্করের কথায় এই সুক্ষ তাৎপধ্যেব প্রতি দৃষ্টি না রাণথয়াই 
শক্ষরের সাম্প্রদািকগণ অনেক স্থলে পাঁরমাথিক ণবং ব্যাবহারিক 
মিশাইয), ইতবেততর অধ্যাস দ্বারা গোলমাল করিষা। শঙ্করেব যায়! 
বারে বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ্দের এবং শুন্ঠবাদে দোষ সংক্রামত 
করিয়াছেন । ! ক্রমশঃ ) 


শপ 
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্পাশাশাশিত 


* পণ্ডিত জীযু্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় বছ পরিশ্রম করিয়। উল্লিখিত ভ্িনষ্টি (বিষয় 
এ্রতিগন্স কু্গিয়াছেন। আমরা প্রধানে ঠাহারই পিক গ্রহণ 5(এপাছি। 


সমালোচন। । 


স্ল্রাস্া-্নীতি-স্বাস্থ্যসম|চাব পন্ত হাবলী। সংখ্যা ১ও ২। 

বাঙ্গালী দুর্বল, বাঙ্গলা ঘবে ঘবে বোগ; বঙ্ঈদেশে অকালমৃত্যুব 
সংখ্যা বত অধিক /কান স্ভাদেশে সেৰপ দেখা যাব না। এই 
কথাগুলি প্রমাণ কিবা জন্য তর্কবিচাবেব আবগ্ক কুবে না। 
এই জাতীষ ছৃব্ধলতাব, এই রোগ ও মৃত্যু-বাহুল্যেব কাবণ কি? 
আঁজ কাল অনেক কৃতবিদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পর্ডিত বাঙ্গলাব স্বাস্থ্য- 
হীনতাব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কবিতেছেন এবং আপনাদিগেব 
শিক্ষা ও ভূযোদর্শনেব ফল সংবাদপত্রে, পুস্তকে, সভাসমিতিতে 
সাধাবণেব মঙ্গলকল্পে প্রচার কবিভেছেন। স্বাস্াসমাচাব পত্রিক। 
কিছুকাল যাবৎ এই দেশহিতকব কাধ্যে ব্রতী । উক্ত পত্রিকাষ 
প্রকাশিত কতিপঘ প্রবন্ধ “স্বাস্থ্যনীতি” নাম দিয়া পুস্তকাকাবে প্রকী- 
শিত হইযাছে। শ্বাস্থ্যসন্বদ্ধে সাধাবণকে শিক্ষা! দিতে হইলে? অগ্রে 
স্বাচ্্যেব যূল তত্বগুলি এক্পভাবে শিক্ষা দেওঘ! আবগ্তক যাহাতে 
লোক সেই তত্বগুলি আপন আপন প্রকৃতি ও অবস্থা উপযোগী 
কবিষ] লইঘা কার্যে পরিণত কবিতে পারে । সকল শিক্ষাৰ ভ্তাষ 
স্বাস্থযশিক্ষাবও উদ্দেগ্য হওযা উচিত, যাহাতে শিক্ষিতেব মানসিক 
শক্তিগুলিব উন্মেষ হব, ইচ্ছ ও বিচাবশক্তি বলবতী হয! কেবল 
বাশি রাশি নিষমেব অধীন কবিধা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে যাইলে 
মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইঘা জভত্ব লাত করিবে--স্বাস্থ্যেব মূল তত্বগুলি 
ভুলি! নিঘমেব বন্ধনে যন্ত্র বদ্ধ হইযা! স্থাস্থ্যলাভের পরিবর্তে 
জীবনীশক্তিহীন হইতে থাকিবে । ভুর্ভাগ্যবশতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
ছুইখানিতে মূল তত্বগুলি শিক্ষা দিবার পরিবর্তে নিষমশিক্ষার বাহুল্য 
বৃষ্ট হয়। ম্যালেরিযা নিবাবণের উপাষ বর্ণনাস্থলে লেখক লিখি- 


যাছেন, “ম্যালেরিষার সময মশীবির তিতব ব্যতীত শযন কর! (চিত্ত 
৮ 


৫০৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ্*৮ষ সংখ্য।। 





নয। মশাবি ছ্েডা থাকিলে তাহা মেবামত কবাইযা লওয। 
আবশ্তক । যশাঁবিব ধাব বিছানাঁৰ তলাঘ ভালবপে গুজিয। বাখা 
উচিত।” অশতপুর্ব্ব শিক্ষা বটে! কিন্তু গ্রন্থকাঁৰ একটা শিক্ষা দিতে 
ভুলিযাঁছেন যদি দুষ্ট মশক মশীবি ফেলিবাব পূর্বাহ্ছে প্রবেশাধিকার 
লাভ কবিধ! খাকে তাহা হইলে কি উপাব হইবে? নিষম শিক্ষা 
দ্রিবাব আতিশয্য ইহা অপেক্ষা আব কি হইতে পাবে? মানুষে 
নিজেব ভাবিবাৰ আব কি আছেন চিন্তাহীন ইচ্ছাশ্ন্য থাঁকিযা 
তাহাব প্রতি কেবল নিধম পাঁলনেন ভাব--তাহাব জড়ত্ব লাভেব কি 
অধিক বিলম্ব হইণব ! যদি মশকদংশনই ম্যালেবিযা বোৌগেব এক 
মাত্র কাঁণণ বলিযা অবধাবিত হয, তাহা হইলে সমবেত চেষ্টা বা 
রাজশক্তির বলে এই বোগ নিবাবিত হইবাঁব সম্ভাবনা, বাঁক্তিগত 
চেষ্টা এ বে।গেব প্রতীকাঁব অসম্ভব ইহা ধারণা কবিতে হইবে । 
নিষমগুলিব স্বাস্থাকাবিতা বুঝাইতে ফাইযা! অধিকাংশ স্কলে লেখক 
বিজ্ঞানেব পবিবর্ে কল্পনীব আশ্রধ গ্রহণ কবিযাছেন এবং ইহাব 
ফলে পুস্তক দইখানি ভ্রম ও অযুক্তিপুর্ণ ব্যাখ্যা দৃষত হই্যাছে। 
কোন্‌ বিজ্ঞানমণে সবিষাৰ তৈল ও লবণ দ্বাব। দস্ত মাজ্ঞন কবিলে 
মুখেব কীটান্থ ণ্নাশ হয? 

'দাতনে একপ্রকাব কস্‌ আছে, তাহা সঙ্কোচক ও কাঁটানুনাশক” 
--এই অভিনব তত্ব কোথায পাইলেন? “কুস্তলবাঁশি পবিশোভিত 
স্ত্রীলোকের মণ্তকে নারিকেল তৈল দান সঙ্গত।” কেন?--সুদীর্ঘ 
কেশবাশিজ।নত মস্তিষ্কেব উষ্ণতা প্রশমনে নাবিকেল তৈল বিশেষ 
উপযোগী। পাশ্চাত্য শাবীববিধান শাস্ত্রে কি ইহা নূতন আবি 
স্কার? “সরিষার তৈল চর্মবোগ নিবারণে বিশেষ উপযোগী” এবং 
“অর্ধরাত্রে উঠিযা! জলপান কব! অনেক সমযে কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণের 
প্ররুষ্ট উপাঁষ 1” যে চিকিৎসক বোগেব বিশেষ অবস্থা ন৷ বুবিব্না এইরূপ 
চিকিৎসার বিধান দেন তিনি আনাড়ী চিকিৎসক। পুস্তকেব এক 
স্থানে লিখিত হইযাছে। “শবীরে উত্তমবপে তৈলমদ্দন করা কর্তব্য, 
তলের কিয়ঘংশ চর্শমধ্য দিঘা প্রবিষ্ট হইয়। শরীরের পুষ্টিসাধন করে ।” 


ভাব্র, ১৩২৪। ] সমালোঁচন। । ৫০৪) 


পপ 
অপর স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়--“তৈল মদ্দনে লোমকুপসমূহ বদ 
হইয়! যায়।” এক স্থানে লিখিয়াছেন--“দিবীতাগে নি্রী যাইলে 
অগ্নিয়ান্দ্য, অরুচি, কাশ প্রভৃতি নানা রোগ জন্মিবার সম্ভীবনা” কিন্ত 
পরেই দেখিতে পাঁই প্্বীহাঁধ। অজীর্ণরোগী, শ্বাস ও হিকারোগে 
গীড়িত, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর 1” কোন্‌ নীতিটী গ্রহণ 
করিতে হইবে ? 

পুস্তক ছুইখানি পাঁঠ করির। মনে হত, লেখক মৃহাঁশয় কলিকাতা- 
বাসী অর্থশালী তদ্রপরিবার লক্ষ্য করিয়াই ইহা! রচনা! করিয়াছেন । 
পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্য ও পল্লিগ্রামবাসীদিগের আচারাদি সন্বঙ্গে তাহার 
বিশিষ্ট জ্ঞান নাই। একারণ ইহাদিগের বিষষে যে সকল মস্তব্য 
প্রকাশিত হইয়ীছে, তাহা স্থানে স্থানে ত্রমপুর্ণ । 

এদেশের কুসংস্কারপীড়িত অশিক্ষিত সাধারণের শিক্ষার জঙ্য 
অনেক স্থাস্থ্যব্ষ্ষিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে । তাহাদের অধি- 
কাংশই এই চে ঢালা, এজন্য এতগুলি কথা বলিতে আমর! বাঁধ্য 
হইয়াছি। 

খাদ্য রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস, এম, বি, এফ, সি, এস্‌ 
প্রণীত। থাগ্ঠের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা 
অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেকটা 
আমাদের আহারের উপর নির্ভর করে, ইহা বোধ হয় কাহাঁকেও 
বলিয়া দিতে হইবে না। অনেক সময় দেখা যাঁয়, বীহাঁর! “পেটুক' 
তীহাদ্দের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আহাধ্যের গুণাগুণ বা কি পরিমাণে 
আহার করা উচিত জাঁনা না থাকায় নানারূপ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
হইতে হয়। আবার কগ্ন অবস্থায় বা স্বাস্থ্যলাতের অনতিপূর্বে 
কিরূপ খাগ্ঠ' ব্যবহার কর! উচিত--যাহাতে রোগী শ্রী বল লাভ করে, 
তাহা না জানা থাকায় আমরা অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাই 
না। সেই জন্য প্রত্যেকে রই থাগ্ঠ ব্যবহার সন্বদ্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান 
থাক] বিশেষ প্রয়োজল। শ্রীযুক্ত চুণী বাবু “খাদ্য” প্রণয়ন করিয়! উক্ত 
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তাষায় তাহার বক্তব্যগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে বিষয়টা সকলের 
পক্ষেই সহজবোধ্য হইয়াছে । 

তৃতীয় সংস্করণে ঢুইটী নূতন অধ্যায সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১ম 
“উপবাসের উপকারিতা” চুণী বাবু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ছুই দেশেরই 
পণ্ডিতগণের মত উদ্ধ'ত করিয়] উক্ত বিষয়েণ আলোচনা করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মাঝে মাঝে উপবাস যেমন এক 
দিকে মানসিক সংঘম আনয়ন করে অপর দিকে তেমনি শারীরিক 
স্বাচ্ছন্দ্য, লঘুত? এবং অনেক সময় বললাতভেরও কারণ হয় । আমর! 
ত্ীহার এই মতের সমর্থন করি। ২ব-_“রৌগীার পথ্য প্রস্ততপ্রকরণ।” 
ইহাতে শুধু আজকাল এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ যে সকল পথ্যের 
ব্যবস্থা করেন তাহাদের প্রস্তত প্রণালীর উপদেশ কর! হইয়াছে, কিন্ত 
ঘি কবিব্বাজগণও যে সকল পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহাদেরও প্রস্তুত 
প্রণালী প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে উদ্ত প্রবন্ধটা সর্বাঙগ সম্পূর্ণ হইত । 

যাহা হউক, আমরা উক্ত পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি এবং 
আশা করি উহার এক এক খণ্ড প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বিরাজ করিবে। 





দ্লামী হিতেেকানল্ফ-ল্সিত্র-পণ্ডিত ভাঙ্কব বিষণ 
ফাঁডাক, বি, এ, মায়াবতী, অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষের অন্থমত্যানসারে 
ইংরাজীতে প্রকাশিত স্বামিজীর জীবনী মারহাটি তাষায় 
অনুবাদ করিতে সঙ্কর্ করিয়াছেন। তিনি উহ দ্বাদশ খণ্ডে 
সম্পূর্ণ করিবেন - প্রত্যেক থণ্ডে ছুই শত করিয়া পৃষ্ঠা থাকিবে । আমরা 
“চরিত্রের” ছুই খণ্ড গাইয়াছি। পঞ্িতজী মারহাটি ভাষায় বিশেষা ভিজ্ঞ, 
সেই জন্য আশা করা যায় তাহার ভাষান্তর অতি সুন্দরই হইয়াছে। 
মারহাটি সংবাদপত্র সমুদ্রয়ও তাহার অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছেন । 
পুস্তকগুলির বাধাই ও ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে । পণ্ডিতজীর এই 
সৎ উদ্ম সফল হউক ইহাই আমাদের আস্তরিক কামনা। 





সংবাদ ও মন্তুব্য | 


আমরা কোয়ালপাড়া শ্রীরামক্কষ্ণ আশ্রমের ইং ১৯১৬ সালের 
বাৎসরিক কাধ্যবিবরণী ও আয়ব্যধের হিসাব প্রাণ্ড হইয়াছি। 
কোয়ালপাড়। বি, এন, রেলওয়ের বিষ্ণপুর ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল 
দুরে অবস্থিত। উহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামস্থ এবং স্থানীক্ 
£লাকেরা সকলেই দরিদ্র এ৭ং অশিক্ষিত। স্বামী কেশবানন্দ এবং 
তাহার তিন চারিজন সন্যাসী গুরুত্রাতা স্থানীয় লোৌকদিগের সেবার্থ 
কোয়ালপাড়ায় একটী অনাথ শাশ্রম, একটা বয়ন বিগ্ভালয় ও একটী 
অবৈতনিক সাধারণ বিদ্যালয় স্বাপন করিয়াছেন। অনুষ্ঠান তিনটীই 
সাধারণের সহান্থভৃতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া 
আসিতেছে । 

অনাথ আশ্রম এখান হইতে দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিদিগকে বিনাধূল্যে 
ওষধ বিতরণ ও অবন্থান্ুযায়ী পীড়িতগণকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা 
করা হয়; ষাহঠদের পথ্যের সংস্থান নাই তাহাদিগকে ওষধ ও পথ্য উ্ভ 
য়ই দান করা হয়; এতদ্বাতীত আশ্রম হইতে অতাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে 
বস্ত্র, চাউল ও অর্থ সাহায্যও করা হইরা খাকে। ইং ১৯১৬ সালে 
রূপ বিবিধভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ৭৬০) তন্মধ্যে 
ধাহারা আশ্রমে আসিয়া গধধ লইয়া গিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ৭৪০% 
৬ জনকে আমে রাখিয়া চিকিৎসী কর হয়; ১০ জনকে ওধধ ও 
পথ্য উভয়ই দান করা হইয়াছে ; ১ জনকে বন্ত্র, ১ জনকে চাউল ও 
২ জনকে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে । 

ইহা ছাড়া আশ্রমের সেবকগণ একটী পার্ববর্তী গ্রামে খাইয়া 
৪ জন কলের রোগীর সেবা করেন। ভগবাঁনের কৃপায় এবং সেবক- 
গণের যত্বে ৪ জনই অ'রোগ্য লাত করেন । 

অনাথ আশ্রমের মোট আয় ১৯৮. টাকা, তন্মধ্যে ইং ১৯১৫ সালের 
তহবিল মজুত *৮%৯০, মাসিক চাদ| ৬.ও এককালীন দান ১৮৭/১০ | 


৫১২ উদ্বোধন । ঈশ বর্ষ--»ম সংখ্যা । 


মোট ব্যয় ওষধ পথ্যাদ্দি ক্রয়, জনৈক সেবকের খোরাকী ইত্যাদি 
বাবদ ১৯৫/০ আনা। 

অবৈতনিক সাধারণ বিগ্ভালয়-_ইং ২৯১৬ সালে ইহার মোট ছাত্র 
সংখ্যা ২৫ জন? তন্মধ্যে ২৪টী বালক ও ১টী বালিকা । দৈনিক উপ- 
স্থিতির হার শতকর। ৭৩ জন। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন ছাত্র 
দিবসে অনসর পায় না বলিয়! রাত্রে অধ্যরন করে। 

উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত ধন্মগ্রন্থ ও অন্যান্য পুস্তক সম্বলিত একটী 
পাঠাগারও স্থাপিত হইয়াছে । গ্রামবাসিগণ যাহাতে তাহ।দের 
অবসরমত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে তা 
ইহার উদ্দেশ | 

বিগ্ভালয়ের আয় এককালীন দান হিসাবে ১০৮৮৫, থুচর] আদা 
॥/৫১ মোট ১০৯//১* | শিক্ষকের বেতন, স্কুলঘর মেরামত ও অন্যান্ত 
খরচ হিসাবে মোট ব্যয় ৯৮/৩/১০ টাকা । 

বয়ন শিল্প বিদ্ভালয়--ইং ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে উক্ত বিগ্ভালয় 
স্থাপিত হয়। ৪1€টী যুবক দেশীয় বয়ন শিল্পের উন্নতিকামনীয় অর্থাদি 
ব্যয় করিয়া প্রায় দশ বৎসর উক্ত বিদ্ভালয় পরিচালনা করিয়া আসিতে- 
ছেন। তাহারা উক্ত শিল্প নিজেরা শিক্ষা করিয়া আরও 
৩1৪ জনকে শিক্ষা দিয়াছেন। বর্তমানে উহাতে ৩ জন শিক্ষালাত 
করিতেছে । 

উক্ত শিল্পালয় স্থাপনের আরও একটী মহৎ উদ্দেশ আছে--গ্রাথ- 
বাসীদিগকে শিক্ষা দেওয়ায় যদি তাহারা সামান্ঠ মূল ধন নিয়োজিত 
করিয়া তাহাদের অবসর সময় বয়নকার্ধ্যে নিয়োগ করে তাহা হইলে 
তাহারা তাহাদের আথিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি বিধান করিতে 
পারে । কিন্তু ছুঃখের বিষয় পাছে যূলধনও নষ্ট হইয়া যাঁয় এই আশঙ্কায় 
এপর্যন্ত কেহই উক্ত উদ্দমে হস্তক্ষেপ করে নাই। এই আশঙ্কা দূর 
করিবার জন্য শাশ্রমের কর্তপক্ষগণ আর একটা পৃথক শিল্পালয় 
স্থাপনে সঙ্কপ্ন করিয়াছেন। যাহারা! বয়ন বিদ্চালয়ে শিক্ষালাভ 
করিয়াছে তাহাদিগকে সেখানে কার্য করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিক্র 


ভাজ? ১৩২৪] বাদ ও মস্তব্য। ৫১৩ 


উপার্জন করিতে দেওয়া হইবে। ইহার্দিগকে সফল- 
কাম হইতে দেখিলে অপরেও উক্ত শিল্প অর্থাগমের উপায় বলিয়। 
গ্রহণ করিতে পারে । প্রর্নপ শিল্পালর স্থাপন করিতে হইলে প্রথমতঃ 
কিছু অর্থের প্রয়োজন । 

শিল্পালয়, অনাখা-+ম কিন্বা বিদ্ভালয়ের জন্য-যিনি যাহা দাঁন 
করিতে চান তাহা নিয়লিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে 
সাদরে গৃহীত হইবে, (১) স্বামী কেশবানন্দ, আীরামকষ্চ যোগাশ্রম, 
কোয়!লপাড়া, পোঃ কোতিলপুর, জেলা। বাঁকুড়া ; অথবা (২) শ্বামী 
সারদানন্দ, সেক্রেটারী শ্রীরামকঞ্চ মিশন, ১ নং মুখাঁজ্জি লেন, বাগ- 
বাজার, কলিকাতা । পাঠাগারের জন্য পুস্তকও প্রেরিত হইলে 
সাদরে গৃহীত হইবে। 

অনুষ্ঠানত্রয়েব উন্নতিকল্পে আশ্রমবাসিগণ সকলের নিকট অর্থ 
সাহাষ্য প্রার্থনা করিরাছেন । তীহাদেব উদ্দেশ্ত যেরূপ মহৎ তাহাতে 
আশ! করা যাষ-_সাঁধারণের সহানুভূতি শীত্রই আক্ষ্ট হইবে এবং 
মহানুভবগণের সাহাষ্যে অর্থেরও অপ্রতুলতা হইবে না। 





দাতব্য উম্ম ন্বালস্ব লেলুড় "ইতিপূর্বে আমর! 
বৈশাখ মাসের উদ্বোধনে এই দাতব্য ওষধালয়টীর জন্য সাধারণের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এপর্যন্ত কোনও প্রকার 
সাহায্যাদি না আসায় আমর! পুনরায় সহদয় জনসাধারণের নির্কর্ট 
তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্বে এই ওধধালয়ুটী মঠ 
বাটির একটী ঘরে ছিল; তথায় অল্প স্বল্প ওষধাদি রাখিয়া মঠস্থ 
সকলের এবং প্রতিবাসীদেরও ওষধাদি দেওয়] হইত । 

কিন্তু ক্রমশঃ বাহিরের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মঠের 
তিতর নিত্যই জনতা ও গোলমালেখ জন্য একটী পৃথক্‌ ওষধালয় 
নির্মাণ করিতে হইয়াছে । এ উষধালয়টী নির্মিত হওয়ায় গ্রামের ও 

স্তর হইতে আগত পীড়িত নরনারীগণের চিকিৎসার 
রহ ন্ববিছ্টা হইয়াছে ৮ কিন্তু বর্তমানে অর্থাভাব বশত্বঃ 


৫১৪ উদ্বোধন। [১৯শবর-পম সংখা। 


ওষধাদির অনাটন হওয়ায় ষধালরটার যাঁছা উদেশ্ত তাহা সুসম্পপ্ন 
হইয়! উঠিতেছে ন!। 

এদিকে ওষধালয়টীর উপর সাধারণের এরূপ বিশ্বাস দাড়াইয়াছে 
যে, তাহারা মনে করে মঠের সাধুদের ওষধ ববহারে উপকার পাওয়া 
যাইবেই। উক্ত কারণে রোগীর সংখ্য। ত্রম'ণ্ইে বৃদ্ধ পাইতেছে। 
আমরাও পীড়িত নারায়ণ জ্ঞানে তাহাদের সেবাদি কার্য যাহাতে 
নুশৃঙ্খলে চলে তাহার চেষ্টা করিতেছি । 

কিন্তু প্রত্যহ রোগীর সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আজকাল এই 
মহার্ধের বাজারে সকলের জন্য সকল প্রকার ষধ একজনের পক্ষে দান 
কর! অসম্ভব । খেই জন্য সম্বদয় সাধারণের নিকট আমরা নিবেদন করি- 
তেছি, ধাহার যতটুকু সাধ্য ওষধ, পথ্য ও অর্থসাহাধ্যাদি শ্ীতগ- 
বানের কাধ্য ভাবিয়া নিয়লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া উক্ত 
সেবাকাঁধ্যে সহায়তা করুন। 

ইং ১৯৯৬ ও ১৭ সালের একই সময়ের বাগ্মাসিক রোগীর 
সংখ্যা তুলনায় আলোচনা করিলে বত্সর ৰৎসর রোগীর সংখ্যা 
কিকপ বৃদ্ধি পাইতেছে বেশ বুঝ! যাইবে । ইং ১৯১৬ সালের জানুয়ারী 
হইতে জুন পর্যন্ত নূতন রোগীর সংখ্যা ৯৬২ ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা 
৯১৭১৭। ইং ১৯১৭ সালের জান্গুয়ারী হইতে জুন পর্যান্ত নূতন রোগীর 
সংখ্যা ১৬৭৯ আর পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৪২৬২। 

রর সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা -অধাক্ষ শ্রীরামকষ্তজা মঠ, পোঃ 

বেলুড, জেলা হাঁওড়া। । 


আশ্বিন, ১৯ বর্ম। 


শ্রীত্বীরামকঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন । 
(স্বামী নারদানন্দ ) 





পাণিহাট মহোংসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদন। 
বৃদ্ধি হইল। সেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল বৃষ্টিতে ভিজিয়! 
আদ্রপদে ব্হুক্ষণ তাখাবেশে মতিবাহিভ কবিব'র ফলেই রোগ 
বাড়িয়াছে বলিয়া ভাক্তীর তক্তগণকে বারম্বার অনুযোগ কবিলেন 
এবং পুনরায় এরূপ অত্যাচার হইলে উহ? কঠিন হইয়! দাঁড়াইবে 
বলিয়৷ ভয় প্রদর্শন *করিতেও ছাড়িলেন ন|। তক্তগণ উহাতে 
এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দুসংকল্প করিলেন এবং বালক- 
শ্যতাব ঠাকুর এ দিবসের অন্যাভারের দমন্ত দেষ বামচত্তর প্রমুখ 
কয়েক জন প্রবীণ ভজ্জের উপর চাঁপাইয়া বলিলেন, “উহারা যদি 
একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি 
পাঁণিহার্টিতে যাইতে পারিতাম 1” চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও 
রামবাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কলে পড়িয়া! ভাক্তারী পাশ করিয়া- 
ছিলেন। বৈষ্ণব মতের প্রতি অনুরাগবশতঃ পাণিহাটির উত্সবে 
যাইবার জন্য ছিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, 
সুতরাং তিনিই এখন এবিষয়ে সমধিক দৌধতাগী বলিয়া বিবেচিত 
হইলেন। আমাদিগের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে 
উসস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুব গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া! গৃহমধ্যে 
ছে'ট তক্তাখান্নর উপর চুপ. করিয়া বসিধা আছেন। তিনি বলেন 
-«বালককে শাসন করিবার জন্ঠ কোন কাধ্য করিতে নিষেধ 
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করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে যেমন বিষপ্র হইযা থাঁকে, 
ঠাকুরের যুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম 
করিযা গিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? তিনি তাহাতে গলার 
প্রলেপ দেখাইযা মৃদুষ্বরে বলিলেন “এই দ্যাখ না. বাথা বাড়িযা্ছে, 
ডাক্তার বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে ।” বলিলাম, তাই ত 
মশীয়, শুনিলাম সেদিন আপনি পেনেটি গিয়াছিলেন, বোধ হ্য 
সে জন্য ব্যথাটা বাড়িষাছে। তিনি তাহাতে বালকের ন্বায অভি- 
মানতরে বলিতে লাগিলেন, “হা, দ্যাথ দেখি এই উপরে জল 
নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি, পথে কাদা, আর রাম কি না আমাকে 
সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিষে এলো! সে পাঁশ- 
করা ভাক্তার যদি ভাল কবে বাণ করতো তাহলে কি আণ্ম 
সেখানে যাই ।” আমি বলিলাম, ভাই ত মশায়, রামের ভাবি অন্যাঘ। 
যাহা হইবার হইধা গিযাছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবপ্ধানে 
থাকুন, তাহা হইলেই সারিয়া! ষাঁইবে। শুন্য তিনি খুসী হইলেন 
এবং বলিলেন, “তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যা, 
এই দ্যাখ. দখি--তুই কতদুর থেকে এলি । আর আম তোব সঙ্গে 
একটিও কথা কইব না, তা কি হয? বলিলাম, আপনাকে দেখিলেই 
আনন্দ হয, কথ। নাই বা কহুলেন, আমাদেব কোন কষ্ট হইবে 
না, ভাল হউন, আবাব কত কগা শুনব। কিন্তু সেকথা শুনে কে? 
ডাক্তারের নিষেধ, নিজেব কষ্ট প্রভৃতি সকল বিষয় ভুলিষা তিনি 
পূর্বের ন্তাঘ আমাব সহিত আলাপে প্ররভ হইলেন।” 

ক্রমে আষাঢ় অতীত হইল। মাসাঁধিক চিকিৎসাধীন থাকিয়াও 
ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অন্য সমযে স্বল্প অনু- 
ভূত হইলেও একাদশী, পৃণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উহার 
বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তখন কোনবপ কঠিন খাদ্য ও তরিতরকাঁরি 
গলাধঃকরণ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত। স্থৃতরাং দুধ 
তাত ও সুজির পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর & সকল দিন 
অতিবাহিত করিতেন । ডাক্তারের পরীক্ষাপূর্বক স্থির করিলেন,তাহার 
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01৩72078173 ৯০৪1 0010৭ হইয়াছে । অর্থাৎ লোককে দিবারাত্র 
ধর্মোপদেশ প্রদানে বাগযন্ত্রের অন্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত 
হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধর্মপ্রচারকদিগের এরূপ ব্যাধি হইবার 
কথা, চিকিৎসাশান্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগ নির্ণয় করিয়া ডাক্তা- 
রেরা ওষধপথ্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন; ঠাকুর তাহা সম্যক্‌ 
মাঁনিয়। চলিলেও দুইটি বিষগ্বে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাঁগিল। 
প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় 
অবশ হইবা তিনি সমাধি ও বাক্যসংযমের দ্রিকে যথাযথ লক্ষ্য 
রাখিতে সমর্থ হইলেন না। কোননপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হই- 
লেই তিনি দেহবুদ্ধি হারাইয়া পৃর্ধের হ্তায় সমাধিস্থ হইতে লাগি- 
লেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মুহামান জনগণ 
পথের সন্ধান ও শান্তির গ্রয়াসী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি পূর্বের মত তাহাদিগকে 
উপদেশাদি প্রদ্দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। 

ঠাকুব্রের নিকটে এখন ধর্্মপিপাস্থ ব্যক্তিসকলের আগমন বড় 
স্বল্প হইতেছিল না। পূর্বপরিচিত ভিন্ন পাঁচ সাত বা ততোধিক 
নৃতন বাক্তিকে ধর্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাহার দ্বারে নিত্য 
উপস্থিত হইতে দেখা যাইত । ১৮৭৫ খুষ্টান্দে শ্রীযুত কেশবের 
দক্ষিণেখবরে আগমনের কিছুকাল পর হইতে নিত্যই এরূপ হইতে- 
ছিল। সুতরাং লোৌকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ বৎসবে 
ঠাকুরের নিয়মিত কালে শ্নান আহার এবং বিশ্রামের সত্য সত্যই 
অনেক সময়ে ব্যাঘাত টপস্থিত হইয়াছিল। তছুপরি মহাতাবের 
প্রেরণায় তাহার নিদ্রা স্ব্পহ হইত। দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে 
অবস্থানকালে আমর! কতদিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১ টার 
সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উত্য়া ভাবাবেশে 
পাদ্চারণ করিতেছেন, কখন পশ্চিমের কখন উত্তরের দরজা খুলিয়া 
বাহিরে যাইতেছেন, আবার কখন বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন 
করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। এরূপে রাজ্রের ভিতর 
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তিন চারি বার শব্যাত্যাগ করিলেও রাত্রি ৪টা বাজিবামাত্র তিনি 
নিত্য উঠিয়া! শ্রীতগবানের স্মরণ, মনন, নাম, গুণ-গাঁন করিস্তে 
করিতে উষার আন্গোকফের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে 
ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবসে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার 
অতাধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিদ্রায় তাহার শরীর যে এখন 
অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি। 

অত্যধক পরিশ্রমে তাহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ হইতেছিল, 
ঠাকুর তদ্দিষয় আমাদিগের কাহাঁকেও না বলিলেও উহার পরিচয় 
শ্রীশীজগদন্ার সহত তাহার প্রেমের কলহে আমরা কখন কখন 
পাইতীম কিন্তু সম্যক্ক বুঝিতে পাঁরিতাঁম না পীড়িত হুইবার 
কিছুকাল পূর্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের 
জনৈক দ্েখিয়াছিন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়। ছোট তক্তাথানির উপর 
বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, “যত সব 
এদে! লোককে এখানে আন্বি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের 
জল্ল, ফু দিয়ে জাঁল ঠেল্‌তে ঠেলতে আমার চোঁথ, গেল, হাড় মাটি 
হল- অত করতে আমি পার্ব না, তোর সখ থাঁকে তুই কর্গে যা! 
ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের ছুই এক কথা বলে দ্রিলেই 
(টৈতন্ত ) হবে!” অন্য এক দিবসে তিনি দমীপাগত তক্তগণকে 
বপিয়াছিলেন, “মাকে আজ বলিতেছিলাম, বিজয়, গিরিশ, কেদার, 
রাঁম, মাষ্টার এই কন্বদ্ূনকে একটু একটু শক্তি দে- যাঁতে নুতন 
কেহ শাসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে 
আসে।” উদ্ধপে লোকশিক্ষায় সহায়ত! প্রদানের বিষয়ে তক্তিমতী 
জনৈক ভ্ত্রীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন। “তুই জল ঢাল আমি 
কাদা করি ।” ধর্্মপিপাস্থগণের জনত! দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়ি- 
তেছে দেখিয়া তাহার গলদেশে প্রথম বেদনা অন্ুতবের কয়েক 
দিন পরে এক দিবস তাবাধিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীস্রীঞঙ্গগন্মাতাকে 
বলিয়ছিলেন, “এত লোক কি আন্তে হয়? একেবারে ভিড় 
লাগিয়ে দিয়াছিস! লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই 
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না! একটা ত এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করিষ। , রাত- 
দিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকৃবে 1” 

বাস্তবিক, ১৮৮৪ খুষ্টান্দের শেষভাগে কলিকাতাঁর জনসাধারণের 
মধ্যে ঠাকুরের লোকোজ্তর ভাব, প্রেম, সমীধ ও অমৃতম্ধী বাণীর 
কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িযাছিল যে, তাহার পুণ্য 
দর্শন লাতের আশয়ে নিত্যই দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতেছিল শাহাদিগের মধ্যে 
অধিকাংশই যোহিত হইয়া তদবধি পুনঃ পুনঃ আগযন করিতেছিল। 
কিন্তু ১৮৮৫ খুষ্টান্দের জুলাই মাসে ঠাকুরের কণচপীড়া৷ হইবার পূর্বে 
এরূপে কত লোক চাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরযাণ 
হওয়া স্বুকঠিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগেব সকলের 
একজ্রিত হইবার সুযোগ কখন উপস্থিত হয নাই। এঁবপ সুযোগ 
উপস্থিত না হওয়া এক প্রকার ভালই হইযাছিল, নতুবা আমার পৃজ্য 
দেশপৃজ্য হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে 
ভাঁবিয় ঠাকুরেব অন্তরজগগণ শীহার ভক্তসংখ্যার বদ্ধিনে এত 
দিন যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন তাহা এ সংখ্যার বাহুল্য 
দর্শনে বহু পুর্বে দ্ষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত-- কারণ, 
তাহার নিজ মুখে সাহার! বারন্বার প্রবণ করিযাছিলেন? “আঁধক লোক 
যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, অদ্ধা তক্তি করিব, তখনই 
ইহার । শরীরের ) অন্তদ্ধান হইবে 1” 

তাহার দেহরক্ষা করিবার কাঁলনিৰপণ সন্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত 
ঠাকুব সমষে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু পাহার 
প্রেমে অন্ধ আমর সে সকল কথা তখন শুনিয়াও শুনি নাই? বুঝিষাঁও 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই । তাহার অলৌকিক কৃপা লাভে আমরা 
যেবপ ধন্ঠ হইযাছি, আমাদিগের আত্মীষঘ বন্ধু ও পরিচিত সকলে 
তদ্রুপ রুপা লাতে শানস্তিব অধিকারী হউক-_-এই বিষয়েই তখন 
সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল । স্ুুতবাং তাহার আদর্শনের কথ! 
ভাবিবার অবপর কোথায় ? কঠবোগ হইবাব চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে 


৫২০ উদ্বোধন । [১৯ বর্ষ ৯ম সংখ্যা। 





ঠাকুর এবিষয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, “যখন যাহার 
তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং 
থাগ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ 
করিব, তখন জাঁনিবে, দেহ রক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই ।” কঞ- 
রোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক এরূপ হইয়া 
আসিতেছিল। কলিকাঁতার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে 
নিমন্ত্রিত হইয়! ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্য পদার্থ যাহার 
তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন কলিকাতায় আগমনপুর্বক 
ঘটনাচক্রে শ্রীযূত বলরামের বাটীতে হাতপুর্ধে বাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে 
করিঝ। শিয়াছিলেন এবং অজীণরোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ 
ইতিপূর্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত 
হইবে ন! বলিয়া বুদিবস না আমিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে 
প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্ত প্রস্তুত ঝোল ভাতের অগ্রভাগ 
নরেন্ত্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন কনাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । শ্রাীমা তাঠাকুরাণী এবিষয়ে আপত্তি করিয়া তাহার 
নিমিত পুনরাগ রন্ধন করিয়। দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে 
না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোম।র প্রনরায় রাধিবার 
প্রয়োজন নাই ।” শ্রশ্রীমা বলিতেন, “ঠাকুর এরূপে বুঝাইলেও তাহার 
পৃথ্বকথা স্মরণ করিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল 1” 
লোকশিক্ষা প্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও 
ঠাকুরের মনের উত্সাহ এ পট্যিয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই। 
অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে 
উহ! বুঝিতে পাঁরিতেন এবং কোন্‌ এক দেব শক্তির আবেশে আত্ম- 
হারা হইয় তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়। ভাহার 
আধ্যাত্মিক উন্নতিব পথ উন্ুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের 
ভাবুক তাহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে 
কিছুক্ষণের জগ্ঠ প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং উক্ত তাবে সিদ্ধি লাভ 
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করিবার দিকে এ ব্যক্তি কতদৃব যাইযা আব অগ্রসর হইতে 
পাঁবিতেছে না তাহ! দিব্যচক্ষে দেখিতে পাঁইযা তিনি তাহাঁব পথেব 
বাধাসকল সরাঁইয। তাহাকে উচ্চতব ভাবভূমিতে আ'?ঢ কবাইতেন। 
এবপে দেহপাতের পূর্ববক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শিব্জ্ঞানে জীবসেবাব সর্বদা 
অনুষ্ঠান কবিযাঁছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিব যাহ! শাস্ত্রে ব্িত 
'হইবাছে, সেই অভব পদবীব দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত কবিষা 
আ.বালবৃদ্ধবন্তাঁৰ জন্মঙ্ন্মাগত বাঁসনাপিপাসা চিরকালেব মত 
মিটাইযা দ্িযাঁছেন। 

লোকেব মনেব নিগুচ ভাব ও সংস্কাবসমূহ ধরিবাব ক্ষমতা আমব! 
তাহাতে চিবকাল সমুচ্জল দেখিযাছি। শবাবেব সুস্থতা না অসুস্থতা 
তাহাঁব মনকে যে কখন স্পর্শ কাবত না উহা তদ্বিষষেব এক প্ররকুষ্ট 
প্রমাণ বলিতে পাবা যায । কিন্তু অপবেব অন্তবেব বহস্য সম্পূর্ণৰপে 
জানিতে পাবিলেও নিজ অলৌকিক শক্তিব পবিচঘ দিবাব জন্য তিনি 
উহা কখনও প্রকাশ কবিতেন না। যখন “তটুকু প্রকাশ কবিলে 
কাহাবও যথার্থ বল্যাণ সাধিত হইত, তখন ততটুকু মাত্র প্রকাশ 
পূর্বক তাহাঁকে উচ্চপথ দ্রেখাইয 'দদতেন। অথবা কোন সৌভাগ্য- 
বানেব জদযে তীহাঁন প্রতি বিশ্বাস ও নিঞবেব ভাব অচল অটল 
কবিবাঁব জন্য তাহাঁব নিকটে পুক্বোক্ত শক্তিব পবিচয় প্রদান কবি- 
তেন। পাঠকেব বুঝিবাব সুবিধা হইবে বলিষা এ বিষষক পামান্ত 
একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ ক'বতেছি-_- 

ঠাকুবেব কগেব বেদনা বৃদ্ধি হইযাঁছে শুনিষা ১৮৮৫ খৃষ্টানদের 
শরাবণেব শেষে আমাদিগেব স্ুুপপিচিতা জনৈক তাহাকে দেখিতে 
যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্য এক বমণী কথা জানিতে পাবিষ। 
তাহাকে বলিলেন, “ঠাকুরকে দ্িবাব মত আজ বাটীতে দুধ নিন অন্য 
কিছু নাই যাহ! তোর হাতে পাঠাই, এক ঘটি দুধ লইযাঁ যাইবি ?” 
পূর্বোক্ত বুমণী তাহাতে স্বীকৃতা না হইযা বলিলেন, “দক্ষিণেশ্ববে 
তাল ছৃধের অতাব নাই তাহাঁব জন্য দুধ ববাদদও মাছে জানি এবং উহা! 
লইয! যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয যাঁই 1র প্রযোজন নাই ।” 


৫২২ উদ্বোধন । [১৯শবর্ষ-ম সংখ্য।। 





দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়। তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্য ভুধ ভাত 
ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাঁওয়! চলিতেছে না--এবং কোন 
কারণে গয়লাধী সেদিন নিত্য বরাদ্দ দুধ দ্রিতে ন! পাঁবায় শুঞ্জীমাতা- 
ঠীকৃয়াণী বিশেষ চিন্ত্িতা রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দুধ ন। 
লইয়া আসায় তিনি তখন বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং পাড়ায় 
কোন স্থানে দুধ পাওয়া যায় কিনা সন্ধান করিতে কৰিতে জানিতে 
পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদৃরে 'পাড়ে গিন্নি নামে পরিচিত এক 
হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ বিক্রয়ও করিয়! থাকে । 
তাহার বাটাতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, তাহার সকল ছুপ্ধ বিক্রয় 
হইয়া গিয়াছে ; কেবল দেড় পো! আন্দাজ উদ্বত্ত থাকায় সে উহা! 
জাল দিয়া রাখিযাছে। বিশেষ প্রয়োজন বলায় পে এ ছুপ্ধ তাঁহাকে 
বিক্রয় করিল এবং তিনি উহ| লইয়! আসিলে ঠাকুর উহার সাঁহাষ্যেই 
সেদ্দিন ভাত থাইলেন। আহাবান্তে আচমন করিতে উঠিলে +তিনি 
তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাহাকে সহস! 
একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, “ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদন। 
হয়েছে, তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহ! উচ্চারণ 
করিয়া একবার হাত বুলা ইয়া দাও তো11” রমণী একথা শুনিয়া কিছুক্ষণ 
স্তব্ধ হুইয়! রহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাহার গল- 
দেশে হাত বুলাইয়! দিপ্বার পরে শ্রীজীযার নিকটে আসিয়া বলতে 
লাগিলেন, “আমি যে এ মন্ব জান, উনি একথা কিরপে জানিতে 
পারিলেন? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন রমণীর নিকটে আমি 
উহা সঙ্চাম কর্খ্মসকঙগ সাধনে বিশেষ সিদ্ধি গ্রানিয় বহুপুর্কেে শিখিয়া 
লইয়াছিলাম, পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্তব্য 
জানিয়! উহ! ত্যাগ করিয়াছি । জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে 
বলিয়াছি, কিন্ত কর্তাতজা মন্্রগ্রহণের কথ! গশুনিলে পাছে উনি 
স্বণা করেন ভাবিয়া! বিষয় তাহার নিকটে লুকাইয়! রাখিপাছিলাম-_ 
কেমন করিয়া উন তাহা টের পাইলেন!” শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 
তাহার একথা শুনিয়! হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ওগো উনি সকল 
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কথা জানিতে পারেন, অথচ মনমুখ এক করিয়া] সহদ্দেশ্ত্ে যে যাহ! 
করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তাহাকে কখন ঘ্বণা করেন না; তোষার 
তয় নাই; আমিও ইহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্বে 
এ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া একথা উহাকে বলায় 
উনি বলিয়াছিলেন, “মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহ! এখন 
ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া! দাও ।” 

শ্রাবণ যাইরা ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের 
গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি তিন্ন হাস দেখা গেল না। তক্তগণ ভাবিয়! 
চিন্তিয়! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন ন।, এমন সময়ে সহসা 
এক দিন এক ঘটনান উদয় হইয়া! তীহা্দিগকে কর্তব্যের পথস্পঞ্ট 
দেখাইয়া দ্রিল। বাগবাজাববাসিনী জনৈকা রুষণী সেদিন তাহার 
বাটীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে 
আনিবার তাহার বিশেষ আকিঞ্চন ছিল, কিন্তু তাহার শরীর অসুস্থ 
জানিয়। সেই আশ! এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি যদি 
তিনি কোনকপে কিছুক্ষণের জন্য একণাঁর বেড়াই যাইতে পারেন 
তাবিয়া জনৈক ভক্তকে অন্ভনোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। রাজি প্রায় নয়ট। হইলেও এ ব্যক্ত ফিরিয়া! 
না আপয় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে 
তোজনে বসাইতেছেন, এমন সময়ে সে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল 
_ঠাঁকুৰরের কণ্ঠতানুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, 
সেইজন্য আসিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র 
মাষ্টার (মহেন্দ্র), প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং 
পরামর্শে স্থির হইল, কলিকাতায় একখানি বাটী তাড়া লইয়া অচিরে 
ঠাকুরকে আনয়নপূর্ধক চিকিৎস! করাইতে হইবে। ভোঁজনকালে 
নরেন্দ্রনাথকে বিষ দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি বলিলেন, “ধাহণকে লইয়া! এত আনন্দ তিনি বুঝি এইবার সরিয়া 
যান, আমি ডাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়। এবং ডাক্তার বন্ধুগ্রণকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিয়াছি এরূপ কগরোগ ক্রমে ক্যান্সারে (০87০৩[) 
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পবিণত হব, অগ্য বক্তণডাব কগা শুন্য বোগ উহাই বলিধা সন্দেহ 
হইছে,  বোগেব গুধধ এখনও আবিষ্কার হয মাই 1 

পবদিবস ভক্তদিগেব মধ্যে প্রবীণ কষেকজন দক্ষিণেশ্ববে যাইষ] 
ঠ।কুবকে কলিকাতা থাকিষা চিকিৎসা কনাইবাৰ জন্য অন্থবোধ 
কবিলে তিনি সম্মত হইলেন । বাঁগবাঁজীবে হুর্দীচবণ মুখাজ্জি 
স্রাটেব ক্ষুদ একখানি বাটাব ছাঁদ হইতে গঙ্গা দর্শন হয দেখিষ। তক্তগণ' 
উহা! ভাঁডা লইনা! অনতিকাঁল পবে তাহাকে কলিকাঁতাঁধ লইয] 
আ্লেন। কিন্তু তাগীবণী তাবে কালীবাটব প্রশস্ত উদ্ভানেব 
মুক্ত বাঁঘুতে থাকতে অভ্যন্ত ঠাকুব এ স্বপ্পপবিসব বাঁটাতে প্রবেশ 
কবিষাই ত্রস্তীনে বাস কবিতে পাক্িবন না বলিঘা তঙক্ষণাঁৎ পদব্রজে 
বামকীন্ত বসব স্রীটে বলবাঁম বস্থুব ভবনে চলি? আদসিলেন। বলবম 
তাহাকে সাদবে গ্রহণ কবিলেন এবং মনোঁম্ত বাঁটী যত দিন না 
পাওয়া যায ততদিন শাহাব নিকটে থাকিতে অনুবোধ কবাঁষ তিনি 
স্থানে থাকিযা যাইলেন। 

বাঁটীব অন্থুন্ধান হইতে লাগিল । বথা সময নষ্ট কবা বিধেষে 
নহে ভার্বযা তল্গণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতাব স্ুপ্রসিদ্ধ 
বৈগ্যগণকে আনঘন কবিঘা ঠকুবেব ব্যা ধসন্বষ্ধে মতামত গ্রহণ 
করিলেন । গঙ্গাপ্রসদ, গোপযোহন, ছ্বাবিকানাথ, নবগোপাল 
প্রভৃতি অনেকগুলি করিবাজজ সেদিন আহুত ভব ঠাকুবকে পবীক্ষা 
কবিলেন এবং ভীহাব শোহিণী নামক ছশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইযাঁছে 
ব'লযা স্থিব কবিলেন। যাইবাব কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইযা 
গঙ্গাপ্রসাদ জনক ভক্তকে বলিলেন, “ডাক্তাবেবা যাহাকে ক্যান্নাব 
বলে, বোহিণী তাহাই, শাস্ত্রে উহাব চিকিৎসাব বিধান থাকিলেও 
উহ অপাধ্য বছ্বা নির্ণীত হইযাছে 1 কবিবাজদিগেব নিকটে 
বিশেষ কোল আশা না পাইযা এবং অধিক ওধধ ব্যবহার ঠাকুবের 
ধাতুতে কোনকালে সহে নাজানিষা তক্তগণ তীহাঁব হোমিওপ্যাথি 
মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত তিবেচনা করিলেন । সপ্তাহ 
কালের মধ্যেই শ্যামপুকুর স্বাটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র তট্রাচার্য্যের 
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বৈঠকখানা ভবনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং 
কলিকাতার স্্ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে 
কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ধবাঁ দসন্মত হইল। 

এদ্দিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের সর্বত্র 
লোকমুখে ব্বাষ্্রী হইয়া পড়িল এবং প্নিচিত অপরিচিত বন্ুব্যক্ত 
তাহার দর্শনমানসে ধখন তখন দলে দলে উপস্থিত হইয! বলরামের 
ভবনকে উৎসব স্থলের স্টার আনন্দময় করিরা তুলিল | ভাক্তাবের 
নিষেধ ও তক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সমরে নীরব থাঁকিলেও 
ঠাকুর যেন্প উৎসাহে তাহাদিগের সহত ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন 
তাহাতে বোধ হইল তিনিযেন এ উদ্দেগ্েই এখানে আগমন 
করিযাছেনঃ যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাহাদেধ পক্ষে সুগম নহে 
তাহাদিগকে ধর্্মীলোক প্রদানেব জন্ঠই তিনি কিছুকালের জন্য 
তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইবাছেন ! প্রাতঃকাল হইতে ভোজন- 
কাল পর্য্যন্ত, এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা ছুই আন্দাজ বিশ্রীমের পরেই 
রাত্রির আহার এবং শয়নকাঁল পর্ধ্যস্ত প্রন্দিন তিনি এ সপ্তাহকাল 
মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নকল সমাধান করিয়া 
দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে 
আধ্যাত্মিক পথে আকুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং ভজনসঙ্গীতাদি শ্রবণে 
গতীর সমাধিরাজ্যে গ্রবিষ্ঠ হইযা খভ পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও 
আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছপিত ক্িধাছিলেন। সকল দিবস সকল 
সময়ে উপস্তিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই। 
গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সন্বন্ধে নানা বন্দোবস্ত করিতে 
অনেক সময়ে স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং এ সপ্তাহের 
বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া এবপ্রকাঁর অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। 
অতএব কি ভাবে ঠাকুর ধলরামের ভবনে এই কয় দিন যাপন 
করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিয়ে একটি মাত্র 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমর! নিরন্ত হইব। 

আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে হই এক 
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দিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম। এক 
দিবস অপরাহে এরূপে বলরামের তবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের 
বৃহৎ ঘরখাশি লোকে পূর্ণ এবং গিরিশচন্দ্র এবং কালিপদ * মহোঁৎ- 
সাহে গান ধরিয়াছেন, 
আমায় ধর নিহাই। 

আমার প্রীণ যেন আজ করে রে কেমন। 
গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম; ঘরের পশ্চিম প্রান্তে 
পুর্র্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন । তীহার যুখে 
প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উখিত ও প্রসারিত 
এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া একব্যক্তি পরমপ্রেমের সহিত এঁ চরণ- 
খানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । ঠাঁকুরের পদপ্রাস্তে 
যে এরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে তাহার চক্ষু নিশীলিত এবং মুখ ও বক্ষ 
নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে । গুহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্‌ 
জম করিতেছে । গান চলিতে লাশিল-- 

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন, 

আমায় ধর নিতাই। 

(নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাতে 

উঠল যে ঢেউ প্রেমনদ্ীতে 

সেই তরঙ্গে এখন আমি তাঁসিয়ে যাই 

(নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে 

অষ্ট সথি সাক্ষি তাতে 

(এখন ) কি দিয়ে স্ধিব আমি প্রেমের মহাজন । 

( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল 

তবু খণের শোধ না হল, 

প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই। 

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ-দ্শ] প্রাপ্ত হইয়া 
সন্মবস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, “বল শ্রীকষ্টৈত্য-_-বল শ্রীকৃষ্চচৈতন্য-_-বল 
* জীগিরিশচন্রা ঘোষ ও জ্ীফালীগদ. ঘোষ! রা 
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শ্রীকৃষ্ণটচৈতন্য 1” রূপে উপযু্যপরি তিন বার তাহাকে এ নাম 
উচ্চারণ করাইবাঁর কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরাঁষ প্রক্ৃতিস্থ হইয়া 
অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে 
আমরা! জানিতে পারিয়াছিলাম,এ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপ।ল গোস্বামী, 
ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের 
পীড়ার কথা শুনিয়। তাহাকে দেখিতে আসিষাছেন। গোস্বামী যেমন 
ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন । 





আঁচার্্য শ্রীবিবেকানন্দ। 
( যেমনটা দেখিয়াছি ) 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 
সন্ন্যাস ও গাহস্থ্য 
(সিষ্কার নিবেদিতা) 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
পৃথিবীর সর্ধত্র যে সকল বিবাহসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা রহি- 
যাছে। সে সকল স্বামিজীর অজ্ঞাত ছিল না। পাশ্চাতো একটী 
বক্তৃতার এক স্থলে তিনি সবিম্মযে বলিতেছেন, “এই সকল দুর্দীস্ত 
শ্বীলোক--যাহাদের মন হইতে “সহা কর? ক্ষমা] কর” প্রভৃতি শব্দ 
চিরদিনের মত অস্তহিত হইয1 গিযাছে 1” তিনি ইহাঁও স্বীকার করিতে 
ধিধা বোধ করিতেন না যে, যেখানে বিবাহসন্ন্ধ অক্ষুণ রাখিলে 
তবিষ্যৎ মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর] হইবে, সে ক্ষেত্রে 
গ্বামী স্ত্রী উভয্বের পক্ষেই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই 
সর্বাপেক্ষা মহত্ব ও সাহসের কার্ম্য। তিনি সর্বদাই দেখাইয়া দিতেন যে, 
ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শগুলির মধ্যে পরস্পর আংশিক 


৫২৮ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ_নম সংখ্যা। 
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আদান প্রদান দ্বাণ উত্তয়কেই একটু তাঁজা করিয়া! লওয়। আবশ্তক। 
কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই তিনি অগ্রপশ্চাৎখ না ভাবিয়া দৌষাঁ- 
বৌপ কধিতেন না, এবং সর্বদা বলতেন যে, এগুলি এমন কোন 
অনাচাব দু? কবিবাব চেষ্টা হইতেই ক্রমে উদ্ভূত হইব্বাছে' যাহ! 
উহাণের সমালোচক মহাশয় খুব সম্ভবতঃ নিজের একগুয়েমী বশতঃই 
বুঝিতে াবিতেছেন না। কিন্তু ঘড়ির দোলনটা (1১৩7041017 ) 
কোন এক দিকে বেশী ঝু কিয় পড়িলে তিনি তাহ! তৎক্ষণাৎ ধরিতে 
পারিতেন। 

তারতবযে একাদন তিনি, বিবাহ পাত্রপাত্রীর নিজেদের পছন্দ 
মৃত না হইয়! অভিভাবকগণের ব্যবস্থানুযাঁয়ীই হইয়া থাকে, এই কথা- 
প্রসঙ্গে বণিলেন? “ওঃ! এদেশে ক কষ্ট, কি যন্ত্রণা রহিয়াছে! 
ইহার কম্তকটা অবগ্ত সকল সমযেই ছিল। কিন্তু এখন ইউবোপীস্ব- 
গণকে ও তাহাদের অন্তরূপ রাঁতিনীতিসকল দেখিয়া উহ বাড়িয়। 
গিরাছে। সমাজ জানিতে পারিঘাছে যে, অন্ত একট! বাস্তাও আছে?” 

জনৈক ইউরোপবাসীকে তিনি আবার বলিলেন, “আমরা মাতৃ- 
ভাঁবকে বাঁড়াইযা তুলিয়াছিঃ তোমরা জারাভাবকে , এবং আমার মনে 
হব, একটু আদান প্রদ।ন দ্বারা উতয় পক্ষই লাভবান হইতে পারে ।” 

তার পর তাহার সেই স্বপ্নের কথা; যাহা তিনি জাহাজে আমা- 
দিগের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন--“স্বপ্নে আমি ছুই 
ব্যক্তির গণা শ্বনিতে পাইলাম--তাহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিবাহ।- 
দর্শসমুহের আলো»ন1 করিতেছে, এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইল যে, উতুরের মধ্যেই এমন কিছু কিছু অংশ আছে, যাহা এখনও 
জগতের পক্ষে হিতকব বলিয়া অত্যাঙ্জা।” এই দুবিশ্বাস হেতুই 
তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শগুলির মধ্যে কি পার্থক্য) 
তাহা বিশেষ করিনা দেখিতে অত সময় অতিবাহিত করিতেন । 

তিনি বলিলেন, “ভার তবর্ষে পত্রী স্বামীকে যত ভালবাসে, পুত্রকে 
পর্য্যন্ত স্বপ্নেও সেরূপ তালবাসিতে পারে না। তাহাকে সতী হইতে 
শুইবে। কিন্ত স্বাধী মাতাকে যত ভালবাসে, স্ত্রীকে তত ভালবাসিতে 
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পাইবে না। সুতরাং ভারতে ভালবাসার পরস্পর 'আদানপ্রদান 
প্রতিদানরহিত ভালবাসার ন্তায় উচু গিনস বলিনা বিবেচিত হর 
না। উহা! “দোঁকানদারী”। স্বামী স্ত্রীর সর্বা একব্রাবন্থানের 
আনন্দ ভারতবর্ষে সমীচীন বলিয্ন। গ্রাহ্থ হর না। এটী আমাদিগকে 
পাশ্চাত্য দিগের নিকট হইতে লইতে হইবে । আমাদের আদর্শকে 
তোমাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করিয়া লইতে হইবে। আর 
তোমাদেরও আমাদের মাতৃতক্তির খানিকটা লওয়া আবগ্যক |” 

কিন্তু তাহার উপস্থিতি মাত্র লোকের মনে এই ধারণাই অপর 
সকল চিন্তাকে অভিভূত করিঘা বলবতী হইভ যে, ঘে ক্গীবনের 
উদ্দেগ্ত কেবল আত্মার মোক্ষ ও জগতের সেবা সেই মন্স্যাসজীবন, 
যাহা স্বচ্ছন্দতা ও গৃহসুখের প্রয়াপী সেই গাহ্স্থজীবদ অপেক্ষা 
অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ । তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, মহ মহা! কম্মিগরণ 
সময়ে সময়ে পোস্যবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার প্রয়োজন অন্থুভব 
করেন। একবার তিনি সন্গেহে ও অতি সদরতাবে জইনক শিষ্যকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “যদি এই সকল গাহ্‌স্থ ও দাম্পত্য 
জীবনের সাধ কখনও কখনও তোমার মনে উঠে, তজ্জন্য চঞ্চল হইও 
না। এ সকল আমারও কথনও কখনও মনে আসে” আর এক- 
বার জনৈক বন্ধুর ঘুখে তিনি অত্যন্ত একাকী বোধ .কবিতেছেন, 
এইরূপ কথ শুনিয়া তিনি বলিম্ব। উঠিবাঁছিলেন, “প্রত্যেক কন্মী সময়ে 
সময়ে এ্ররূপ বোধ করিয়া থাকেন!” 

কিন্তু তিনি তাবিতেন যে, কোন সামাজিক আদর্শকে যিঠীমিছি 
বাড়াইয়া তুলিয়া অবশেষে যাহা! সমীজের গণ্ডীর পারে অবস্থিত, 
তাহার চিরন্তন মাহাঝ্ম্যের লাঘব করার মহ অনর্থের সম্ভাবনা আছে, 
তিনি জনৈক শিষ্যকে গুরুগন্তীর তাবে এই কথা বিশেষ করিয়া 
বপিয়। দিয়াছিলেন, তুমি যাহ।দিগকে শিক্ষা দিবে, তাহাদের 
প্রত্যেককে এই কথ! বলিতে কদাপি ভূলিও না 

“মেরু সর্যপয়োর্ধদ্‌ যং সুর্ধযখগ্যোতয়োরিব । 
সরিৎসাগরয়োর্যদ্‌ য্ তথ ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥” 
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--মেক্ক ও সর্ষপের মধ্যে যে প্রভেদ, ক্ধ্য ও খগ্যোতের মধ্যে ষে 
প্রভেদ্, সাগর ও নদীর মধ্যে যে প্রন্দে, নন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও 
সেই প্রতেদ । 

তিনি জানিতেন যে ইহাতে ধর্মগরিমারপ বিপদের আশক্ব! 
রহিয়াছে , তাহার নিজের উহা দমন করিবার উপায় এই ছিল যে, 
তিনি নিজ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের শিক ও ভক্তমাত্রের নিকটই-_ 
তা গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন--শির নত করিতেন। কিন্ত 
উক্ত বাকের মর্ধ্যাদা হাস করা, তাহার চক্ষে, আদর্শটীকেই ছোট 
করিয়া ফেলা_উহা1! তিনি কোন মতেই করিতে পারিতেন না। বরং 
তিনি অনুভব করিতেন যে, এযুগে সন্ন্যাসিসজ্ঘের উপর একটী 
মহাগুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে-_সেটী বিবাহিত জীবনেও সন্যাসাদর্শ- 
গুলিকে প্রচার করা; উদ্দেগ্ঠ, যাহাতে কঠিনতর পথথটী অপেক্ষাক্কত 
সহজ পথটীর উপর সর্বদা নিজের সংযমশক্তির প্রয়োগ করিতে পারে, 
এবং প্রণয়ের আপাতমধুর মোহজাল--যাহা হৃদয়মনের একান্ত 
প্রীতিকর জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী লাভের দোহাই দিয়া, মানবজীবনের 
চরমলক্ষ্য যে আত্মার নিজ মহিমায় অদ্বিতীয় ও স্বাধীনতাবে অবস্থিতি, 
তাহাকে ঢাকিয়! ফেলিতে চায়--সে যোহজাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্াই বিশ্বাস করেন যে, বিবাহের চরম 
পরিণতি মানবের নিজ ভ্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি; ইহার অর্থই এই যে, 
উভয়কেই ব্রন্ধচর্যয আচরণ করিতে হয়। সেই মুহুর্ত হইতেই মানবত্ব 
ঈশ্বরত্বে লীন হয়, এবং তদবধি সমগ্র জীবন আমূল পরিবর্তিত হইয়া 
যায়। পণ্ডিতের] বলেন যে, মনস্তত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই 
আদর্শের ষথার্থত। এইরূপে প্রমাণিত হয় যে, এ চরম অবস্থায় না 
পৌছান পর্য্যন্ত বিবাহ সব্বন্ধের মধ্যে ভালবাসার একবার বৃদ্ধিঃ 
একবার হাস, ক্রধাগত এইরূপ প্রবৃত্তির জোয়ার ভাটা হইতে 
থাকে। কিন্তুযখন বাহসন্বন্ধ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রন্বতির হাত 
হইতে উদ্ধার পাওয়! ধায়। তখন প্রেমের আর হাস রদ্ধি হয় না। 
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এখন হইতে মন প্রেমাম্পদকে সমভাবে পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পুজা 
করিয। থাকে । 

তথাপি এই বিষধে তাহার মতামতের আলোচনা করিতে গিষা 
অ'মবা হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মেব মধ্যে পার্থক্য সন্বন্ধে তাহার কাশ্মীরে 
একদিনের উক্তিটার কথা মনে না করিধা থাকিতে পারি না। সে 
“দন রবিবার প্রাতঃকাঁল; উভয পার্থখে সারি সারি পপলার গাছের 
মধ্য দরিষা রাস্তা গিবাছে; তিনি বেড়ীইতে বেডাইতে জ্ত্রীজীতি ও 
জাতিতেদ সন্বদ্ধে কথা কহিতেছেন, আমরাও শুনিতেছি। প্রসঙ্গ 
ক্রমে তিনি বলিলেন “হিন্দুধর্মেব গৌরব এই যে, উহা কতকগুলি 
আদর্শ নির্দেশ করিবা দ্রিধাছে, কিন্ধু কখনও একথা বলিতে সাহপ 
করে নাই যে, এগুলির কোন একটাই একমাত্র সতা পন্থা । বৌদ্ধ- 
ধর্ঘের সহিত ইহার প্রভেদ এইখানে । বৌদ্ধধন্মী সন্যাপমার্কে 
অন্য সকল পথ অপেক্ষা উদ্ধেস্থান দিষাছে, এবং বলে যে, উহাই 
সকল মুমুক্ষ,র একমাত্র অবলম্বনীষ পন্থা । মৃহাত[বতে এক ছোকণ! 
সাধুর গল্প আছে; তিনি জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে একজন বিবাহিতা 
নারীর নিকট এবং পরে একজন মাংসবিক্রেতার নিকট যাইতে 
উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই গল্পটাই পূর্বোজ্ কথার সত্যতার 
যথেষ্ট প্রমাণ । পতিব্রতা এবং ব্যাধ উভয়েই জিজ্ঞাসিত হইয়া! উত্তর 
দিয়াছিলেন, “বর্াশ্রম ধর্মপালন দ্বারাই আমরা এই জ্ঞানলাভ 
করিয়াছি । স্বামিজী উপসংহাঁবে বলিলেন, “দেখিতেছ, এমন কোন 
জীবিকা নাই, যন্দারা ভগবানেব নিকট পৌছান না যাধ। তাহাকে 
লাভ করা না করা শেষট! শুধু প্রাণের ব্যাকুলতার উপর নির 
করিতেছে ।” 

কোন্‌ জীবনে কতটা পরিমাণে আদর্শ পবিত্রতার প্রকাশ, তাহ! 
লইয়াই যে সকল জীবনের মহস্ নির্াবণ করিতে হয়-_-এই ব্যাপারটীকে 
মতবাদ হিসাবে স্বামিজী সত্য বলিষাই গ্রহণ করিতেন । তবে কতক- 
গুলি লোক আছে, যাহার! উহার কদর্থ করিয়া এইবপ মিথ্য। দাবি 
করিয়া থাকে যে, তাহাদের বিবাহ শুধু ধর্মশলাতের উদ্দেশ্তেই অনুষ্টিত 


€৩২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ--৯ম সংখা।। 


শী শা 
হইয়াছে। সাধু হিপাবে স্বামিঙ্গী এই সকল লোকের উক্তিকে 
বিষবৎ জ্ঞান করিতেন । তিনি বেশ জানিতেন ঘে, আমরা আস্মগত্তিমী- 
বশতঃ সর্বদাই নিজ নিজ কার্য্য ও উদ্দেখ্ঠগুলিকে এুঁ্নপে অঙ্ঞাতসারে 
বাড়া ইয়া তুলি । তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে 
তাহার প্রায়ই এমন সব লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত, যাহারা 
বিলাঁসের মধ্যে অলসভাঁবে জীবন যাপন করিলেও বুঝাইতে চেষ্টা 
করিত যে, তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার নামগন্ধ নাই বলিত যে 
গুধু কর্তব্োর খাতিরেই তাহারা সংসারে রহিয়াছে; এবং তাহাদের 
নান। ভালবাসার মধ্য দিয়া তাহারা বিনা চেষ্টায় গাপনা হইতেই 
ত্যাগ অভ্যাস ও আয়ন করিতে পারিয়াছে। তিনি অত্যন্ত ঘ্বণার 
সহিত এই সকল অলীক কল্পনার প্রতিবাদ করিতেন। তিনি 
বপ্লিয়াছিলেন, “আমি শুধু এই উত্তর দিতাম যে, এরূপ সব মহাপুক্রষ 
তভারতবর্ধে জন্মান না। মহায্সা জনক রাজাই এই প্রকারের 
আদর্শ পুরুষ ছিলেন, এবং সমগ্র ইতিহাসে জনকরাপ্রা মাত্র একবারই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 1” এই বিশেষ ভ্রঘটীর সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়া 
দ্রিতেন থে, ছুই প্রকার 196811917) ( আদর্শবাদ ) আছে? একটী-- 
যথার্থ আদর্শটাকেই পৃঁজী ও উচ্চাসন প্রদান করা; অপরটী-_ 
আমরা নিজে যে অবস্থাট! লাভ করিবাছি, তাহাকেই বাঁড়াইয়া স্বর্গে 
তোলা । শেষোক্ত ক্ষেত্রে আদর্শটীকে প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
অহংজ্ঞানেরই নিয়ে আসন দেওয়া হইল। 

কিন্তু তাহার এই কঠোর সমালোচনা কোন শুষ্ক দোষদর্শার 
(০71০) মত ছিল ন1। ধাহাপা আমাদের আচা্ধ্যদেবের “তক্তিযোগ' 
পাঠ করিয়াছেন? তাহাদের এই বিশেষ উক্তিটী মনে পড়িবে ষে। 
প্রেমিক প্রেমাম্পদ্বের মধ্যে আঁদর্শটীকেই দেখে । আমি তীহাকে একটী 
বালিকাকে বলিতে শুনিয়াছি-বাঁলিকার একজনের প্রতি প্রণয়ের 
কথা তখন সদ্য টের পাওয়া গিগাছে--্যতদিন তোমর! উভয়ে 
পরস্পরের মধ্যে আদর্শ টাকেই দেখিতে পাইবে, ততদিন তোমাদের 
গরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা! ও সুখ হাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইবে।” 
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আমাদের আচীার্ধ্যদেবের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিসকলের মধ্যে 
একছ্গন প্রৌটা মহিলার কিন্তু এই বিশ্বাস ছিল ষে, স্বামিজী সন্ন্যাস- 
ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাবশতঃ বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও 
উপকারিত। ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই। উক্ত মহিলা 
নিজে দীর্ঘকাল বৈধব্য জীবন যাঁপন করিতেছিলেন এবং বিবাহিত 
জীবনে অসাধারণ সুখভোগ করিয়া আসয়াছিলেন, সুতরাং ইহা! খুব 
স্বাভাবিকই হইয়াছিল যে, স্বামিজী দেহাবসাঁনের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে 
এই বিষয়ে যে চুড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ইহাকেই 
জ্ঞাপন করিতে চাহিবেন। আবার যে পত্রবাহক তাহার পত্রখানি 
মহিলার বহুদূরস্থিত গৃহে পৌছাইয়া দিল, সেই তাহার দ্েহত্যাগের 
তারের সংবাদও এ সঙ্গে তাহার হাতে দ্িল। কেজানিত পত্রথানি 
এরূপ দারুণ শোকের সময় যাইয়া উপস্থিত হইবে? পত্রখানিতে 
স্বীমিজী লিখিতেছেন--“আমার মতে কোন জাতিকে অখণ্ড ব্রঙ্গ- 
চর্য্যের আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে প্রথমে মাতৃভাবের প্রতি 
বিশেষ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে হুইবে,_-বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও 
অচ্ছেগ্ত জান করাই ইহার সোপান। রোম্যান ক্যাথলিক ও হিন্ব- 
গণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেগ্ জ্ঞান করিয়! প্রভূত শক্তিশালী 
মহাশুদ্ধসত্ব পুরুষ ও নারীসকলের স্থষ্টি করিয়াছে । আরবীদিগের 
নিকট বিবাহ একটা কড়ারে বন্দোবস্ত/। বা জোরপুর্ধ্বক 
দখল, যাহা ইচ্ছামাত্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। ফলে আমরা দেখি ষে) 
তাহার চির-কুমাঁরী বা ত্রহ্মচাঁরীর আদর্শের বিকাশ নাই । আধু- 
নিক বৌদ্ধধর্ম, যে সকল জাতি এখনও বিবাহবন্ধনের মাহাত্মা 
বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের হাতে পড়িয়া, সঙ্ন্যাসকে অতি 
বিকৃত কদাচারপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যতদিন জাপানে বিবাহ 
সব্থন্ধে ( পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও প্রণয় ছাড়া) একটা মহান্‌ ও 
পবিত্র আদর্শ গড়িয়া না উঠিতেছে, ততদ্দিন কিরূপে তথায় উচ্চদরের 
সন্ন্যাশী ও সন্নযাসিনী সকল জন্মিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি 
না। যেষন আপনি ক্রেমশঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পতিপত্বীর 
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মধ্যে সন্বন্ধটীকে পবিত্র ও অঙ্ষুপ্ন রাখাই জীবনের গৌরব, সেইরূপ 
আমিও ক্রমশঃ এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, জগতের অধিকাংশ 
লোকের পক্ষেই এই মহাঁপবিত্র বন্ধনের বিশেষ প্রয়োজন, তাহ 
হইলেই কতিপয় শক্তিশাণী আজীবন ব্রক্মচর্ধ্যবাঁন পুরুষ ও নারীর, 
উত্তব হইতে পারিবে ।” 

আমাদের কেহ কেহ কেধ করেন যে; এই পত্রখানিতে স্বামিজী 
যতটা অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও 
ধ্যাপকতর অর্থ নিহিত আছে । যে মহ! দর্শনে বহুত্বের মধ্যে একত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই তীহার শেষ কথা। যদি দাম্পত্যবন্ধ- 
নকে পবিত্র ও অচ্ছেগ্য জ্ঞান করাই সমাজকে নিজ্জনবাঁস ও সংঘমে 
গঠিত সর্যাসজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাইবার সোপান: 
স্বরূপ হয়, ঝরা হইলে সংসারের কর্তব্যগুলিকে যথোচিত শ্রদ্ধার 
সৃহিত সম্পন্ন করাও পুজা প্রার্থনাদির ন্ায় আত্মসাক্ষাৎ্কারের 
অন্যতম পবিত্র উপায়স্বরূপ হইল । স্ুতণাং এখানে আমরা একটা 
সাধারণ নিয়মের পরিচয় পাইলাম, দ্বারা! আমরা বুঝিতে পারি, 
কেন শ্রীরাম্কঞ্চ ভাবসমাধি প্রভৃতিকে তত প্রশংসা না করিয়া, 
বরং তাহার শিল্কগণের মধ্যে চরিত্রদাটেযর বিকাশেরই সমধিক 
পক্ষপাতী ছিলেন। আবার, স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও যে কেন 
সর্বদা সকলকে শক্তিমান হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন, তাহার 
ভিতরকার অর্থও আমরা বুঝিতে পারি । উহার কারণ নির্ণয় অতি 
সহজ। যর্দির্হু ও এক, ইহার! একই মনের দ্বার! বিতিম্ন সময়ে 
বিভিন্ন অবস্থার দৃষ্ট একমাত্র সত্তা” হয়, তাহা হইলে এক কথায় 
বল! যায়, চরিত্রই ধর্ম। জনৈক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন 
বলিয়াছেন সত্য সত্যই--"জগতের সাধারণ জিনিষগুলিকে গ্রহণ 
করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে তাহাদের মধ্যে চপা ফেরার নামই মহত্ব? 
এবং গভীর প্রেম ও প্রভূত সেবার নামই সাধুতা।” কে জানে, 
হত এই সহঞ্জ সত্যগুলিই অবশেষে এ যুগের নবধর্শবাণধীর অস্থি- 
মজ্জ! শ্বরূপ হইয়া দাড়াইবে। ইহা যে সম্ভবপর, আমাদের আ চার্যয- 
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দেবের নিজ মুখের এই কথাগুলিই তাহার নিতর্শন, “*সর্ষোচ্চ সত্য 
সকল সময়েই অতি সহজ ।” 


ব্রজ-ভ্রেমণ 
(ব্রহ্মচারী প্রভাস ) 


এবৎসর জন্মাষ্টমীর ছুই চাঁবি দিন পরে শুনিল1ম যে, শ্রীবন্দীবনধাম 
হইতে ঘাত্রীরা ব্রঞ্-চৌরাণী ক্রোশ ভ্রমণে যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণের 
বাল্য-লীলা-স্থলী দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিবার জন্য 
আযাদেরও বড় ইচ্ছা হইল। আমি ও আমার বন্ধৃতে মিলিয়। 
যাত্রীদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্থত হইতে লাগিলাম ৷ বুন্দাবন- 
ধা.মর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পরিচালক ব্রহ্ষচাবীজী আমাদের 
বলিলেন যে, যাত্রীরা রাস্তায় অনিয়ম, দুষিত আহার ও জল পান 
করিয় ছুবন্ত গরমে তপ্ত বালি ও কাটা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়। হাঁটিয়! 
যায়। এই সব অত্যাচার এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে অনেকেই নানা 
প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের জন্য যদি পথে ওষধের 
ব্যবস্থা কর! যায়, তাহা হইলে অনেকের বিশেষ উপকার হয়। 
আমর! ব্রক্ষচারীজীর নির্দেশমত কতকগুলি হ্যোঁমিওপ্যাধি-ওষধ 
লইয়া বুন্দাবন-বিহাবীর নাঁম উচ্চারণ করিতে করিতে ভাদ্র ত্রয়ো- 
দণীতে ৩টার সময় বাহির হইয়। পড়িলাম | 

প্রতিব্সর ভাদ্র রুষ্ণাদশমীর দিন ৮৪ ক্রোশ ত্রযণের জন্য 
যাত্রীর বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্জীকে দর্শন করিয়া] বাহির 
হইত এবং সন্ধ্যায় মথুরায় শ্রীশ্রীভূতেশ্বর মহাদেবের স্থানে আসিয়া, 
মথুরার চৌবে পা ও অন্তান্ত যাত্রীর সহিত মিলিত হইয়া, পরদিন 
অতি প্রাত্যুষে আবার পথ চলিত, কিন্তু গত বৎসর এই চিরন্তন 
প্রথায় ব্যতিক্রম হইয়াছে । চৌবে পাণ্ড ও বৃন্দাবনের ব্রজবাসী 
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পাঙগাদের সহিত পয়সা ও প্রাধান্য লইয়! বিবাদ এমন কি মারামারি 
পর্য্যস্ত হইয়! গিয়াছে । কাঁজেই এবার যাত্রার অন্ত বকম ব্যবস্থা 
করিতে হইয়াছিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাছুরের হুকুমে মথুরার 
দলের তিন চারি দিন পরে ব্রজবাসী দলকে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। 

৮৪ ক্রোশ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্বদিন বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ 
পরিক্রমা করিতে হয়। আমরাও অন্যান্য যাত্রীর সহিত মিলিত 
হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি ও সংকীর্ভন করিতে করিতে পঞ্চক্রোশ 
পরিক্রমা করিলাম । সন্ধ্যাকালে ঞগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরে 
একত্রিত হইয়া তাগবতপাঠ নামসংকীর্তন এবং যাত্রার নানাবিধ 
আলোচন। প্রভৃতি কর্মে অদ্ধরাজ্র অতিবাহিত করিলাম । তাহার 
পর যেযাহাঁর স্থানে ফিরিয়া গেলেন । আমর জয়পুররাঁজ-প্রতিষ্ঠিত 
নৃতন মন্দিরে বাকি সময়টুকু কাটাইয়া দিলাম । অতি প্রত্যুষে 
যাত্রীদের সহিত একভত্রিত হইয়া মথুরার দ্রিকে অগ্রপর হইলাম । 

এখানে বৃন্দাবন-ধাম ও উহার অন্ান্ত স্থানগুলির সন্বন্ধে কিছু 
বলিয়া লইলে মন্দ হইবে না । 

ই, আই, রেলওয়ের হাঁত্রাস জংসন ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ পোকা 
রাস্তা ইাটিয়া আসিয়া হাত্রীস সিটি ষ্টেশনে বি, বি সি, আই রেলওয়ের 
ছোট গাড়িতে বদলী করিয়া মথুরা জংশন ষ্টেশনে আসিতে হয়। 
এখানে বন্দাবনের গাঁড়ি প্রস্তত থাকে | গাড়ি বদল করিয়া বৃন্দা- 
বনে আসিতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে । কেহ কেহ মথুরা হইতে 
এক্কা অথবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া ৭ মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া বন্দাবনে আসিফ! থাকেন । বন্দাবন সেশনে গাড়ী থামিলেই, 
ব্র্জবামী পাগাগণ দলে দলে আসিয়া পিতার নাম, জিলা, গ্রাম 
প্রভৃতির নাম, রৃন্দাবনে আগন্তকের পাণ্ডা আছে কি না-যদি 
থাকে তাহার নাম ইত্যার্দি তত প্রকার প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় 
বড় খাতা খুলিয়া আগন্তকের উদ্ধীতন চতুর্দশ পুরুষের কে কবে 
শ্রীধামে আসিয়া কোন পাগাকে পুজা করিয়া বৈকুষ্ঠের ছাড়পঞ্রর 
পাইয়াছিলেন, তাহার নজির দেখাইবার জন্ত মহা গোলযোগ হৃষ্টি 
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করে। যাহ! হউক, উহ্ারই মধ্যে কোনও পাঁগাঁকে মনোনীত 
করিয়া লইতে হয। কারণ স্থানীষ পাগ্ড ভিন্ন তীর্ঘদর্শন সুসম্পন্ন 
হয না । 

ষাহাব1 তীর্থদর্শন করিতে আপেন, উীাহাবা ষ্টেশন হইতে 
আপিবার সময এরীশ্রীগোবিন্দজীকে দর্শন ও যতকিঞ্চিৎ প্রণাঁষী 
দিয়া পাগার বাড়ীতে আসেন। পাগাব বাড়ীতে থাকিবার সুবিধা 
না হইলে এবং পাগুাঁকে বলিলে উাহাবা অন্তত্র থাকিবার সুব্যবস্থা 
করিয়া দেয়। 

বাপায় কিছুকাল বিশ্রাম কবিবার পর সমধ ও সুবিধা হইলে 
যমুনা স্নান ও অন্ঠান্ত নানাবিধ তীর্থক্রিঘাদি করিতে হয। যমুনা 
স্নানকালে পাগ্ডার। যাত্রিগণকে একপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইযা 
থাকে যে? বৃন্দাবনে অন্য কোনও পাগ্ডাকে তাহাবা বরণ করিবেন 
না--এমন কি তাহাদের বংশের কেহ কখনও উন্ত পাঁণ্ড ভিন্ন 
আর কাহারও দ্বারা তীর্থক্রিযাদি কবাইতে পারিবেন না। স্নান- 
ক্রিয়াদি সারিযা দর্শনার্থী ৬গোঁবিন্দজীকে দর্শন করিবেন এবং 
ইচ্ছামত তেট বা প্রণামী দ্রিবেন। এই ভেটের টাকার হিসাবে 
যাত্রীর নামকরণ হইয! থাকে--যথা ২২ টাকা অথবা তদৃর্ধ সংখ্যা 
ভেট দিলে ৮ গোবিন্দজীব আশীনব্বাদী একখণওড লাল কাপড় মস্তকে 
জড়াইয়া দ্ধ থাকে, এই লাল 'উপন্নাধাবীকে “লাল যাত্রী” 
বলে। ১০০২ টাকা বাঁ তদুর্ধী তেট দিলে জবির ঝালরযুক্ত কাপড় 
মস্তকে ধারণ করিতে পাওষা যায এবং এইবকপ “শিরপা”ধারীকে 
“শেঠযাত্রী” অথবা ''শোভাযাত্রী” বলিয়া থাকে । 

প্রীচৈতন্ত-চরিতাষূত গ্রন্থ হইতে জানা যাষ যে, বৃন্দাণন-ধামের 
অধিকাংশ তীর্থগুলি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও তাহার শিল্ শ্রীরূপ 
সনাতনের দ্বারা অবিষ্কত হইযাছিল। কিংবদন্তী আছে যে, আীবূপ 
গোস্বামী বৃন্দীবনে আসি! শ্রীরুষ্ণের দর্শন লালসায় ব্যাকুল হন 
এবং অনেক কঠোব তপস্তা করিষাঁও ঠাকুরের দর্শন না পাইয়! 
হতাশ হইয়া প্রায়োপবেশনে শরীর ত্যাগ করিবার ইচ্ছায় ব্রঙ্গকৃণ্ড- 
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তীরে করুণস্বরে শ্রীক্ষঞ্ণের অদর্শনজনিত বিরহপঙ্গীত গাহিতে: 
ছিলেন । তাবে বিভোর হওয়ায নয়নের জল আর কিছুতেই বাণ 
মাঁনিতেছিল নাঁ। এমন সময় একটি ব্রঙ্ঘবালক একভ'ড় দুধ লইয়া 
আদিল এবং ভাড়ট শ্রাহার সম্মুখে রাখিয়। নিজ বন্থধণ্ড দ্বারা 
তাঁহার নয়ন মাজ্জন করির়! দিব! প্রস্থান করিল। শ্রীৰপ বালকের 
অপরূপ সৌন্দর্যা এবং মিষ্ট ব্যবহারে মোহিত হইলেন। বালকের 
পুনদ শনলালসায় তাহার আবার বাঁচিতে সাধ হইল: তিনি ছুগ্ধ 
পান করিলেন। শিল্তডগ্ধ পান করিয়া তিনি বুঝিতে পাঁবিলেন না 
যে উহা হুপ্ধ না অমৃত | শন্য ভাঁড় রাখিয়া এই বিস্ময়কর ব্যাপার 
চিপ্তা করিতে লাগিলেন - কিছু পরে শন্য ভাড়টিও দেখিতে 
পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রজনন্দন যশোদা 
দুলাল তাহাকে দর্শন দিয়াও বঞ্চনা করিয়া গিয়াছেন। ক্ষোভে 
হঃখে তিনি জিয়নাণ হইয়া পড়িলেন। অবসন্ন শরীর ও যন রাত্রে 
নিদ্রর কোলে ঢুলিরা পড়িল। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ণ দেখিলেন যে, 
সেই বালক অতি মধুর ন্বরে বলিতেছে--“পে 'যাগপীঠ নাষক স্থানে 
মাটির নীচে আছে এবং শ্রক্ূপ যেন তাহাকে উভোলন করিয়া 
প্রতিষ্ঠা ও সেবা করেন।” স্বপ্নে ইহাও জানিতে পারিলেন যে, যে 
স্থানে মাটির উপর একটি ছুপ্ধবতী গাভী তাহার স্তন্যধার। 
ঢালিতেছে সেই স্থানটিকেই যোগপীঠ বলে এবং সেই স্থানেই 
শ্রীবূপের ইষ্ট শ্রীশ্ীগোবিন্দজী আছেন। পরদিন গোস্বাধীজী ব্বপ্ন- 
নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া মাটি খুঁড়িয়া এগোবিন্দজীর বিগ্রহযৃষ্টি প্রাপ্ত 
হইলেন এবং যোগপীঠের নিকটেই কুঁড়ে তৈয়ার করাইযা শ্রীবিগ্রহ 
ৃদ্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়া নিজেই দ্েবসেবা করিতে লাগিলেন । 
অন্ধরাধিপতি মহাঁরীজ মাঁনসিং বাঙ্গালা দেশ হইতে নিজ 
রাজ্যাতিমুখে ফিবিবার কালে শ্রীবন্দাবন দর্শন করিতে আসেন এবং 
শ্রাক্প গোস্বামীর অদ্ভুতভাবে প্রাপ্ত বিগ্রহযূর্তর গঠন-নৈপুণ্য ও 
গোস্বামীজীর আন্তরিক সেবা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া একটি মন্দির 
নির্মাশ করাইতে মনস্থ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই সুৃপ্ত লাল 
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প্রস্তরের মন্দির নির্শিত হইয়া রাজার দেবতাপ্রীতির গৌরব ঘোষণ! 
করিতে লাগিল এবং শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরে প্রতিঠিত হইলেন | 
এইরূপ প্রকাগড স্থগঠিত ও সুন্দর কারুকাধ্যশোভিত মন্দির এ 
অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। শুনা যায়, গোবিন্দজীর মন্দিরই 
বৃন্দীবনে প্রথম প্রস্তত হইরাছিল। এই মন্দিরের চূড়া অত্যুচ্চ থাকায় 
মুসলমান সমাটু আরঙ্গজেব তাহার দিলীস্থ প্রাপাদ হইতে ইহার 
আলো দেখিতে পান, এবং হিন্দুর দেবমন্দিরের চুড়া তাহার প্রাসাদ- 
চুড়া হইতেও উচ্চতর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনাকরতঃ উহার 
উপরাংশ ভগ্ করিয়া মসজিদ নির্ীণের আদদশ করিলেন । শীত্বই 
আদেশ কার্ষে; পরিণত হইল, এবং এই ভগ্র মন্দিরের মাল্মসল! 
লইয়া নিকটেই একটি মস্জিদ নির্মিত হইল। সগ্রাটু স্ব্ং আসিয়। 
নমাজ করিলেন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠঠ করিয়া গেলেন । প্রবাদ আছে 
ষে; মন্দির শ্রেচ্ছকর্তক ভগ্ন হইবার আগেই গোবিন্দজীর পুরোহিত 
বিগ্রহমূর্তি লইয়া! জঘ্বপুরে পলীয়ন করেন এবং সেই অবধি এগোবিন্দজী 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন নাই । 

হিন্দুদেবদেষী আরহ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানগণ বৃন্দাবনে বিশেষ 
অত্যাচার আরন্ত করে এবং এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য এমদনমোহনজী এবং অন্যান্তি দেবমূর্তিগুলিকে নিকটবত্তী হিন্দুরাঁজ্যে 
স্থানান্তরিত করা হয়। ৬মদনমোহনের মূর্তিটিকে জয়পুর রাঞ্জার 
শ্যালক কশোৌলীরাজ নিজ রাজধানী কশোৌলীতে রক্ষা করেন। 
এখনও কশৌলীতে ৬মদনমোহণজী ও জয্নপুরে ৬গোবিন্দজীর 
সুবৃহৎ মন্দির অ।ছে এবং বিগ্রহমূর্তির নিত্য সেবা গৌড়ীয় 
গোস্বামীদের দার] হইয়া থাকে । 

যাহা হউক, মুসলমান অত্যা্ার পন্ধ হইলে দেবমূর্তিগুলিকে 
বন্দাবনে ফিরাইয়া আনা হয় এবং নুতন মন্দির নির্মাণ করাইয়া 
তাহাতেই বাঁথা হয়। ৬গোবিন্দজীকেও বৃন্দাবনের সেই পুরাতন 
মন্দিরে রাখা হয় নাই । এই পুরাতন মান্দরের নিকটে ২৪ পরগণা 


বহুতুর গ্রামনিবাসী জমিদার দেওয়ান নন্বকুমার বস্থু একটি নুতন 
৪ 
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মন্দির তৈয়ার করাইয়া দ্িাছেন এবং অগ্ঠাবধি সেই মন্দিরে 
৬গোবিন্দজী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীঘতী বাধারাঁণীর সহিহ বিরাজ 
করিয়া শত শত ভক্তের মনোবাঞ্থ! পূর্ণ করিতেছেন। ভগ্ন মন্দির 
এখন গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির নামে আখ্যাত হইতেছে এবং 
এই মন্দিরের নিকটেই যোগগীঠে ৬মহামায়া পুজিত হইয়া থাকেন। 
এই যোগপীঠ শ্রীরূপ গোন্গামীর সাধনস্থান বলিয়াও উল্লেখ পাওয়! 
যায়। 

অনন্তর ৬এগোবিন্দজী দর্শন করিয়া এমদনমোহন দর্শন করিতে 
হয়। এই স্থানেও ৬গোবিন্দজীকে যেরূপ ভেট দিতে হইয়াছে, 
সেইরূপ দিতে হয়ু। 

৬মদনমোহন-বিগ্রহ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ইহার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে । 

শ্রীরূপ সনাঁতনাদি গোস্বামিপাদগণ যখন বৃন্দাবনে আসেন তখন 
ইহা নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। শ্রীমদৃতাগবতবণিত বনশোতা 
ও জয়দেববণিত ইহার বসম্তশোভা কেবল কবিকক্পনাই 
ছিল। পৌরাণিক বৈতব এখন আর, নাই ৪৫৫০০ বৎসর পূর্বে 
মূসলমান অত্যাচারে ইহা প্রর্কতই মহারণো পরিণত হইয়াছিল। 
মুসলম*'ন শাসনে পরাধীন হিন্দুজাতি দেবতার জন্য ধর্মের জন্য সর্ধিন্ব 
পণ _আত্মোৎসর্গ একবারেই ভুলিয়া গেলেন । দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু 
আপন জাতীয় কর্তব্য ভুলিয়া _তক্তি ও শক্তি হারাইয়া সেই পরম 
পবিত্র বৈকুগ্ঠধাযসদূশ বৃন্দাবন বন্যজন্তর আবাস মহারণ্যে পরিণত 
করিল। গৃহী আর সেই পবিত্র বৃন্দাবনে থাকিতে পারিলেন না; 
কাজেই কেবল সন্যাপী ও সর্ধত্যাগী বিরক্ত বৈষ্ণব তিম সেই পবিক্র 
ভগবানের লীলাস্বানে স্হেই আসিতে সাহস কৰরিতেন না। 
ব্রজবাসী সকলে যে যেখানে সুবিধা পাইলেন, নিজ নিজ বাসস্থান 
নিন্দাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মন্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ সপারিষদে বন্দাবনে আসিয়া 
ভগবানের লীলাস্থানগুলি প্রথমে খুঁজি” পাইলেন না কিন্তু পরে 
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নিজ ত্রশী শক্তিপ্রতাবে উহাদেব উদ্ধীবেব উপাষ কতকটা 
কবিষা যান এবং শ্রীৰপ সনাতনাদি গোম্বামিপাদদিগকে ব্রজধামের 
লীলাস্থানগুলি উদ্ধাব কবিতে অন্ুজ্ঞা কবেন। পার্ধদেনা শ্রীগুকব 
আক্ঞানুযায়ী সেই অবণ্যে বাস করি! লীলাস্থানগুলি উদ্ধার কবিতে 
থাকেন এবং ক্রমে সেই বন্দাবণ্য বৈষ্ণব তত্বপ্রচাবেব সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
করিষ! প্রেমতক্তির অপূর্ব গবিমাঁয উত্ভীসিত কবিলেন। কথিত আছে 
যে, সমা আকবব বৈষ্ণব ধর্মের সাবতত্ব শিক্ষা কবিবাব জন্য হিন্দু 
সাঁমস্তবাজপবিবৃত হইযা বপ সনাতন্রে নিকট আসিধাছিলেন। 
নান! দিগ্‌ দেশ হইতে শত শত সাধু ভক্ত গোস্বামিদ্বষযেব নিকট 
অপূর্ব ভাঁগবততন্ব শিক্ষা কবিবাঁব জন্য আসিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ 
সেই বিশাল ও বিজন অবণ্য আবাব ব্রজবালক বালিকাৰ পূর্ণ হইবা 
পূর্বত্রী। ধাঁবণ কবিতে লাগিল। বণ্ঠমান কালপ্রতাবে ইহা! আব 
স্থন্দব কুপ্রকাননশোভিত, কদন্ব তমাল-তকবাজিবেষ্টিত সেই 
বৃন্দাবন নাই_এখন ইহা বৃহৎ অক্রালিকাপুর্ণ সহবে পবিণত 
হইযাছে। 

শ্ীদনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে থাকিযা সাধনে ও প্রচাবে বত 
হইলেন_-কেবল ক্ষুত্নিবৃত্তিব জন্য প্রত্যহ সকালে মথুবাব মাধুকরি 
কবিতে যাইতেন-_মাধুকবি অর্থাৎ মধুমক্ষিকাব ন্যাঁষ নানা স্থান হইতে 
আহাব আহবণ করা। ব্রজমগ্ডলে এই মাধুকরি প্রত্যেক হিন্দু 
গৃহস্থ সাধু ও বৈষ্ণবকে দিযা থাকেন। বিবক্ত বৈষ্ণবেব এবং অন্যান্য 
সাধু সন্ন্যাীব ইহাই একমাত্র পবিব ভিকালব অন্ন। 

একদিন সনাতন মথুবায এইবপ তিক্ষায গিযাছেন এবং চৌবে 
ব্রাহ্মণেব বাডী বাঁভী ভিক্ষা সংগ্রহ কবিতেছেন, বোনও চৌবে 
ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমদনমোহন্জীব সুণৃপ্ঠ মুন্তি দেখিতে পাইলেন ; 
মূর্তিটাব উপর তাহার মন বড়ই আকৃষ্ট হইল। সেইদিন হইতে তিনি 
প্রত্যহই ৭ইস্ত্রানে আসিতেন ও মদনযোহনকে প্রথমে দর্শন কবিষ। 
অন্তত্র ভিক্ষাঘ গমন করিতেন। একদিন মখুবা পৌছিতে কিছু 
বিলম্ব হওয়ায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ বোধ হয 
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মুণ্িটার দর্শন পাইবেন না, এবং ছুঃখিতান্তঃকরণে সেই চৌবের বাড়ীতে 
আসিলেন-_ মাসিয়। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তীহান সর্ধাঙ্গ রোমা 
ঞ্িত হইয়া উঠিল। তিনি দেখণেন যে, সেই বিগ্রহ মনোহর 
মদনমোহন যৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া, চৌবে বালকগণের সহিত একগ্রে 
আহার করিতেছে ও বালন্থণত চঞ্চলতাবশতঃ চৌবে গৃহিণী কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইতেছে । সনাতন এহ অপুর্ব দৃপ্ত দেখিয়া ভাবে বিভোর 
হইলেন এবং একদুষ্টে সেই সুঠাম বালককে দেখিতে লাগিলেন । 
বালকদের আহার শেষ হইলে, রমণী মাধুকরি লইয়া সনাতনকে 
আহ্বন কাবলে ঠাহার চৈতগ্ত হইল। িনি যাধুকরি লইলেন না 
সেই মদনমোহনরূপী বালকের উচ্ছিষ্ট প্রসাদন্বরূপ তিক্ষা করিয়! 
লইলেন ও তাহাই ভোজন করিলেন। অন্তত্র ভিক্ষা করিতে আব 
সেদিন প্রবৃত্বি হইল না। তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। 
একাগ্রমনে বালকের তোজনকালীন ব্যবহার স্মরণ করিতে করিতে 
সমন্ত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রে স্বপ্ৰাবস্থায় দেখিতে 
পাইলেন যে, সেই বালক তাহার নিকট আসিয়া অতি মধুর স্বরে 
সন্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, “তুমি আমাকে মথুরা হইতে আনিয়! 
নিজে যমুনার জল ও তুলপী দ্বার পুজা করিও |” এদ্রকে চৌবের 
স্্রীকেও জানাইল যে তাহাকে যেন সনাতনের হস্তে দেওয়া হয়। 
পরদিন সনাতন অতি মাত্র পুলকিত হইয়া মথুর|য় শৌবের বাড়ী 
আসিলেন ও চৌবে গৃছ্িণীকে নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়! মুস্তি প্রার্থন। 
করিলেন। রমণী কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে মদনমোহন 
সমর্পণ করিলেন । যুষ্তিটী পাইয়া তিনি প্রফুললচিত্তে বৃন্দাবনে ফিরিয়া 
আদসিলেন এবং একটি উচ্চ টিলার উপর কুঁড়ে প্রস্তত করিয়া বিগ্রহের 
সেবা করিতে লাগিলেন । মদনমোহনকে মথুরা হইতে আনিয়! 
অবধি সনাতন মাধুকরি ত্যাগ করির় মুষ্তি ভিক্ষাই করিতে লাগিলেন 
ও তাহাতে যাহ! আটা পাইতেন তাহার “আঙ্কাকড়ি” অর্থাৎ এক- 
প্রকার অতি পুরু ক্ষুদ্রাকার রুটি প্রস্তুত করিয়া তোগ দিতেন ও 
নিজে সেই প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। অগ্ঠাবধি মদন- 
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মোহনকে আঙ্গাকড়ি ভোগ না দিলে পূজা সফল হয় না। কৌপীন 
মাত্র সম্বল ভিক্ষু সনাতন এই আঙ্গাকড়ি ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভোগ 
তাহার অতি প্রিয়তম দেবতাকে নিবেদন করিতে পারিতেন না বলিয়া 
মধ্যে মধ্যে বড়ই বিষ হইতেন। একদিন মুলতানবাসী ক্কুষ্ণদাস 
নামক একজন শ্রেঠী অতি দীনভাবে ধারে ধীরে তাহার নিকটে 
“আসিরা কাতরভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার পন্যবাহী নৌকা 
নিকটস্থ কালীদহ ঘাটের বালির চরে আটকাইয়া গিয়াছে, কিছুতেই 
টাঁনিতে পারা যাইতেছে না -তিনি যদ্বি রূপা করিয়া! দেবতার নিকট 
প্রার্থনা করেন তাহা হইলেই নৌকা তাঁসিয়া উঠিবে। সনাতন 
শ্রেষ্ঠীর কাতরতা দেখিয়া! দেবতার অনুগ্রহ তিক্ষা করিতে সম্মত 
হইলেন ও তাহাকে লইয়া বিগ্রহের নিকট আসিয়। নৌকা ভাসিয়। 
উঠিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রেগী ঘাটে আসিরা দেখিতে পাইল 
যে, নৌক1 ভাঁসিযা উঠিয়াছে ও তাহার লোকের! অনেকে কলরব 
করিতেছে । চীরধারী তিচ্ষুর উপর দেবতার অশেষ কৃপা স্মরণ করিয়! 
শ্রেনী বিশ্মিত হইল এবং মনে মনে মদনমোহনের জন্য মন্দির নির্মাণ 
করাইবাঁর সঙ্কল্প করিয়া আগ্রা অভিমুখে নৌকা লইয়। প্রস্থান করিল । 
আগ্রায় উপস্থিত হইয়া! সমস্ত পণ্য আশাতীত যূলো বিক্রয় করিল এবং 
মন্দির নির্মীণোপযষোগী সমস্ত বস্তু ও রাঁজমিস্সি লইয়া বৃন্দাবনে 
ফিরিয়া! আসিয়া! সেই টিলার উপরেই মন্দির নিম্মাণ করাইয়! বিগ্রহের 
সেবা ও তোগরাগের সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদনমোহন সামান্য 
কুটীর ছাঁড়িয়! সেই বৃহৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

এই মন্দিরে এখন আর মদনমোহনজী নাই। আরঙ্গজেবের 
অত্যাচারে এই শ্রীমৃত্তিও জয়পুরের নিকটবর্তী কশোৌলী বাজ্যে স্থানা- 
স্তরিত হইয়াছিলেন। কশৌলীরাজ নিজ রাঁজধাঁনীনে সুদৃশ্ত মন্দির 
নির্শাণ করাইয়! গৌড়ীয় গোস্বামী দ্বার! পৃজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। এখনও সেই মন্দিরে মদনমোহনজীর সেবা ও পুজাদি 
রাজব্যয়ে নিন্ধাহ করা হইতেছে । 

বৃন্দাবনে যে মন্দিরে এখন মদনমাহনজী বিরাজিত আছেন তাহ। 
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বহতুর নিবাঁপী দেওয়ান নন্দকুমার বসু নির্মাণ করাইয়া 
দিয়াছেন। 

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে সমআাটের একজন হিন্দু আমিন 
এই অঞ্চলে রাঙ্কর আদায় করিতেন, তিনি এই ম্দনমোহনের প্রতি 
এতই আকৃষ্ট হইয়া! পড়িলেন যে, যাহা৷ কিছু বাজকর আদায় করিতেন 
সমস্তই বিগ্রহেন সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। এই অযিতণ্যয়িতার' 
জন্য সরকারের বিস্তর প্রাপ্য কর বাকি পড়িয়া যায় এবং তিনি 
দিল্লীতে কারারুদ্ধ হন। পরে কোন উপাষে কারাগার হইতে মুক্ত 
হইয়। বৃন্দাবনে কিরি॥ আসিলেন ও সমস্ত ত্যাগ করিয়া মদনমোহনের 
সেবায় জীবন উৎসর্ণ করিলেন। কিংবদ্স্তী আছে যে, শ্রীমদনমোহন 
কারাগারে তাহাকে দর্শন দেন ও তাহাকে তথা হইতে যুক্ত করিয়া 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা করেন । বাহ] হউক, ইনিই পরে 
ভক্ত সথরদাপ নামে আধ্যাত হন। ইহার রচিত ভক্তিরপাত্মক বহু সঙ্গীত 
আজিও ব্রজমগুলে অতি আনন্দের সহিত গীত হইয়া 
থাকে । 

শ্রীশ্রীমদ্নমোহন দর্শন করিয়া মধু পণ্তিন স্তাঁপিত ৬গোপীনাথ 
দর্শন করিতে হয়। বংশীবটের নিকট গোপীনাথবাজারে ইহার 
স্থবৃহৎ মন্দির ও সুন্দর স্থাপত্যনৈপুণ্যযুক্ত নাটমন্দির কচ্ছবাহ ঠাকুর- 
বংশীয় রায় সিংহ নামক এক সর্দার প্রস্তত করাইয়া দিয়াছিলেন। 
মুসলমান অত্যাচারে এ মন্দিরও পরিত্যক্ত হইয়াছে । এই পুরাতন 
মন্দিরের নিকটে ই__“গোপীনাথ ঘেরাঁষ” ৬গোবিন্দজী ও ৬মদনমোহন 
জীর নৃতন মন্দিরনির্মাতা দেওয়ান নন্দকুমার বসু গোঁপীনাথের নূতন 
মন্দির নির্মাণ করাইয়া দরিরাছেন। 

এই প্রধান তিন দেবমৃত্তি দর্শন করিনা যাত্রীদের আপন আপন 
“শুরুপাট” দর্শন করিতে হয় । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁএিগণের এখানে 
অনেক গুরুপাট আছে । যথা, নিত্যানন্দ পরিবার, অদ্বৈত বা সীত।- 
নাথ পরিবার, আচার্ধ্য প্রভুব পরিবার ইত্যাদি । এই সকল বংশের 
গোস্বামী প্রভুরা যথার বাস করেন সেই সফল স্থানকেই “গুরুপাট” 
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বলিয়া থাকে । তীর্থাদি দর্শন করিয়! কুলগুরুর তেট না৷ দ্দিলে তীর্থ- 
ক্রিয়া সফল হয় না বলিয়া শুনা যায়। 

শৈব ও শান্ত যাত্রীদের গুরুপাট পুর্ণমাসী ও কেশেশ্বরী কৃষ্ণ- 
কালীর কুপ্জ--এই উতভত্ব স্থানে সম্প্রদায়ভেদে গুরুদক্ষিণ] দ্রিতে হয়। 

গুরুপাট দর্শন ও দক্ষিণাদি দ্বার! গুরুপূজা করিয়া যমুনা ও বন্দা- 
পূজা করিতে হয় । বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর ও সর্ধকলুষ- 
নাশিনী যমুন! দেবীর পুজা না করিলে যাতিগণের বন্দাবনযাা সম্পূর্ণ 
হয়না । এই ছয়টি অবগ্ত করণীয় কাগ্য সম্পন্ন করিয়া অন্যান্য দেব 
দর্শন করা কর্তব্য । 

বন্দাবনে প্রান ৫* সহজ দেবালয় আছে, তনাধ্যে প্রধান প্রধান 
দর্শনীয় স্থানগুলির নাম ও বিবরণ নিয়ে গ্রদ্ত হইল । 

শ্রীক্রীগোকুলানন্দ_-এখানে লোকনাধ গোস্বামী ৬রাধাবিনোদ 
নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আজীবন তাহার সেবায় জীবনপাত 
করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহা প্রভুর পরম তিক্ত; পসিদ্ধ নরোন্তম ঠাকুর 
এই লোকনাথ গোম্বামীর শিশ্য। শুরু শিষ্ক উভয়ের সমাজ এখানেই 
আছে । এখানে যাত্রীদের নিকট এক আনা কবিরা) ভেট লওয়া হম । 

অীশ্রীরাধারমণ-_গোপাল তট গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির মধাস্থ 
বিগ্রহমৃন্তি ক্ষুদ্র। ইহার অনেক প্রকার বেশ হর, এবং এই বেশ 
দেখিবার জন্য বহু লোঁকসমাগম হইয়া! থাকে । 

শরীশ্রীরাধা দাখোদর-_শ্রীরপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পজ জীব গোস্বামীর 
প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পশ্চা্ভাগে শ্রীরপ ও শ্রীজীব গোম্বামিদ্বয়ের 
সমাজ বা সমাধি আছে! 

মন্দিরের দক্ষিণে একটি অতি প্রাচীন বৃহৎ তেতুল গাছ আছে। 
কথিত আছে যে, শ্রশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাস্থানগুলি খুঁজিয়। বাহির করিতে ন। পারায় ক্লান্ত হইয়া ব্যাকুল 
চিত্তে এই বৃক্ষের তলায় ব্সিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের নিকটে 
শ্রী্জীব গোস্বামীর সাধনকুটীর অগ্ঠাপিও বর্তমান আছে । 

শ্ীশ্রীরাধাবল্লভ --গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রায় বৃন্নাবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
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পব বাধাবল্লভী সম্প্রদাষেব অভ্যুদ্য ভ্য। দেববন-বাসী হবিবংশ 
নামে এক গৌডত্রাঙ্গণ এই সম্প্রদ[্যব প্রবর্তক। বৃদ্ধাবস্থা পুত্র 
কন্ঠাব বিবাহ দয! ব্রাঙ্ণ বৈবাগ্য আশ কবতঃ বৃন্দাবনে আসিতে- 
ছিলেন। পথিষধ্যে বৃন্দাবনেৰ নিকটবত্বী হোঁদল-গ্রামে অতিশষ 
ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইবা কোনও ব্রাহ্মণেব বাটীতে ভিক্ষার্থ গমন 
কবেন। ব্রাঙ্গণ অতিথিকে যথাসাধ্য ভোঁঙ্গন কবাইযা তাহাব পৰি 
চঘ জিজ্ঞাসা কবিলেন এনং অতিথি উচ্চবংশীঘ গৌভীয ব্রাঙ্গণ ও 
অন্ঠান্ট পবিচয পাইযা যাবপর ন'ই আনন্দত হইলেন। শাহাব 
পব অতি বিনীতভাবে আর্থিক অসচ্ছলতা ব্যক্ত কবিষা তাহার 
ছুইটি কিশোবী কন্যাব পাণিগ্রহণ কবিতে অন্থবোধ কবিতে লাগি- 
লেন। হনিবংশ ব্রাঙ্গণেব কাতবতাধ বিচলিত হইলেন ও কন্যাদ্বযকে 
বিবাহ কলিঘা নব পবিনীতা পশীদ্বসহ বৃন্দাবনে আসিলেন। 
বিবাহেব যৌতুকম্ববপ তীহাব নৃতন শ্বশ্ুব শ্রীশ্লীবাধাবল্লভ বিগ্রগ 
মৃত্তি দান কবিযাছিলেন, ইনি সেই চর্টি রূন্দাঁবনে লইযা আসেন ও 
প্রতিষ্ঠা কবেন। শুনা যা, হবিবংশ স্বতাবতঃ বডই বসিক ছিলেন। 
বৃদ্ধ অবস্থা বিবাহ কবিবা তিনি আবনও বসিক হইয1 পড়েন এবং 
পত্বীদ্ধযেব মনোবগ্চন কবিবাব ভ্রম “কিশোরী ভজন” ও “কামসাধন” 
প্রভৃতি মত চালাইযা দেন। প্রথমে ইহাব ধর্খ্কে কেহই বিশ্বাস 
কবিত না কিন্তু পবে ইহার অনেক শিষ্ঠ জুটিঘাছিল। 

নিধুবন_-ই স্থানে শ্রীমতী বাধিকা বাজা হইযাছিলেন ও 
শ্ীরুষ্ণকে কোটাল সাঁজাইঘ ক্রীডা কবিযাঁছিলেন। এখানে বাদরেব 
বড় উপদ্রব--যাত্রীবা এই বন আপ্সবাৰ সময কিছু ছোলাভাঁজা। 
সংগ্রহ কবিষা আনেন এবং বনে প্রবেশ কবিঘাই ছোলা গুলি ছড়া- 
ইয়া দেন। বড বড বিকট বাদবেব পাল সেই ছোলাভাজ। কুড়া- 
ইয়া লইয়া খাইতে থাকে ও সেই সমযে যাত্রিগণ কুঞ্লেব 
ভিতর প্রবেশ করেন। এখানে শ্রীশ্রীবাধাকুষ্চের যুগলযুদ্ঠি আছে। 

নিকুগ্তবন বা সেবাকুঞ্জ--শ্রীরুষ্চের বিহাবস্থল। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীমতী বাধিকার সহিত বিহাঁব করিধাছিলেন। স্থানটি এখনও 
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বকুল, তমাল রাঁঞজিতে শোভিত। কুঞ্রের ভিতর শ্রীমতীব পট পৃজা 
হইয়। থাকে-ক্কঞ্চ নাই । এখানে কেহ কেহ ফুলসক্জ। দিয়া থাকেন । 
ইহার মধ্যে দ্ানগলি মানগলি প্রভৃতি আরও অন্যান্য স্কান আছে। 

শ্ীশ্রীবন্কুবিহারী--সম্রাট আকবরের সময় স্বামী হরিদাস নামে এক 
গরম ভক্ত সাধু নিধুবনে অবস্থিতি করিতেন। ইহার অসাধারণ 
ত্যাগ বৈরাগ্য ও অপুর্ব প্রেম ভক্তি দর্শনে বহুলোক তাহার শিষ্য 
হইয়াছিল। স্বামিজী একজন বিখ্যাঁত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন । আকবরের 
প্রিয় গায়ক মিঞ। তানসেন ইহারই শিব্য ছিলেন। গুকর কৃপাব 
তানসেন অপুর্ব্ব সঙ্গীতশক্তি লাভ কবিষাছিলেন এবং ভারতের সঙ্গীত- 
গুরুরূপে পূজিত হইতেন। এখনও সর্গাতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভক্তিনত্র- 
শিরে মিঞা তানসেনের নাম করিয়া থাকেন। আকবর তানসেনের 
নিকট স্বামী হরিদাসের অসাধারণ সঙ্গীতশক্তির পররচষ শ্রবণ 
করিয়া স্বঘং বৃন্দাবনে ঠাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং স্বকর্ণে 
স্বামিজীর ভ্জি-রসাআ্ক গীত শবণ করিপ্া মোহিত হইযাছিলেন। 
সম্বাট স্বামিজীকে বহু অর্থ ও ভূমি দান করিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্তু ত্যাগী বেরাগ্যবান্‌ সাধু তাহা গ্রহণ করেন শাই। ৬বঙ্কুবিহারী 
হরিদাসের ইষ্টদেবত1--ইষ্টদেবতাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, 
স্বামিজী তাহার সাকার যু্ির দর্শনল(লসাঘ ব্যাকুল হইলেন। 
তক্ত নিজ উপাদ্যকে নানাভাবে উপভোগ করিতে চাহেন এব" 
ভক্তের ভগবান্‌ হক্তের ইচ্ছান্ুযাবী নানীমূর্তি ধারণ করিয়া উপা- 
সকের তৃপ্তি বিধান করিয়। থাকেন । স্বামিভীর ইচ্ছ? হইবাঁমাত্র স্বপ্নে 
ইঞ্টদেবতা দর্শন দিলেন ও সেই স্থানের মাঁটিন ভিতবু হইতে তাহার 
শরীমুর্তি উত্তোলন করিয়া সেবা করিবার আর] দিলেন। পরদিন 
স্বামিজী সেই স্বপ্ননিদ্দি্ট স্থান হইতে শ্রীবদ্লুবহাৰীকে প্রাপ্ত হই- 
লেন। প্রথমে স্বামিজীর শিষ্যগণের ব্যয়ে ৬বকুবিহারীর মন্দির নির্ষ্মিত 
হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল স্বামিজীর বংশধব সেবাইতগণের 
উদ্যোগে ও নানা দেশীয় শিষ্যগণের অর্থান্ুকুল্যে প্রা ৭* হাজার 


টাকা ব্যয়ে বিহাবীজীর বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের 
৫ 


৫৪৮ উ7দ্বাধন। [ ১৯শ ব্্---ম সংখা। | 








কাককায্য 2 শিল্পনৈএখ্য দর্শকের মন মোহিত কবিষা বাখে। 
বিহাবীঞ্জাব ঝা।ক দর্শন পসিদ্ধ। বিগ্রহেব গঠন নৈপুণ্য এত সুন্দর 
যে, একবাব দেখিযা কিছুতেই পঁপ্তিপ্ত হওষ1 যায না। কথিত আছে 
যে, কোনও যুবতী এই মুও দেখিবা এতই বিভোব হইযা পড়েন যে, 
তিনি সমস্ত ভুলি এই মুত্তিটিকে আলিঙ্গন কনিতে ধাবিত হন, কিন্ত 
পুবোহিতগণ তাহাকে ধপ্যা ফেলে ও মৃত্তি স্পর্শ কবিতে বাধা দেষ। 
ইহাতে যুবতী অইপর্ধ্য হইব সে স্থানেই মৃচ্ছিত হহযা পভিষা যান; 
তাহাব সে মৃচ্ছা আব ভাঙ্গে নাই । তদবধি এইকপ ঝাঁকি অর্থাৎ 
ক্ষণে নণে দশনেব ব্যবস্থা হইযাছে_কেতই ক্রমান্বযে এক মিনিট 
কালও দর্শন কবি:ত পান না। দেবতা একটু দীর্ঘ বিশ্বামপ্রিষ বলিযা 
দর্শন সকাল ৯1০ এবং সন্ধ্যা ০০ টাব পুর্বে পাওয়া যা না। বসবে 
একবাব অক্ষষ তৃতীব'ব দ্বিন বিহানীঞ্ান সম্পূর্ণ_অর্থাৎ চবণ দর্শন 
হইযা থাকে । মদনমোহন দশন কবিয়! আসিব কাপে এহ মন্দির 
বাস্তায পড়ে। 

শেঠেব মন্দিব_ এই মন্দিব অনেক দেতা আছেন, তন্মধ্যে 
ঞাবগজী প্রধান । নামান প্রবর্ভন “শ্” সম্প্রদাষেব প্রভাব 
বন্দাবনে পৃৰ্বে কিছুমাত্র ছিল ন'। এই সম্প্রদাযেব মধো দুইটি শাখা 
আছে-_-বডগলৈ ও তেক্ষল। তেক্ষল শাখাব শিষ্ক প্রসিদ্ধ ধনকুবেৰ 
শেঠ লছমীচাদ এই বৃহত্ কেন্পাপদৃশ মন্দ্ণি নির্মাণ কবাইয। 
দ্রিষাছেন। দাক্ষিণাত্যেব স্কাপত্যনৈপুণ্য ইহাতে বর্তমান। এত 
বড মন্দ্ব বৃন্দাবনে-এমন কি সমগ্র উত্তব ভাবতে আব নাই। শেঠ 
লছমীট।দ প্রথমে জৈন ছিপেনঃ তত্পবে তেঞ্ধচলগুকব মহিযাঁয মুগ্ধ 
হইযঘা এ সম্প্রদাবভুক্ত হইঘা পডেন। ব্রঙমগুলেব নানা স্থানে 
ইহ[ব প্রতিষ্ঠিত অনেক বড বড মন্দিব আছে। মথুবাষ দ্বাবিকাধীশের 
স্থবৃহত মন্দিবও ইহাব এক অপূর্ব কীর্তি । 

লালাবাবুব নন্দিব_-কাবস্থকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিহ ওরফে 
লালাবাবুর নান বাঙ্গালীব শিকট অবিরত নাই। লালাবাবুর 
অদ্ভুত ত্যাগেব কাহিনী বাঙ্গালী কেন সমগ্র হিন্দু ভক্ত ভারতবাসীই 


আঙগিন, ১৩২৪1] ব্রজ ভ্রমণ। €৪৯ 





অন্নবিস্তর শুনিয়াছেন। ইনিই এই সুবৃহৎ মন্দির ২৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে 
১৮১* খৃষ্টাব্দে নির্শীণ করাইয়াছিলেন। রাধাকুগ্ডের সংস্কারও ইহার 
দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। পুণ্য তার্থ জ্ঞানে এই মন্দির দর্শন 
করিবার জন্য নানা! দেশ হইতে ভক্ত বৈষ্বগণ আসিয়া থাকেন। 
মন্দিবস্থ বিগ্রহ ও অতিথিস্বোর জন্য লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তিও 
লালাবাবু দান করিয়া গিয়াছেন। সেই সম্পগ্ি হইতে দেবসেব। 
এবং শত শত অতিথি অভুক্তের বাজতোগের ব্যবস্থা করিয়া অক্ষয় 
কীর্তি রাখিরা গিয়াছেন। মন্দিরে এআই্ারুষ্খচন্দ্েত বিগ্রহ 
স্থাপিত আছে। 

ব্রন্ষচারীর কুপ্ ব। মন্দির গোঁরানিরর রাজের অর্থান্তকুল্যে 
তদীয় গুরু ব্রঙ্গচারীজীর নামে এই মন্দিবেব নামকরণ হইরাছে। 
এখানে শ্রীশ্রীরাধাগোপাল, আীই/নিভ্যগোপাল ও আশ্রীহংসগোপাল 
নামে তিনটি বিগ্রহমৃর্তি আছেন। বনভ্য সন্ধ্যাকালে রাস্যাত্রা 
হইয়। থাকে । বালকগণ কত এই রাসলীল। ও রাসগীতি শুনিবার 
জন্য বহুলৌকসমাগমে এই স্থান সন্ধ্যযকালে মুখরিত হইয়া উঠে 

সাহাজীর মন্দির--.বান্বাই প্রবাসী কোনও ধনাঢ্য শেঠ এই 
শ্বেত পাথরের বৃহৎ মন্দিরটি নিম্মাণ করাইয়া দ্নে। নাটমন্দির 
বৈঠকখানা, ধাঁকা বাকা থাম, মেজে ও প্রাচীরে সুন্দর কারুকার্য্য- 
শোভিত নান! বর্ণের ছবিগুলি দর্শকের মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। 
শ্রীপঞ্চমীর দিন এখানে একটি উৎ্সবও হয়-বহু দূর দেশ হইতে 
আগত ভক্তেরা, এই উৎসবে বিচিত্র আলোকমালার় ভূষিত অপরূপ 
শোঁভাম্বিত মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করিয়া পুলকিত হইয়া থাকেন । 

গোপীনাথবাজার ও ব্রক্গকুণ্ডের মধ্যপথে বিন্বমঙ্গল ঠাকুরের 
কুপ্ত আছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই স্থানে সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শন পাইয়াছিলেন। তক্ত সাধকগণ এই স্থান দর্শন করিতে সর্বদাই 
আসিয়া থাকেন। মন্দিরে শ্রীআীরাধামাধবজীর বিগ্রহমৃর্তি আছে। 
ত্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণ বলেন যে, এই বিগ্রহটিকে প্রীজয়দেব গোস্বামী 
ঝুলিতে করিয়া আনিয়! স্কাপন করেন। 


৫৫০ উদ্বোধন । [১৯শ বর্-_নম সংখ্যা । 


বন্দাবনের পশ্চিমদিকে শ্রীগরুড়-গোবিন্দ নামে একটি মনোহর 
স্থান আছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য রাখাল বালকগণ গোচারণ 
করিতে করিতে এই স্থানে আপিরা পড়েন এবং বৃক্ষের নীচে বসিয়া 
নানারূপ ক্রীড়া করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ খেলা! করিবার পর 
তাহার কোনও নূতন ধরণের খেলা করিবার ইচ্ছা হইল এবং সখা 
শ্রীদামকে গরুড়ন্নপে উপবেশন করাইয়া নিজে উহার পিঠে শঙ্খ 
টক্র-গদা-পদ্মপারী চতুভু জ নারাঘ়ণক্ূপে উপবেশন করিলেন । রাখাল 
বালকেরা হঠাৎ তাহার অন্য রূপ দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইল ও 
বাঁড়ী ফিরিয়া শ্রীক্কফের অদ্থতরূপে ক্রীড়া করিবার সংবাদ পিতা, 
মাতা ও অন্ঠান্ত গেগগণকে জানাইল। পরদিন ব্রজ্ঞবাসী বৃদ্ধ 
গোপের উক্তস্থান দর্শন করিতে আসিল এবং শ্রীরুষ্জকে পুনবার 
চতুভুজ নারায়ণরূপে দর্শন দিতে অনুরোধ করিতে লাগিল । শ্রী 
বৃদ্ধ গোপৰৃন্দের অন্থুরৌধে পুর্ন দিনের ন্যায় চতুভূজি হইলেন এবং সেই 
নারায়ণমুদ্ধি দর্শন করিয়া গোঁপ ও রাখালবালকগণ মহা আনন্দিত 
হইয়া তাহাকে বনজ ফল ও পুণ্পের দ্বারা পুজা করিল। অদ্যাবধি 
শাবণের শুরা-অষ্টমীর দিন এখানে একটি মেলা বসিয়া থাকে এবং 
ই দিবস মখুবা, বৃন্দাবন ও নিকটবত্তী অন্যান্য গ্রামসমূহ হইতে 
বহু লোঁক আগমন করিঘা বিগ্রহ দর্শন ও মেলার শোত। বর্ধন 





করে। 
( ক্রেম”ঃ) 


মাধবদেব। 


(শ্রীরমণীকান্ত বসু ) 


মাধদেবের পিতার নাম গোবিন্দ ।* তিনি বাওকা নামক গ্রামে 
বাপ করিতেন। পতীবিয়োগে শোঁকসন্তপ্তড গোবিন্দ পুত্র দামোদরকে 
বাওুকাগ রাখিয়! স্বঘ়ং বরদোয়ায় টেম্বুঘাশিবন্ধে প্রস্থান করেন। তথায় 
শক্ষরদেবের সহিত তাঁহার অতিশয় সৌহগ্ জন্মে। গোবিন্দ অবশেষে 
জনৈক! শঙ্করাস্্ীয়ার পাঁণিগ্রহণ করেন | কাছাড়ীদিগের উপদ্রববশতঃ 
শঙ্ষরদেবের শ্যায় গোবিন্দও সভার্ধ্য বাসস্থল ত্যাগ করেন। কিন্ত 
পথিমধ্যে ছুলিয়াগণ ক্ভুক হত সর্বন্ব হন। অবশেষে হরশিক্গা 
নামক জনৈক অপমীর় রাঁজকন্ম্চারী নিঃসহায় গোবিন্দকে স্বগৃহে 
আশ্রয় দান করেন। 

এই স্থলে ১৪১১ শকের জ্যেষ্ঠ মাসে, রুধ্ঃ পক্ষ প্রতিপদ তিথি, 
রবিবার, দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মাধপদেবের জন্ম হয়। গোবিন্দ পুত্রের 
দুইটী নাম রাখিলেন,_ 

করিয়া গণতি নাম খৈল ছুটা 
মাধব রতনাকর। 
প্রখ্যাত মাধব নাম তৈল! তান 
গুপুত তৈল অপর ॥ 

কালে গোবিন্দ বিষম অর্থসঙ্কটে পতিত হইলেন। বিপদে 
পড়িয়। স্বতঃই তাহার স্ুদিনের বন্ধুবর্গের কথা মনে পড়িল। তিনি 
তাহাদিগের দ্বাবে সাহায্যপ্রার্থ হইলেন, কিন্তু হুদ্দিনে কেহই তাহাকে 
বিন্দুমাত্র সাহায্য করিতে সম্মত হইল না। উৎসব, ব্যসন, ছুঙিক্ষ, 
রাষ্ট্রবিপ্লব, রাঁজদ্বার ও শ্মশানে যিনি সমভাবে প্রিয়জনপার্খে দণ্ডায়মান 
থাকেন, তিনিই প্রক্কত ব্ধ। কিন্তু ছুরাস্যের বিষ, এরূপ বন্ধুর 
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রর চার অন্যান কতিপঞ্ন নামও দৃষ্ট হয়। 
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সংখ্যা মুষ্টিমেয়। হুতাশনে যেরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, তদ্রপ বন্ধুর 
পরীক্ষা বিপদ সময়ে । সত্য বটে, গোবিন্দের বন্ধুর নিতান্ত অসপ্ভাব 
ছিল না, কিন্ত তাহাদিগের প্রায় সমস্তই সুদিনের বন্ধু, ছুর্দিনের নহে। 
এই বন্ধুপরীক্ষায় এক মাঝি মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল। গোবিন্দ এই 
বন্ধুর গৃহে কতিপয় বধ সুখে অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানে 
তাহার সর্বগুণাম্বিতা কন্ঠ! উব্দণার জন্ম হয়। 

উর্ধশীর বিবাহকাঁল সমাগত প্রায় হইলে মাধবদেব জনকজননী- 
সমভিব্যাহারে পাত্রান্বেষণে বহ্ির্গত হইয়া টেশ্বযানিবন্ধে উপস্থিত হন। 
তথায় গয়াপাণি নামক জনৈক সুদর্শন ও সদ্বংশজাত কায়স্ত 
যুবকের সহিত উর্ধাশী পরিণয়পাশে আবদ্ধা হন। 

কিয়্কাল গত হইলে ভাধ্যা মনোরমাঁকে জামাতৃগৃহে রাখিয়। 
গোবিন্দ পুত্রের সহিত ণহুকাঁল-পরিত্যক্ত বাঁঞকায় প্রতাঁগমন 
করিলেন। বহুকাল পরে পিতাকে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে 
দেখিয়া ও বৈমাজেষ ভাতা মাধবকে প্রাপ্ত হইয়া দামোদর অতীব 
আনন্দিত হইলেন। ব1গুকায় কিয়ৎ্কাল অবস্থিতির পর গোবিন্দের 
মৃত হইল। পুত্রদ্ধ় পিতার যথোট্তি শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পর 
কৰিলেন। 

অতঃপর মাধবদেব মাতৃসন্লিধানে গমন করিলেন । সেখানে 
কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া স্বীয় প্রাপ্য পিতৃ বিষয়পম্পত্তির জন্য 
পুনরায় বাঁঞুকাতিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কিয়দ্িবস সুখে 
বাঁঞ্কায় কালাতিপাত করিলেন । বিষয়সম্পত্তির স্বীয় প্রাপ্য অংশ 
প্রাপ্ত হইয়া মাধবদেব চিন্তা করিলেন £-- 

ইসব দ্রব্যত কোন সার নাহিকন্ত। 
ইথাঁনত নাহি কিছু তক্তি আলোচন ॥ 

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করির। স্বীর অংশ তিনি অগ্রজকে 
প্রত্যর্পণ করিলেন । 

মাধব মাতৃচরণদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জননীর 
রোগের সংবাদ প্র'ণ্ড হইয়। দেবীপুজায় এক জোড়া শ্বেতচ্ছাগ 
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যানসকরতঃ অনতিবিলম্বে মাত-পকাশে উপস্তিত হইলেন । আহার 
মাতা ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ কবিধাছিলেন। মাতৃ-গন-প্রাণ 
পুত্র মাতাকে সুস্থ অবলোকন করিয় দারুণ চিন্তাভার হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিলেন । 
মাধব ভগ্রীপতি রাঁমদাসকে (গয়াপাণি শঙ্কর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়। 
রামদাপ নাম গ্রহণ করিদাছিলেন ) একজোড। শ্বেতচ্ছাগক্রয়ের 
জন্য কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিলেন | পুজান সমধ সমাগত প্রায়, কিন্তু 
রামদাস ছাগ আনরন করিভেছেন না দেখিবা মাধব ক্রোধ প্রকাশ 
করিলেন । রামদাপও সহজ পার নহেন। তিনি মাধবদেবের 
নিকট ছাগবলির অবৈধশত]1 প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন । 
অবশেষে মাধবকে গুরু শক্ষবের নিকট লইয়া গেলেন। 
শঙ্কর মাধবে ঘোর তর্ক আর হইল । 
ছুইহস্তো তোলত্ত শান্স ছুতহন্তো খণ্ন্ত। 
ছুয়ে! কথা কন্ত ছুযো ছুইক নশানস্ত ॥ 
মাধবে শান্ক দেখাউ প্রবৃতি কহম্ত। 
নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্গবে খণ্ডন্ধ ॥ 
প্রভাতরে পরা তিনি পণ বেলি £গল। 
দ্ুইহস্তরো কথা সাঙ্গ তপা।ণ নভৈল ॥ 
অবশেষে শক্করদেব নিয়োদ্ধত শ্রোকটী আবৃত্তি করিলেন। 
যথা তরোমু লনিষেচনেন । 
তৃপ্যন্তি তত্ক্বন্বভুজোপশাখাঃ ॥ 
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিবাণ।ম্‌ । 
তথা চ সকদাচণমচ্যুতেজা। ॥ 
এই শ্লোক শ্রবণ কির মাধবদেব অবনতমস্তকে শঙ্করের 
মতকেই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ ও উহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। 
এইরূপে শঙ্কর-মীধব-সম্মিলন হইল। 
আসাম-গগন অচিরে হরিন।নধ্বনিতে প্রকম্পত হইগ উঠিল । 
শঙ্কর-মাধবের সমবেত শক্তি নামধর্শ-প্রচারে নিযুক্ত হইল। প্রতি 
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মহৎ কার্ধ্যানুষ্ঠানে সময়ে যেরূপ হইয়া থাঁকে, এখানেও তাহার কিছুই 
ব্যতিক্রম হইল না। শত শত বাধাবিপ্প উপস্থিত হইতে লাগিল, 
কিন্তু তাহা প্রবল আোতে প্রবমান তৃণের স্ায় মহছুদেগ্ত-প্রণোদিত 
মহাত্সাদিগের মহোগ্ামের নিকট ক্ষণমাত্র তিষিতে পারিল না । 

ইতিপুর্রে মাধবদেবের বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু মত্ত 
মধুপের ন্তায় তিনি এক্ষণে যে মধুপানে রহ ছিলেন, তাহাতে সাংসারিক" 
সুখবাসন! তাহার মনোমধ্যে ক্ষণকালও স্থান পাইল না। তিনি 
চিবকৌমার্স্য ব্রত অবনন্বন করিতে দৃঢ় সঞ্ক করিলেন ও কৌশলে 
তত্প্রদত্ত জোড়নের * অলঙ্কার প্রতিগ্রহণ করিলেন। 

একদা] অহ্মরাঁজ বন্য হস্তী ধরিবার জন্য শঙ্করাদি 
ভূঞাবৃন্দকে হস্তীগড় পরিরক্ষণে নিযুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শঙ্কর- 
রক্ষিত দিক দিয়া কতিপয় হস্তী পলাপ্বন করে। এই আকম্মিক 
বিপদে শঙ্কর ও ভ্ঞ্াগণ পলায়ন করেন। ক্রুদ্ধ অহমরাজ 
তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য লোঁক প্রেরণ করিলেন। বরাজচরগণ 
অপর কাহাকেও পরত করিতে না পারিয়া শঙ্করজামাতা হরি .ও শিষ্য 
মাধবকে ধৃত করিয়া রাজসকাশে উপস্থ(পিত করিল । রাজা প্রধান 
মন্ত্রী প্রযুখাৎ্ অবগত হইলেন যে, বন্দিদ্ধষের মধ্যে একব্যক্ত বৈরাগী 
ও অপরটী সংপারী। জিঘাংসাপরারণ নৃপ বৈরাগীকে নিহত করা 
নিষ্ষল বিবেচনা করিয়া! সংসারী হরির শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন 
_ বৈরাগী বধ নিক্ষল, কারণ, তাহার জন্ত শোক প্রকাশ করিবার 
কেহ নাই। হরি বধ্যভূমিতে নীত হইলেন । মাধব শ্রীশ্রীহরিগুণগাঁন 
করিতে লাগিলেন । অবিলম্বে ঘাতককৃপাণে হরির মস্তক দেহ হইতে 
ভিন্ন হইল ভক্তের মস্তক রাম নামোচ্চারণ করিতে করিতে 
তক্তশ্রেষ্ঠ মাধবচরণে লুটাইয়৷ পড়িল। 

অহমরাজের অত্যাচারে, প্রপীড়িত শঙ্কর অহমরাজ্য 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত হইলে, মাধপ গুরুর অন্ুগমন করাই স্থির 


* আপামে বিবাহের পুর্বে পাত্রপক্ষ হইতে পাঞ্জীকে অলঙ্ক!র প্রদান করিবার 
প্রথ। প্রচলিত আছে--ইহাকে গোড়ন কহে। 
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করিলেন । যাত্রাকাঁলে দুইটী ভক্ত মাধবদেবের নৌকায় স্থান প্রার্থন 
করিল। নৌক] লোক ও দ্রব্যে পণিপুর্ণ, সম্পূর্ণ স্থানাভাব ; তথাপি 
মাধবদেব ভক্তগণের অন্তন্োধ অবহেল। করিভে পারিলেন না, 
তাহাদিগকে স্থান দান করিতে বাগ্র হঈলেন। অবশেষে অনন্ো পায় 
হইয়া স্বীয় দ্রশ্যাদির িয়দংশ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে 
স্থান প্রদান করিলেন। শঙ্গরদেব ইহ! অবগত হইঘা আনন্দভবে 
বলির উঠিলেন ;- 
সাধু সাধু মাধব করিল বড কর্ম । 
তুমি সি জাঁনিলা বাপু তকতর মন্থর ॥ 
শঙ্ষরদেব স্তান হইতে স্তানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন, মাধবও 
ছাঁয়ীবৎ সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। শঙ্করের পাটবাউসী অবস্থীনকালে 
মাধব বরাদি গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন । মাধব প্রত্যহ বরাদি 
গ্রাম হইতে শঙ্করপমীপে গমনপর্বক কুষ্চকথা! শ্রবণ করিতেন। 
বরাদি পাটবাঁউসী হইতে অতিশর দ্রবর্ভাী বলিয়া শঙ্কর মাধবের জন্য 
নিকটবর্তী অন্য একত্থানে গহেব লাবস্থা করিলেন । 
একদা শঙ্ষরদেন মাধবের মন পরীক্ষার নিমিত্ত তাহাকে বিবাহ 
করিতে অন্থরোধ করিলেন, কিন্তু সংসারস্থখে শীতম্পহ মাধব 
উত্তর করিলেন, _ 
তোমাথের সঙ্গ আসি যিকালত পাইলে ।। 
সেহি কালে জোঁড়নর কন্যা এডি আইলো ॥ 
তোমাথের পদ সেবা করিবে ইচ্ছা । 
এতেক বিবাহ করিবাক বাঞ্চী নাই ॥ 
হয়ন উপযুক্তা পাত্রীর অভাবনিবন্ধন মাধব বিবাহে অসম্মত 
হইতেছেন, এইরূপ সাতর্পাচ ভাবিয়া শক্ষরদেব স্বীয় কন্তা৷ বিষ্প্রিয়ার 
সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মাধব অবিচলিত- 
চিন্দে পুনরায় উত্তর প্রদান করিলেন, 
কাবো * করে] ন্ুবুলিবা বিহা করিবাক। 


শািাাীশীপাশলীপীি শী পালাপাস্পাাা টা নি ০ শা শা পীর পপ পাপ পপ 


* মিনতি 
৬ 
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আকে লাঁট । গুরু মানি নাহিকে। তোমাক ॥ 
বাক আশে গুক মন আছে তোমাথেক। 
তাঁক মাত্র শিক্ষা আতা লাগয দিবেক ॥ 
অন'দি জনম ভোগ করে? বিষয়ক | 
তাকে এড়াইবাঁক কহিয়োক উপায়ক ॥ 
এইরূপ নানা আলাপন করিরা মাপবের দৃটসংকল্প সন্দর্শনে 
শঙ্করদেব সহ্ধচিভে মাধবের বহু সাধুবাদ করিলেন । 
অতঃপর শক্করদেব শতাধিক সহচর সমভিব্যাহারে দ্বিতীয়বার 
তীর্থষাত্রা করিলে মাঁধবদেবও তদনুসবণ করিয়াছিলেন । 
শক্করদেবের দেহরক্ষাৰ পর তৎ্পুত্র বামাশন্দ ঠাকুর মাঁধবদেবের 
বাসস্থলে আগমনপুর্বক তাহাকে এই নিদারুণ শোকবার্তা প্রদান 
করিলেন। মাধব এই সংবাদে শোকে অভিভূত হইলেন । কিন্তু শোকেরও 
সীম। আছে ক্রমে ক্রমে মাধবদেব শৌকাঁবেগ সম্মবণ করিক। কর্তব্য - 
সাধনে মনোনিবেশ করিলেন । শঙ্কর-বিচ্ছেদেব বর্ধাধিক কাল পরে 
রামানন্দ ঠাকুর বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। মাধব দিবানিশি অক্রান্ত 
ভাবে গুরুপুত্রের শুশ্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইল না, মাতা ও তক্তরন্দকে কীদাইয়া শঙ্করপুন অকালে ইহলীলা 
সন্বরণ করিলেন ! 
অতঃপব মাঁধবদেব স্ুন্দরীদিয়া নামক স্থানে বাস করিতে 
লাগিলেন । তথা মনোহর নামঘর নির্িত হইল। মাধবদেব 
ও নারাধণ ঠাকুর * মহোতৎ্সাহে নামধর্ম প্রচার কবিতে লাগিলেন | 
চতৃর্দিক হইতে শত শত ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল। 
বঙ্গদেশান্র্গত বিক্রমপুরবাসী বরবিষ্ুণ নামক জনৈক ব্যক্তি 
আপসাম-পর্যটটনে বহির্গত হন; কিন্ত প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ তিনি 
সর্বস্বান্ত হইয়া চক্দরভূঞ্া নামক একব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
বরবিষ্ণুর রুতজ্ঞতা, চরিত্রশীলতা! প্রভৃতি গুণবিুগ্ধ চন্্রতূএা * স্বীয় 
1 আাকে লাগি__ ইহার জনা । 
* শঙ্করদেবের শিষ্যবিশেষ। 
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কন্ঠার সহিত তাহার উদ্বাহক্রিগী সম্পন্ন করেন। নারায়ণ ঠাকুরের 
নিকট মাধব-মহিম1 শ্রবণ করিয়া বরবিষ্ণ মাধবদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
ও সপ্তাহ কাল একান্ত মনে গুরুসেবা করিয়া গুরুর আজ্ঞানুসারে 
শ্বতবনে প্রত্যাবর্তন করেন । 

একদা একটী গারো ও একটী ভুটীঘ মাধবদেবের নিকট শরণ 
গ্রহণার্থ আগমন করে। মাঁধবদেব তাহাদিগকে শরণ দিতে একটু 
সক্ষোচ বোধ করিলে তাঁহার! শ্রীম/ধধ-বিরচিত নিয়োদ্ধ'ত গ্লোকা বৃত্তি 
করিল,-- 

গারো ভোট যবনে হরির নাম লয় । 
হেনয় হবির নাম সঙ্জনে নিন্দয় ॥ 

এতচ্ছবণে মাধবদেব যত্পবোনাস্তি প্রীত হইযা তাহাদিগকে 
“শরণ” প্রদ্ধান করিলেন । গারো! ও ভটীঘা ভক্তদ্বধের নাম যথাক্রমে 
গোবিন্দ ও জয়ানন্দে পরিবর্তিত করা হইল । যবন জয়হপি নামক 
এক বাক্তি উন্ভরকালে মাধবদেবের শিষ্যন্ব গ্রহণ করিয়াছিল। 

একদা মাধবদেবের ভক্ত জনৈক রৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ গোপাল নামক এক 
ব্যক্তি কর্তৃক অপমানিত হন। ভক্তের অপমানে মাধবের হৃদয়ে 
শেলবিদ্ধ হইল। ভক্তের অপমানে অপমানিত মাধব ক্রোধে ও 
ক্ষোভে সেদিন একেবারেই অন্নগ্রহণ করিলেন না। অনতিবিলম্বে 
তিনি সুন্দরীদিয়। পরিত্যাগ করিয়। বরপেটায় গমন করিলেন । 

এক্দল স্বার্থপরায়ণ হিংসাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণের চেষ্টায় শঙ্করদেব 
একাধিক বার বিপজ্জালে পতিত হইয়াছিলেন; ঠিক এরূপে 
আর একদল লোকের যড়যন্ত্রেও কুটমন্ত্রণায় মাধবদেবের শেষ জীবন 
কথঞ্চিৎ অশান্তিময় হইয়াছিল। কতিপয় ব্রাহ্মণ হিংসাবুদ্ধিপ্রণোর্দিত 
হইয! নৃপতি রঘুদেবকে* মাধবদেবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন ।-- 
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*্' প্রবল পরাক্ঞান্ত মহারাজ নরনারায়ণের মৃত্যুর পরতদীয় রাজ্য ছুইভাঁগে 
বিভক্ত হয়। পূর্বব খণ্ডে চিলার'য়ের পু মঘুদেব ও পঃশ্চম খণ্ডে নরনারাজণের পুত্র 
লক্ষ্মী নারারণ ফ্াজন্ব করিতে ধাফেন। 


৫৫৮ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ম_৯ম সংখা।। 





শত্র এক গোট আছে মাধব নামত। 
অনাচার কি নষ্ট করিলে জগত ॥ 

রাজাজ্ঞার মাধবদেব রাজধানীতে নীত হইলেন । কিন্তু ব্রাহ্মণ- 
গণ তাহার সহিত তর্ক করিতে সাহসী না হওয়ায়, তিনি মুক্তিলাভ 
ও কিয়ৎকাল পরে রাজাজ্ঞায় হাঁজো নামক স্থানে গমন করিলেন । 

অতঃপর মাঁধবদেব বঘুদেবের রাজ্য ত্যাগ করতঃ বেহার নগরে 
গমন করেন। তথায় মহোংসা,.হ নামধন্্ প্রচাব কাঁরতে লাগিলেন 
সহজ সহজতর লোক তাহার পদরজ্ঃ গ্রহণ করিতে আগমন করিতে 
লাগিল। তীয় শ্রীমুখনিঃস্থতা অমুতনিশ্যন্দিনী কুঞ্ণকথা শ্রবণ করিয়া 
জীবন ধন্য কবিতে লাগিল। রাজমাতা, বাঁজমহ্ষা, ও রাজকুমার 
বীরনাপারণ আর্দ বহু রাক্পরিধারভুক্ত বান্তি হাহার নিকট 
শরণ? গ্রহণ করিলেন । তাহার ধম্মপ্রচার কোচ মেচ জাতীয় 
ব্যক্তিগণের মধ্যেও এক অপুব্ব পরিবর্তন আনবন করিল” 

কোচ মেচ লোক সবে এডিলেক 
পুর্দর যত আচার । 
মাধব দেবর উপদেশ পায়া 
ভেল সবে সদ্দাচার । 

বেহার নগরে মাধবদেবের ধন্মপ্রচারকাধ্যে বাধা প্রদান করিবার 
জন্য মাধববিদ্বেষিদল একাধিকবার উদ্যম করে, কিন্তু সকলই ব্যর্থ 
হইরা যায়। মাধবের প্রতিকুলাচরণ করার পরিবর্তে নপতি লক্ষমী- 
নারায়ণ ত্রমে ক্রমে তাহার প্রতি অনুরক্ত হন। 

ক্রমে মাধবের জীবনব্রত শেষ হইর। আসিল। অবশেষে 
১৫১৮ শকের ভাদ্র মাস, কষ্গচপক্ষের পঞ্চমী ভি, দ্বিপ্রহর কালে 
যোগাসনে উপবেশন করির! শ্রাহরি স্মরণ করিতে করিতে মহাপুরুষ 
মাঁধবদেব মর্তালাল। সন্বরণ করিলেন |; 


এ শি সা সস শিলা তা পাশ পপ ীশপাপীেপপলা পপি | শাসক 


পিসী সপ কষা শিপ 


* মাধবদেবের দেহন্ত)াগের কারণ সন্থগে বিভিন্ন প্রকাব মত দই হয়। শ্রীযুক্ত 
লঙ্গ্ানাথ বেভবরুয়া প্রণীত “মহাপুরুষ এশহরদেখ আক শ্রীমাববদেব” পুস্তকে দেখা 
যায় যে, নৃপতি লক্ষ্ীনারায়ণ মাধবদেধেগ নিকট শরণ” শ্রার্থন! করেন ও" তৎফল-" 
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মাধবদেব আদর্শ গুকসেবক ছিলেন। তাহার গুরুসেবার তুলনা 

কলিযুগে অতি বিরল । অতি প্রতাষে শয্যা ত্যাগকরতঃ প্রাতঃ- 
কৃত্যাদি সমাপনান্তে মাধবদেব গুরুর দন্তধাবন ও স্গানাদির জন্য 
আবশ্তক দব্যদি যখোপবুক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়। স্বরং অবগাহন 
করিতে যাইতেন। শ্রানান্থে গুরুদেবের সানের জন্য জল আনন 
করিতেন ও নামপ্রসঙ্গের সঘধে স্বহস্তে গুনের আসন পাতিয়া 
দিতেন। গুরুদেব তোজনান্তে বিশ্রমপর হঠইছুল কিয়ংকাল তাহার 
সেবা করিয়া স্ববং তভোঞ্গন করিতে যাষঈতেন। ভোঙ্গনান্তর গুরু- 
গত-প্রাণ শিষ্য পুনরার গুরুপাদপদ্মে লগ্ঘদুষ্টি হা ভীহার সেবা 
প্ররন্ত হইতেন। শঙ্ষবরদেব দ্বিতীত্ববার শ্তীর্ঘদ্মণে বহির্গত হইলে 
যাধবও তত্সঙ্গে গিযাছিলেন। দৈত্যারি গাকুব মাধবদেদবর তত- 
কালীন কর্মের যেন্ধপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিষ্বে উদ্ধ.ত 
করা গেল 7;- 

বস্ত্র সলাই * গৈয়া ঠাই মাঁধবে আতান্ত 1 । 

বজারক গৈয়া বস্ত কিনিয়া আন্ত ॥ 

ন্নান করি শঙ্করক ভোজন করান্ত। 

তৈল লৈয়া তান ছুই চরণ জান্তস্ত ॥ 

শঞ্চরদেবের নিদ্রা আদিলেক যেবে। 

আদা খার মাধবে পারত দিয়া তেবে ॥ 

লাস করি নমাই খৈব। ছুখানি চরুণ। 

তেবেসে পাপুনি গের়া করন্ত ভোজন ॥ 

এহি মতে সব নিতে মাধবে করস্ত | 

মান লোকে কাতফোন্ত ঘুমটি পারন্ত ॥ 

গুরুতক্তিব (ক উজ্জল দৃষ্টান্ত ! মাধবের এই অভুল্য গুরুতক্তি চির- 

কাল আমাদিগকে শিক্ষাপ্রদান করবে । তিনি বলিয়াছেনঃ 


__,. ৮ শাাাশট? শা? শা আশি তিশা ০ শী তি 


খ্বরূপে ঠিক শহ্ণদে,বর ন্যায় মাধবদেব পেচ্ছাধ দেহত্যাগ করেন। দৈতাারি 
ঠাকুর দ্েহৃতা।গের অনা কারণ বিবৃত করিয়ীছেশ। 
* স্লাই--পরিবর্তন করিয়]। + আঁতাস্ত--লেপন করেন |" 


€৬০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ-_-»ম সংখ্া1। 





গুরুসেব। করিলন্ত মার্কঙেয় খষি । 
প্রহলাদেয়ে। গুরুসেব] করিল। হবিষি ॥ 
লক্ষণে করিলা গুরুসেবা সাবধান । 
মঞ্জো গুরুসেব৷ করি আছে কিছুমান ॥ 
সত্য বটে, বিনয়াবতার মহাপুরুষ স্বীর গুরুসেবার মাত্রা “কিছু- 
মান” (কিঞ্চিৎ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তীহার এই 
গুরুভক্তি বস্তত:ই অতুল্য । 
কাহারও কাহারও মতে মাধবদেব যদিও স্বয়ং সংসারত্যাগী 
ছিলেন, তথাগি তিনি কাহাকেও বৈরাগা গ্রহণ করিবার উপদেশ 
প্রদান করেন নাই । তাহারা আরও বলেন, মাঁধবদেবকে সংসার- 
ত্যাগী দেখিয়া অন্যে সংসারত্যাগ করিলে, বিষক শঙ্ষরকে দেখিয়া 
বিষপানানুযায়ী কর্ম করা হইবে । স্বমত সমর্থনার্থ ঠাহারা “গুরু- 
চরিত্র” হইতে নিম্মলিখিত অংশটুকু উদ্ধ'ত করেন 3 
তোরা যদ্দি হরি ভকতি করিবা। 
তেবে গৃহবাস পুনু কেহো ন ছাড়িবা॥ 
আমার দেখিয়া গৃহবাস নাহি কয়। 
ইতো সাস*ন করিবা তুমি সমস্তয় ॥ 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাধবদেব বৈরাগ্যাশ্রমবিরোধী ছিলেন না। 
তিনি বরং উহা সমর্থন করিতেন। অপর-ব্যক্তি-বচিত জীবন- 
চরিতে লিপিবদ্ধ উপদেশ হইতে মাঁধবদেবের স্বরচিত গ্রন্থে লিখিত 
উপদেশ তাহার মতামত সন্বন্ধে নিশ্চিতই বলবস্তর প্রমাণ। 
মাধবদেব “তক্তিরভাবলী”তে লিখিয়াছেন”_ 
মহস্তর সঙ্গ মুকুতির মুখ্য দ্বার । 
স্ত্রীর সঙ্গীর সঙ্গ নরক যাইবার ॥ 
ইহা হইতেই মাধবদেবের বৈরাগ্যে কিরূপে সুদ বিশ্বাস ছিল 
তাহ স্পষ্ট প্রতীত হয়৷ 
শিষ্ষ মাধব গুরুর পদ্াঙ্কান্ুসরণ করিয়া সাহিত্যচ্চায় নিরত 














পল শা 


» সাস_ _সাহন। 
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হইয়াছিলেন। গুরু শঞ্চবের স্যার তাহারও অপাধারণ কবিত্বশক্তি 
ছিল। শান্্রশিরোমণি “নামঘোষ” শাহার সাহিত্যচর্জার অপু ফল। 
একদ। বঙ্গে মহা প্রভু প্রচার করিয়াছিলেন, 
হরেনণম হরেনধম হবরেনমৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্তোব নাস্তোব নাস্ত্যেব গতিপথ] ॥ 
আর আসামেও মাদবদেব জীমৃতনন্দ্রে বিঘোষিত করিধাছিলেন,-- 


সত্য যুগে ধ্যান ত্রেতা যুগে যজ্ঞ 
দ্বাপর যুগত পৃজ1। 
কলিত হরির কীর্তন বিনাই 


আবর নাহিকে ভুজা॥ 
পূন্শচ-- 
নাহিকে কলিত ধর কীর্ভনব সম। 
বিতে। গায়ে হরিগুণ সিসি নকোতম ॥ 
মাধবদেব আর্ধা, অনার্য ও উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে সযতাবে 
নামধরন্্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রচৈতন্তদেব ঘোষণা করিয়াছিলেন 
»চগালোহপি দ্বিজশেষ্ঠো যদি হবিতক্তিপরাবণঃ। মাধব-গুরু 
শক্করদেব প্রচার করিয়াছিলেন-- 
সিটে চণ্ডালক গরিষ্ঠ মানি । 
যার জিহ্বাগ্রে থাকে হরিবাণী ॥ 
আর মাধবদেব গাহ্যাছিলেন _ 


পরম নিন্মূলি ধর্ম হারনাষ কীর্তনত 
সমস্ত প্রাণীর অধিকার । 

এতেকে সে হরিনাম সমস্ত ধন্মর রাজা 
এহি সার শাস্ত্র বিচার ॥ 

বর্ণাশম ধর্ম যত যার যেন বিধি আছে 
তারে সে কেবলে অধিকার । 

হরিনাম কীর্তন্র নাহিকে নিয়ম একো 


এতেকে সে ধর্শ মাজে সার ॥ 


৫৬২ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ_-৯ম সংখ্যা । 





শঙ্করদেবের সহিত মিলন না হইলে হয়ত মাধবদেবের সমগ্র 
জীবন অন্টরূপে ও অন্য উদ্দেশ্তসাধনের নিমিত্ত পরিচালিত হইত । 
কিন্তু শঙ্করের সহিত সন্মিলনের দ্িবস হইতে জীবনের শেষ মুহুর্ত 
পর্য্যন্ত তিনি ্রীগুরুসমারন্ধ মহাকার্যের সফলতাসম্পাদনেই আম্ম- 
বিনিয়োগ করিয়াছিলেন-_- 


শঙ্কর বৈকুগ্ পয়াণ করিলা 
মাধব আছিল বহ। 

বিধির ঈশ্বর হরিনাম ধর্ম 
প্রচারিলা শান্দস চাহি ॥ 

শঙ্করে ভকতি প্রকাশিল মাত্র 
মাধবেসে প্রচাতিল। 

মাধবর প্রসা দত ব্যভিচারী 


অজ্ঞানী সবে বুঝিল ॥ 


পপ 


ইউরোপীয় দর্শনের ইতিছাম। 
প্রীক-দর্শন ] [ এরিষ্টটল 
(শ্রীকানাউলাল পাল, এম, এ, বি, এল ) 
(পুর্ন প্রকাশিতের পর 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে হয। সেই শব্দ মোটামুটী দ্্টভাগে বিতক্ত করা যায়-_ 
কতকগুলি শব্দ স্বাধীনভাবে কোন পদার্কে বুঝার ; কতকগুলি 
অন্যের সহিত মিলিত হইঘ1 অর্থ প্রকাশ কবে। প্রথমটিকে স্বতন্রার্থক 
বাচক / 0515৩01210962 ও দ্বিতীয়টাকে পবতন্ত্রার্থবাচক (5%7- 
0806916718010) শব্ধ বলে। কোন একটী বাঁক্য লইলে এই দুই 
প্রকারের শব্দই আমাদের ব্যবহার করিতে হয়। ষছু হয় মর--এই 
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বক্যে যব ও “মর” এই ছৃইটী শব্দ স্বাধীনভাঁপে অর্থ প্রকাশ করে 
কিন্ক হয়” এই শব্দটা তাহ! পারে না । “যু”, মর, প্রভৃতি শব্দকে নাম 
€ 10০) আখ্য! দেওয়া হয়। এই নাম নানারপে বিভাগ করা 
হয়--সে প্রসঙ্গ এস্বলে স্থগিত থাকুক | পদার্থ মাত্রেই গুণণবশিষ্ট | 
যখন এক শ্রেণীর পদার্থ অপর এক শ্রেণীর পদার্থের অন্তনুক্ত হয়, 
তখন ব্যাপক-জাতিকে পরজাতি ((91)0২) ও ৰ্যাপ্য জাতিকে অশ 
জাতি , 5১০০1০৭) বলে। যে সকল গুণ এক পরজাতির অন্ততুক্তি 
এক অপরজাতিকে সেই পরজাঁতির অন্তভূক্ত অন্য একটী অপরজাতি 
হইতে পৃথক করে তাহাব। “ই জাতির ব্যব্ক গুণ (13106161719 | 
একই জাতি এক হিসাবে পরজাতি অন্য হিসাবে অপরজাতি মধ্যে 
পরিগণিত হইতে পারে । যেজাতিকে আর নিশ্নতর জাতিতে বিভ্তাগ 
করা যায় না হাহাকে অপরতম-জাতি / 11172 9060165 ) ও 
যাহাকে অপর কোন জাতির অন্তভূক্ত কৰা যায় না তাহাকে জাতক- 
জাতি বলে ( 30100] 610১ )। এই জাতি শৃঙ্খল স্বেচ্ছান্ুসারে 
বৃদ্ধি কর। যাইতে পারে কিন্তু এরিষ্টটল ও তাহার মতাবলম্বীদের 
মতে ইহাদের একট! সাম্য থাকা চাই। তীহাদের মতে সার-গুণ 
(12556/)০৩ ) লইয়া এই জাতি বিভাগকার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে । 
প্রাণী একটা পরজাতি, ইহাকে বিভাগ করিতে হইলে পশ্ত, মন্ধুষ্য এই 
তাবে বিভাগ করিতে হইবে কিন্তু দ্বিপদ চতুষ্পদ এইরূপ ভাবে ভাগ 
করা শ্রেয় নয়। পশুত্বেও মনুষাহে প্রাণীর পার-গুণ বর্তমান পরস্ত 
দ্বিপদত্বে তাহা নাই । এই সার গুণ বলিতে এরিষ্টটল কি বুঝিয়া- 
ছিলেন তাহা বল! সুকঠিন। তবে এইটুকু বুঝা যায়, কতকগুলি 
পদ্দার্থকে এক জাতীয় পদার্থ হইতে হইলে তাহাদের মধ্যে কার্ধ্য 
কারণ-সন্বন্ধবিশিষ্ট নয় এমন অনেকগুলি সাধারণ গুণ থাকা চাই। 
সেই নিয়মান্ুসারে গরুকে সাদা, কাল প্রত্ৃতি শ্রেণীতে বিভাগ করা 
শ্রেয় নয়। কারণ এই স্থলে কেবল মীত্র একটী গুণকে ( অর্থাৎ বর্ণ) 
লক্ষ্য কর। হইতেছে । এই জাতিবিতাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেবা 
যায়--গুণ-সংখা। বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তি-দমষ্টির হাস ও গুণ-সংখ্যার হাস 


৫৬৪ উদ্বোধন । (১৯শ বধ ৯ম সংখ্যা। 


জা. যোনির 


হইলে ব্যক্তি সযট্টির বৃ্ধ ভয। পরজ্জাতিণ গুণ গ্রপেক্ষা অপরজাতিতে 
গুণের সংখ্যা আঁধক কিন্ত পরঞঙ্জাঠে অপরঙ্জাতি হইতে ব্যাপক 
পদার্থ। 

(২) জাতির গুণ আলোচন। করিলে দেখা যাঁর--অপবরজাতির 
যেটা বিশেষ গুণ বা ধর্ম সেটা পরজাতির নহে কিন্তু কতকগুলি গুণ 
আছে যাহ! উভয়তঃই বর্তমান । মানুষের প্রাণ আছে, এই প্রাণ থাকা 
গুণটী পরজাতিরও ধর্ম, কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান এটী অপণজাতীন্ন ধয়। 
ইংরাঁজিতে প্রথমটীকে (৮205110 ও দ্বিতায়টাকে ১1১3০17০ [৮01)5)7 
বলে। জাতির সহত আচ্ছ্গ্য সম্বন্ধে জড়িত এইপ ধর্ম বা গুণ ছাড়া 
পদার্থের কতকগুলি আকম্মিক গুণ বা ধর্ থাকিতে পারে ৷ গেগুলিকে 
উপলক্ষণ (9০01961); )বলে। যদি কোন উপল্লক্ষণ কোন বিশেষ 
জাতির সহিত অপরিহাধ্য সন্বন্ধে জড়িত হয় তাহাদিগকে তাহার 
ধর্ম হইতে পৃথক করা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া পড়ে । যেমন 
চব্বিতচর্বণকারী জন্তর পরিহার্য উপলদ্+ খুরের দ্বিখগুত্ব। পরস্ত 
চধ্বিতচর্ধণকাঁরী জন্তর এটী সার-গুথ (1১55০)০) না| হওরার় সেটাকে 
ধর্ম বলণ যায় না। পরজাতি, অপরজাতি, ব্যবর্তক গুণ, ধর্মা, উপলক্ষণ, 
ইহাদ্দিগকে বিধেয়ক । 1১159105165 ) বলে। 

কোন একটী বাক্য প্রয়োগ কন্লে উদ্দেগ্য ও খিধেয়ের সম্স্ক 
প্রকাশ করা হয়। বিধের় পদটী উদ্বেগের সহিত কিরূপ সন্বন্ধে 
জড়িত হইতে পারে শেঠ চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে সেটা বিধেয়ের 
পরজ্জাতি, অপরজাতি, ব।ধর্তক গুণ, ধর্ম বা উপলক্ষণ । 

(৩) এখ্ইটলের মতে প্রেণীবভাগ করিতে হইলে দ্বৈথগ্িক- 
তাগ প্রণালী 1)101)9601705 ) অবলম্বনই শ্রের় যেষন_- 





| 
চিন্তাশীল বারি 


শিট ৩ তশিশিশশীশীশশাট শিটিশীশীস্শ শিশীিশাশীসি 


| | 
পণ্ড অপশু ইত্যাদি। 
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(8৪) দুইটা পদার্থের সন্বন্ধে জ্ঞান হইতে আমাদের সত্যাসত্য 
জ্ঞান লাভ হয়, এই সধ্যাঁসত্য নির্ণয়ই স্কায়শাস্ত্রের একমাত্র আলোচ্য 
বিষয় । ইহার অপর নাম অবগতি (101210106)17 ভদেশ্ের 
সহিত বিধেয়ের স্বরূপত। থাকিলে অন্বয়ী 901108156 )বাক্য হয় ও 
'বিরূপতা থাকিলে ব্যতিরেকী (61405) বাক্য হয়। এই বাক্য নানা 
ভাগে বিভাঁগ করা খায়। যে বাক্যের উদ্দেশ্ট পদ ব্যাপ্য তাহাকে ব্যাপক 
বাক্য (01159150]1১:০০০09)) ও যেটার তাহ। ব্যাপ্য নহে সেটাকে 
অব্যাপক বাকা (10816001৭71 010195160)) বলে । ছুইটী অন্বয়ী 
বাক্য-সমণ্ডণ বাক্য”) 156 52109017511) 1 একটী অন্বয়ী অপরটী 
ব্যতিরেকী বাক্য-বিষমগ্ডণ বাক্য (791 06 000 58070 08811 )1 
ছুইটী ব্যাপক বাঁক্য সমপরিমাণ বাক্য (০01 076 58170 081)00 )। 
একটা ব্যাপক অপরটা অব্যাপক বাক্য বিষমপরিমাণ বাক্য (0০0 
০6112 58190 00171) )1 ব্যাপক বাক্য অন্বয়ী হইলে তাহাকে 
ব্যাপকান্বয়ী (0)৮৩1৭71 ৭001110155) ও ব্যাপক বাক্য ব্যতিরেকী 
হইলে অব্যাপক-ব্যতিরেকী (01)157581752465০ ) বলে । অব্যাপক 
অন্বধী বাকাকে ইংরাজ।তে (810100151 88107501%5) ও অব্যাপক 
ব্যতিরেকীকে (12171100121 76805০) বলে। সংক্ষেপে « আ?, 
ঢু এ) ] ইঃ 0 ও? বলা হয়। এই চারি প্রকার বাক্যের 
মধ্যে ব্যাপকান্ব়ী বাক্যে উদ্দেগ্য ব্যাপ্য, বিধেয় অব্যাপ্য _: 'আ, 


ব্যাপক ব্যতিরেকী বাক্যে » ৮ , ব্যাপ্য _: «এ, 
অব্যাপক অন্ব়ী বাক্যে » অব্যাপ্য » অব্যাপ্য _ “ই, 
অব্য'পক ব্যতিবেকী বাক্যে ১). ১ ব্যাপ্য 7 ০৩ 


ব্যাপক বাক্যের উদ্দেন্ত ব্যাপ্য, অব্যাপক বাকোর উদ্দেশ্ট অব্যাপ্য । 
(8) এই বাকোর সাহায্যে আমাদের জ্ঞাতপূর্র্ব সম্বদ্ধ হইতে 
অজ্ঞাতপূর্ সন্বন্ধ নিরূপিত হয়। কতকগুলি অনুমান অপর কোন 
মধ্যস্থ বাক্যের সাহাঁধ্য বিনা সাধিত হয়, সেগুলিকে নিরপেক্ষান্থুমান 
কহে ও কতুক স্থলে মধ্যস্থ বাক্যের সাহায্য লইতে হয়, সেটী সাপে- 
ক্ষান্গমান। 'মাচছুষ মাত্রেই মর ইহা হইতে “কোন ফোন মাঘ মত 


৫৬৬ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-৯ম সংখ্যা। 


অন্থমান করিতে অপর কোন বাঁক্যের সাহাধ্য দরকার হয় না, এটী 
নিরপেক্ষান্মমান। অপর স্থানে সকল "মানুষ মর হহতে “যদ মর? 
অনুমান করিতে হইলে 'যহ মানুষ" এই বাক্যের সাহায্য লইতে হয়, 
এটী সাপেক্ষানমান 

(৬) ব্যবহারিক জগতে এই অনুমান বলেই সত্যাসত্য নির্ণীত 
হয়) কিন্তু কতকগুলি স্বতঃপিদ্ধ সত্য আছে যেগুলিকে আর কন 
অনুমানের অন্তর্ভৃুঞ করিয়া লওয়। যার না। এর£টল এইরূপ 
কয়েকটা স্বতঃপিদ্ধ নিয়মের উপর ন্যায়শান্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
গিয়াছেন। 

“যে বস্ত যাহা তাহাই'-_ইহাঁর নাম তাদাজ্ম্য নিয়ম ([.৪৮% ০1 
[0০7015 ) “কান খপ্ত একই কালে সৎ ও অসৎ হইতে পাবে না 
ইহাকে বিরোধ নিয়ম বলে (18৬ 1) 00170810010) কোন 
পদ্দার্থ হয় আছে বা নাই, এই ছুইয়ের মধ্যবস্তী অবস্থা তাহার হইতে 
পারে না ইহাকে মধ্যাভান নিয়ম বলে (17০7৯০19060 
1110416)। ইহাই এরিষ্টটলের স্ুবিখ্যাত ক্ত্র (19101067 )। এরিষ্ট- 
টলের মতে এই ন্বতঃসদ্ধ নিয়ম ন1 মানিয়৷ চলিলে যুক্তি অশুদ্ধ হইবে। 

(৭) এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হইতে অপর কয়েকটী নিয়ম 
স্থিবীককৃত হইয়াছে। ও 

১। যদি (ক) (খ হয় এবং (খ) (গ) হয়, তবে (ক) (গ) হইবে। 

২। যদি ক) (খ হয় এবং (প) গে) না হয়, তবে ক) গ) নহে। 

৩। যদি ক) খ) না হয় এবং (খ) (গ) না হয়, তবে (ক) (গ) 
কিনা বল যার না । 

মোটামুটী এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম লইয়া আমাদের অনুমান কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত হইতে হয় । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে এই অনুমান হয় নিরপেক্ষ 
না! হয় সাপেক্ষ । 

আমরা প্রথমে নিরপেক্ষান্থুমান সম্বন্ধে কযেকটী কথা আলোচন। 
করিতে অগ্রসর হইব । 

(৮) সকল (ক) হুর, (খ) এটী 'আ? যাক ()1)158188] 
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৪টি 1050৮৩)। আআ? বাক্য সত্য হইলে “এ? হই? ও ও বাক্য কি 
হইবে দেখা যাউক | 

একটী উদ্বাহরণ লওয়া যাঁউক। 

সকল মানুষ মর, এটী 'আ? বাকা । সকল মানুষ মর এটী সত্য 
হইলে সকল মানুষ মর নহে এটী মিথ্যা হইবে অর্থাৎ কোন মানুষ 
মর নহে এটী মিথ্যা অর্থাৎ 'এ” বাক্য মিথ্যা হইবে । 

কোন মানুষ মর নহে, এটী মিথ্যা হইলে কোন কোন মানুষ মর 
নহে এটাও মিথ্যা হইবে অর্থাৎ £ও? বাক্য মিথ্যা হহবে। 

সকল মানুষ মর; এটী সত্য হইলে কোন কোন মানুষ মর অর্থাৎ 
“ই* বাক্য সত্য । 

(৯) সুতরাং দেখা গেল। 

“আ? সত্য হইলে ই; সত্য--এ মিথ্যা “ও? মিথা। | 

অনুরূপ যুক্তি বলে 

“এ' সত্য হইলে “ও? সত্য-_'আ? মিথ্যা 'ই' মিথা | 

“ই” সত্য হইলে “ও বাক্য সত্য কিযিধ্যা বলা যায় না। কিন্ত 
“এ” বাক্য মিথ্যা হইবে এবং 

£ও” সত্য হইলে “'আ বাক্য মিথ্যা--'এ? এবং “ই” বাক্য সত্য কি 
মিথ্যা বলা যায় না। 

(১০) উদাহরণ সাহায্যে বুঝা যাউক। 

কোন মানুষ অমর নহে, এটী “এ+ বাক্য, সুতরাং কোন মানুষ 
অমর এটী মিথ্যা। কোন মানুষ অমর এটা মথ্যা হইলে সকল মানুষ 
অমর এটী মিথ্য।। কতকগুলি মানুষ জ্ঞানী এটা “ই? বাক্য, কতকগুলি 
মানুষ জ্ঞানী এ কথা সত্য বলিলে কোন মানুষ জ্ঞানী নয় অর্থাৎ £ও? 
বাকা মিথ্যা হইণে। কিন্তু ই বাক্য সত্য বলিয়া “সকল মানুষ 
জ্ঞানী” এ সিদ্ধান্ত অথবা কোন কেন মানুষ জ্ঞানী নয়' এই সিদ্ধান্ত 
করা যুক্তিযুক্ত নয়। 

কতকগুলি মানুষ ধনী নয় এটী ও বাক্য, কতকগুলি মানুষ ধনী 
না হইলে সকল মানুষ ধনী এ কথা বলা যায় না। সুত্তরাং সকল 


৫৬৮ উদ্বোধন | 1 ১৯শ ব্যস ৯ম সংখ্যা । 





মাছ্ষ ধনী এটি মিথ্য। বাঁক্য। কতকগুলি ধনী নয় সুতরাং সকল মানুষ 
ধনী নয় এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তক এবং কতকগুলি ধনী এ সিদ্ধান্তেও 
উপনীত হওয়া যায না। 

(১১) অতঃপব দেখা যাউক “আঁ” বা 'এ বা “ই, বা "ও? বাক্য 
মিথ্য। হইলে অপরগুলি কি হইবে । 

“আ? মিথ্যা হইলে “ও? সত্য হইবে--এ' এবং "ই? বাঁক্য সত্য কি 
মিথ্া। বলা যায় না। 

এ) মিথ্যা হইলে “ই” সত্য হইবে-_-“আ? এবং “ও বাক্য সত্য কি 
মিথ্যা বল! যায না। 

'ই? মিথ্যা হইলে “এ' এবং “ও” সত্য হইবে--'আ মিথ্যা । 

“ও' মিথ্যা] হইলে 'আ এবং “ই” সত্য হইবে--এ' মিথ)]। 

(১) “আঃ এবং “এ বাক্যেব সন্বন্ধকে বিপশত সন্বন্ধ বলে 
(0০101851) )--ঘর্থাৎ “আ” সত্য হইলে “এ” মিথ্যা, “এ? সত্য হইলে 
“আ?' মিথ্যা । কিন্তু 'আ' মিথা। হইলে এ" স্ত্য হইতে পারে মিথ্যাও 
হইতে পাবে এবং “এ মিথ্যা হইলে “আ? সত্য হইতে পাবে মিথ্যাও 
হইতে পারে। 

(২) “আ” এবং "ও? বাঁক্যেব সন্বন্ধকে বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বলে ( ০০%- 
৪010601% --আ” সত্য হলে “৭ মিথ্যা, আও মিথ্যা হইলে ও, 
সত্য ; ও? সতা হইলে 'আ? মিথ্যা এব* "ও? মিথ্যা হইলে “আ” সত্য-- 
দুইটী বাঁক্যের মধ্যে একটা সত্য হইলে অপরটী মিথ্যা হইবেই হইবে। 

(৩) ই? এখং এ, বাক্যের মধ্যেও পিকদ্ধ সন্বন্ধ | 

(৪) “আ? এবং “ই মধ্যে সন্বন্ধ এই যে 'আ” সত্য হইলে ই; 
সত্য, “আ? মিথা। হইলে "ই, মিখ্যাও হইতে পারে সত্যও হইতে 
পারে । £ই' মিথ্যা হইলে 'আ সত্য হইবেই হইবে । ই? সণ্য হইলে 
“আগ মিথ্যাও হইতে পারে সত্যও হইতে পারে, "ই? বাক্যকে আ 
বাক্যের অন্থকুল বাক্য বলে (501) 70617) 1 

(৫) "এ এবং "ও? বাকোর সম্বন্ধকেও অনুকূল বল! হয়। 

(৬) «ই? এবং 'ও' বাক্যের সম্বন্ধ এই যে একটী সত্য হইলে 


আঙ্িন, ৯৩১৪।]  ইউরোপীষ দর্শনের ইতিহাস | ৫৬৯ 





অপরট। সত্যও হইতে পারে মিথ্যা ও হইত পাবে কিন্তু একটা মিথ্য। 
হইলে অপরটা সত্য হইপেই | ইহাদিগকে অধীন বিপরীত (১- 
০০9001915 ) বাক্য বলে। 

€ ১৩) নিম্বলিখত চণ সাহায্যে উপবোক্ত বাক্যের সত্যতা 
সহজে উপলব্ধি হয় । 


(9 ০) 
907১0 


(১) (২) চিত্র 'আ” বাক্য প্রকাশক যথা সকল ক হয়খ 


৩) 8 ১ ন্‌ কোনক খনয়। 
(১) (২) (৪) (৫) চিন “৯ কতক কহয খ। 
৬ $ | ) ১ ক নি ০ বশ নক ন্‌ সদ 1 


(১৪) উদাহরণ অপেক্ষা চির সাহায্যে এই বিষয় সুন্দরতর- 
রূপে বুঝা যায় তাই সেই উপাণে বিবধটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাঁউক। 
£আ। বাক্য সত্য বলেলে আমরা ইহাই বুঝি যেবাক্যটা (১ বা ২) 
চিত্রের অন্তণত হইবে। “ই' বাক্যে (১) ও (২) চিত্র আছে। সুতরাং 
“আ? লাক্য (১) চিত্রেরই হউক আর (২) চিত্রেরই হউক “ই' বাক্যেও 
তাহারা আছে সুতরাং *আ” সত্য হইলে 'ই' সত্য হইবেই হইবে। 
“এ, বাকে। (১) বা (২) চিত্র নাই। সুতরাং “এ? মিথ্যা । ০৩ বাক্যেও 
(২) বা (২) চিত্র নাহ সুতরাং “ও” মিথ্যা । 


£ 
৫৭০ উদ্দোধন। [১৯শ বর্-__»ম সংখ্যা। 





(১৫) এ' বাক্য সত্য অর্থাৎ (৩) চিত্রের অন্তভূক্ত। (৩) চিত্র 
“আ+ কিম্বা :ই,তে নাই সুতরাং 'আ” এবং ই? মিথ্যা । "ওতে আছে 
সুতরাং "ও সত্য । 

(১৬). 'ই” বাকা সত্য অর্থাৎ (৯) (২) (৪) (৫) চিত্রের মধ্যে 
যে কোনটর অন্তর্গত। 'আতে (১) ২) চিত্র আছে (৪ (৫) নাই। 
স্থতরাং “আণ” বাক্য সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে । (৩) চিত্র 
নাই স্থতরাং 'এ, মিথ্যা । “ও”তে (৪. ৫) চি আছে (১) (২) নাই 
সুতরাং ও” মিথ্যা হইতে পারে সত্যও হইতে পারে । 

(১৭) “ও? বাক্য সতা অর্থাৎ (৩) 18) (৫) চিত্রের মধ্যে যে 
কোনটীর অন্তর্গত | 1১) (২) চিত্র অন্তর্গত নয় সুতরাং “আ মিথ্য! | 
“এতে (৩) চিত্র আছে ৪) (৫) নাই স্ুুন্রাং “এ? সত্য হইতে পারে 
মিথ্যাও হইতে পারে । “ই'তে (৪) (৫) আছে (৩) নাই। সুতরাং 
ই, সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে । এইবার দেখ! যাউক 
এই বাক্যগুলি মিথ্যা হইলে কি হয়। 

(১৮) “আ'? মিথ্য। অর্থাৎ বাঁক্যটা (১) (২) চিত্রের অন্তর্গত নয়, 
(৩) (৪) €৫) চিত্রের অন্তর্গত । একমাত্র “ও” বাঁক্যই (৩) (৪) (৫৫) 
টিত্রের যে কোনটার আকার ধারণ করিতে সক্ষম সুতরাং “আ?” মিথ্য। 
হইলে “ও? “ই” সত্য । “এ'তে (৩) চিত্র আছে (8) (৫, নাই “ই'তে 
(8) (৫) আছে (৩) নাই । সুতরাং 'এ” এবং £ই* বাক্য সত্য হইতে 
পারে মিখ্যাও হইতে পারে । 

(১৯) এ মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটা (৩ চিত্রের অন্তর্গত নয়, (৯) 
(২) (৪) (৫) চিত্রের অন্তর্গত । কেবলমাত্র “ই' বাক্যই (১২ (২) (8) 
(৫) চিত্রের যে কোন্টীর আকার পারণ করিতে পারে সুতশাং ইঃ 
সত্য। “আঁ বাক্যে ৪) '৫) নাই, “ও বাক্যে (১ ।২) নাই, 
সুতরাং “আ” এবং “** সত্য হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। 

(২৯১) “ই? মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী £১) (২) (৪) (৫ চিত্রে নাই 
৩) চিত্রের অন্তর্গত । সুতরাং “এ সত্য । 'আ' বাক্যে '(৩) চিত্র মাই 
সুতরাং “আ” মিথ্যা। “ও” বাক্য (৩) (৪) (৫) চত্রের অন্ততূক্তি। 


আ্দিন, ১৩:৪ |) গাজী মিঞা । ৫৭১ 





এখানে (৩) আছে (৪) (৫) নাই সুতরাং “ও” সত্য হইতে পাৰে 
ঘিথাঁও হইতে পারে। 

(২৯) “ও” মিথ্যা অর্থাৎ বাক্যটী (৩) (৪) (৫ চিচ্ত্রর অন্ততৃক্তি 
মন্হে, (১) (২) চিত্রের অন্তর্গত | স্তবাং “মা” কাকা সত । এজে 
(৯ (২) নাই সুতরাং “এ? মিথ্যা হইবে “ই; বাক্যে (১) (২) 0৪) ৫) 
চির আছে--এখানে ০) /২ আছে। ৪) (৫) নাই স্থৃতরাং 'উ? বাকা 
সত্যও হইতে পাঁলে মিথ্যাও হইতে পারে । 

(ক্রমশঃ ) 


গাজী মিঞ1। 
(শ্রীজ্ঞানেন্্রযোহন দাস) 
বনু বৎসর পুর্বে মীরাটের নওচন্দী মেলায় যাহ] শুনিয়) আসিয়1- 
ছিলাম, গত আধাঢের উদ্বোধনে “নওচন্দী” শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠক- 
পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়া- 
ছিলাম, “বহ্বাইচ, বারাবাগ্কী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বালে- 
মিঞার দরগা বলিয়া যে পীরস্থান দেখা যায়, তাহ! গাজী মিঞা 
সৈয়দ্‌ সলারের পিতা বালে মিঞার কবর । এক ব্যক্তির বহু স্থানে 
সমাধি বিদ্যমান থাকা ভারতে নূতন নহে। কথিত্ত আছে, বালে 
মিঞা যে যে স্থানে প্রকটভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথায় তাহার 
কোন না কোন স্মারক বস্ত্র সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল, কিন্তু তিনি 
স্বয়ং তাহার নিবাসভূমি বস্াইচেই সমাধিস্থ হ91” এই সম্বন্ধে ধর্মব- 
স্থধাকরমণ্ডলী” হইতে, কিছুদিন হইল, একখানি খোলা চিঠি প্রকাশিত 
হইয়াছিল। গত জুন মাসে এলাহাবাঁদ অবস্থানকালে উক্ত চিঠিরু 
একখানি প্রতিলিপি আমার হস্তগত হয়। তাঠার সজ্কিপ্ত অর্থ 
অগ্ত সাধারণের অবগতির জন্য এখানে লিপিবদ্ধ কবিলাম। 
পশ্চিমাঞ্চলে গাজী মিঞা হিন্দু যুপলমান উতদ্বেরই পু! পাইয়া 


থাকেন। গাজী মিঞার হিন্দু পুজারীর সংখ্যা অল্প নহে। মস্উদ্ধ 


৫৭২ উদ্বোধন | [ ১৯শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 





গাজী অর্থাৎ গাক্জী মিঞা অপছুল্লা পৌন এবং সলাব সাহেবের 
পুত্র। ১৪৪ সব্তে হান অজমীট়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহার বয়স যখন দশ বৎসন মাত্র, তখন তিনি তাহার মাতুল 
মহমদ গঞ্নবীর সহিত গজনী গমন করেন। ইহা সোমনাথের 
মন্দির লু্ঠনের পরের কথা । গনী পৌছিবার পর তথায় ধর্্মাবিদ্বেষ- 
বশতঃ সোষনাথের যৃষ্ঠির নাক কাঁন কাঁটিঘ। গাঁজী মিল তাহাতে চুণ 
প্রস্তুত করাইয়া সেই চুণ পাণের সহিত সোমনাথের পুঁজারিগণকে 
খাইতে বাধ্য করেন। এই স্থত্র বজীর খাজা! অহমদের সহিত 
তাহার বিবাদ ঘটে এবং এই কাবণে তিনি দেশ হইতে দূরীভূত 
হন। গাজী মিঞা বহু সৈন্য সংগ্রহ করিষা এবং স্বীয় মিত্র ও 
্বমতাঁবলব্ী সর্দারগণ সমভিব্যাহারে ভারতে আসিয়া খুদ1! রস্থলের 
নাম ও কোরাণের সত্য প্রণারার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তিনি সেই 
সঙ্গে ইহাও প্রচার করেন যে, খুন রস্ল তাঁহাকে অবিশ্বাসীদিগ্ের 
দ্গুবিধানার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরাদি্ হইয়া তিনি 
ভারতে ধর্যুদ্ধ এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন। অতঃপর 
গাজী মিঞা শিবপুর, অঙ্জমীচ, মূলতান এ৭ং দিল্লী প্রভৃতির জমীদার 
ও রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ, হিন্দুর প্রাণনাশ ও সম্পত্তি লুনাছি 
করিতে করিতে অবশেষে বহ্াইচের বাজ। সুছদেবের হস্তে নিহত হন। 
তাহার সঙ্গী সর্দারগণের ১ধ্যে অনেকেই সেঈ সঙ্গে যুন্ধক্ষেত্রে দেহপাত 
করেন | যে সকল সর্দাব রক্ষা পাইয়াছিলেন ক্টাহারাই পরে মুত- 
সর্দারদ্বিগের সমাধি প্রস্ত করিশা পাহাকে গাঙ্জী মিঞা” কাহাকে 
মলিক আদম্, “বড়ে গীর১, “বৈহ বানা, “কানর” "লাল পীর+, এবং 
“তস্ল1 পীর” প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত করিয়া আপনারাই সেই সকল 
দর্গার অধিকারী হইয়! বসেন। পীরস্থান ধর্মভীরু ভারতের অশিক্ষিত 
নরনারীর “পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। ম্ুতর!ং হিন্দু মুপল- 
মান সেবকগণের পুজোপচারে এই সকল দর্গার প্রচ্ছন্ন পৃঙ্জারিগণ 
অনায়াসে আপনাদের উদর পালনের পথ করিয়া লইতে সমর্থ হন 
এবং সেই সঙ্গে গোপনে গোপনে মুসলমানধর্শের প্রচার করিতে 


আাখ্িন। ১৩২৪ |] গাজী মিঞা । ৫৭৩ 





থাকেন। গাঙ্জীর ইহাই সঙ্জিপ্ত ইতিহাস। ব্যাপার কিন্তু এই 
স্থানেই শেষ হয় নাই। বন্থাইচ যাইবার পথে রুদৌলী গ্রাম হইয়া 
যাইতে হয়। “কুদৌলী সরীফ” গাজী মিঞার শ্বশুরালয় বলিয়! 
প্রসিদ্ধ । এজন বহাইচ-বাত্রী হিন্দুকুলীঙ্গনাগণকে রূদৌলী গ্রাম 
হইয়া যাইবার কালে তথাকার কুরুচিপূর্ণ মুসলমান যুবকগণের 
কুৎসিত ঠাট। বিজ্রপ সন্থ করিতে হয়। হোলীপর্ধে সনৃশ আচরণে 
অভ্যন্থা কুলকন্ঠাগণ গাঁজী মিঞার শ্বশুরবাড়ীর প্রতিবেশী মনে করিয়া 
এই সকল ছুর্ব.ভ্তের আচন্নণে ভীত1 হন না অথবা তাহা! আপনাদের 
মর্ধ্যাদার হানিকর বপিপ্লা মনে করেন না। ধর্মরসুধাকরমগ্ডলী এজন্ঠ 
বিশেষ আফেপ প্রকাশ করিয়া গাজী মিএগর হিন্দু পুজারিদিগকে 
সন্বোধন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন । 

সব্বাপেক্ষা কৌতুহলজনক ব্যগাঁর এই যে; বহ্বাইচে গাজী মিঞার 
রোজী বা সমাঁধগৃহের সম্মথ-দ্বারে একটা লৌহশৃঙ্খল [বিরাজমান । 
প্রথা আছে; গীরের আশীর্বাদ প্রাথ্থী হিন্দু মুসলমান উচ্চনীচনি বিবশেষে 
সঞল লোককেই সেই শৃঙ্খল চুষ্ধন করিতে হয়। প্রায় দশ বৎসর 
পূর্ব্বে যে সময় আমরা বহ্াইচে উক্ত রৌজা দ্বেখিতে যাই, তখন কোন 
হিন্দু যাঞীকে তথায় উপস্থিত দেখি নাই, কিন্তু কয়েকজন মুসলমান 


শে ষ্পীশীশিশিি 


* হু! তুম্হে ক্যা হিন্দু লৌগো কি মুর্দো পর নর পটক রহে হে1। 
তুম অপনে দেবে! ফে। তাগ করকে মিএাকে পিছে ভটক রহে ছে ॥ 
পড়ে হায় ক্যা অন্ত পর য়ে পথব বনে তুম এসে নাদান ক্যা হো। 
মুজাবরে] সে খুক! কে খাতে গবয়াতে হিন্দু ইমান ক্যা হো1॥ 
মুজাবর পীর মুদদ। গাজা ক্যা দেগে তুমকো সনতান ভাই। 
শরম হায় তুমকো ন আতী বিলকুল ডুবা [দয়' ধরম মান ভাই ॥ 

থ! হিন্দুও কা জো জা? কা ছ্ু*ঘন বন! ওহী দদবতা তুম্হার!। 
হায় শৌক বুদ্ধ পর ইয়ে তুয্হারে ন তুমনে সৌচ1 ন কুছ বিচার। ॥ 
খ1 বেধর্দাা গউ কা থাতক ন জিসকে অর্ধ ক আরপীরা। 

ইসী অধর্মীপনে পর রাজা গজৃদেব নে উসে হ্যায় মারা 

জিনে ন হো য়েকী স'গ! লে ভঙারীথ মে হায় হাল সারা। 

লিখা হায় জে] জীবলী মিএন। ফা লে! মান লীতল হচম হলোনা 


&৭৪ উদ্বোধম। [ ১৯শ বর্ধন সংখ্া। 





ষবাত্রী ভক্তিভরে উক্ত শৃঙ্খল চুত্বন করিতেছেন, তাহ স্বচক্ষে দেখি- 
ফলাছি। এখানকার প্রথ! দেখিয়া আমার জগন্নাথক্ষেত্রই মনে পড়ে । 
কিন্ত বহাইচের গাঞজীক্ষেএ জগন্নাথক্ষেত্রকেও টেক্কা দিয়াছে বলিয়া 
যনে হয়। যে দ্বেশে চারিজন ব্রাহ্মণের জন্য পাঁচটি “চুলা”্র প্রয়োজন 
হয় বলিয়! প্রবাদ আছে, সেই দেশে হিন্দু মুসলমান-নার্ধশেষে একই 
স্থানে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়! চুম্বন করায় ষে হিন্দুর সংস্কারে বাধে না, 
ইহাই বিস্ময়ের ব্ষয় | ইহা ওধধার্থে স্থরাঁপানের ব্যবস্থার সংস্কারা- 
স্তর বল! যাইতে পারে । যে কারণেই হউক, দক্ষিণ ভারতে শ্রীক্ষেত্রের 
জাতিতেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হিন্দুর মিলনক্ষেত্রের মত উত্তরভারতে গাজী 
মিঞার রৌজ। [হন্দু মুসলমানের মিলনমন্দিবস্বরূপ বিরাজ করিতেছে 
এবং উক্ত শৃঙ্খল) উভয়ংক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ করিবার ইঙ্গিতস্বপ্ূপ 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 


সংবাদ ও মন্তুব্য। 


শিলচর রামকষ্ সেবাশ্রমের (119105 91 ১০৮০০) একটী 
সংক্ষিণ্ত কার্যবিবরণী ও আবেদন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইং 
১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকজন নিঃস্বার্থ যুবকের উদ্চোগে 
ও মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চণ্দ মহ[শয়ে অধিনায়কত্বে, এই 
আশ্রমটী স্থাপিত হয়। তদবধি আশ্রমটা উন্নতির পথেই অগ্রসর 
হইতেছে এবং ইহার সেবার ভাবে আকৃষ্ট হইয়। অনেকেই কায়িক 
ও আঁথিক পাহাঘ/দি দাণ করিয়া অনুষ্ঠানটার প্রতি সহান্ৃতৃতি প্রকাশ 
করিতেছেন। 

আশ্রমের তথ্থাবধানে দরিদ্র ও তথার্কথিত অন্পুশ্য জাতীয় বালক- 
গণের শিক্ষার্থ একটী বিবেকানন্দ নৈশ |বদ্যালয়, স্থাপিত হইয়াছে। 
বর্তানে বিচ্বালয়েন ছাত্র সংখ্যা ২ জন। আশ্রমের সেবকগণই 
বিগ্ালগের শিক্ষক 0 করিক। শাফেন । 


বসাশ্বিন, ১৩২৪1] বাদ ও মক্তব্য। ৫৭৫ 





ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক পুঞ্তকীবলী সম্বলিত একটা পাঠাগারও 
স্থাপিত হইয়াছে | উহা হইতে সর্বসাধারণকে বিন! চাদায় পুস্তকাদি 
লইয়া! যাইতে দেওয়া হয়। 

সেবকগণ ইং ১৯১৭ সালের জুন মাপ পর্য্যন্ত ৬* জন পীড়িত 
ব্যক্তির শুশ্রাধা করিয়াছেন এবং মৃতের সৎকারার্থ কতিপঞ্জ নিঃসহায় 
পরিবারবর্ণকে সাহাধ্য করিয়াছেন । 

তাহার একটী অগ্নি-নিবারণী-দঙ্গও গঠন করিগ্গাছেন এবং সহরের 
অগ্নি-নিবারণ কারে সহায়ত' করেন। 

বিগত অক্টোবর মাসে ভীষণ বন্যা কাছাড় জেল এবং শ্রীহট্ের 
কঙক অংশ প্র'বিত হইয়া যাঁয়, উহাতে অনেকে নিরাশয় এবং নিরন্ন 
হইয়া পড়েন। আশ্রমের কর্তুপক্ষগণ কাছাড় জেলায় দুইটি ও শ্রীহটে 
একটী সাহাধ্যকেন্ত্র স্বাপন করিয়। উহাদের অভাব মোচন্র যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেন । 

কিন্তু প্রথম হইতেই আশ্রমের নিজস্ব একটী কেন্দ্র-গৃহ না থাকায় 
এরূপ নানাবিধ সেবা কার্ষ্যের বহু অস্থুবিধা হইতেছে । উক্ত অভাব 
দুর করিবার জন্য শিলচর পহর হইতে তিন মাইল দূরে বামকষ্ঃপুশ 
নামক গ্রামে ২২ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে । হথায় সাধু- 
সন্ন্যাসিগণের থাকিবার জন্য মঠ, দাতব্য উধধালম়ঃ নিঃস্হাঁয় পীড়িত 
ব্যক্তিপণকে আশ্রমে রাখিঘা সেবা কৰিবার জন্য গৃহ ও আশ্রমের 
প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইবে । নৈশ-বিদ্যালয় ও পাঠাগারটী সহবরেই 
থাকিবে । 

এই সকলের জন্য প্রান ৫০০০. টাকার প্রয়োজন হইবে । সেইজন্য 
আশ্রমবাসিগণ সন্ধদয় জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন । 
আমরা আশা করি, এই সদনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য তীহারা 
বধাসাধ্য সাহায্য করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না। সাহাধ্য অতি সামান্ 
হইলেও মাননীয় শ্রীযুক্গ কামিনীকুমার চন্দ, প্রেলিডেন্ট, বাষকৃঞ 
লেদাশ্র শির, এই ঠিকামায় প্রেবিত হইলে সারে গৃহীত 
খইনে। 


৫৭৬ উদ্বোধন । [ ১৯শবর্ধ- ৯ম সংখ্য | 





কলিকাতা অনাথ আশ্রমের পঞ্চবিংশতিতম (ইং ১৯১৬) 
বাৎসরিক কার্যবিবরণী আমর পাইয়াছি। আশ্রমণ বলরাম 
ঘোষ স্রাটে অবস্থিত। অভঠিভাবকহীন+ নিরন্ন ও আশ্রয়শন্য বালক- 
বালিকাগণের পিতামাতার স্থলে অভিষিক্ত হইয়। তাহাদিগকে 
একদিকে স্নেহ অন্ন ও আশ্রয় দ্রান, অপর দিকে বিস্ত1, বিনয় ও শীলত। 
শিক্ষা! 'দয়। “মানুষ? করিয়া তোলাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য । 

আশ্রমে ালক ও বালিকার্দিগের জঠ তছুদ্দেশ্টে একটী 
করিয়া লোয়ার প্রাইমারী স্কুল আছে। বালিকাগণকে স্কুলের পাঠ 
ছাড়া সেলাই, কাঁটইট, সুক্ বয়ন কার্ধ্য এবং গৃহস্থালির কাজকর্ম 
সকফপ (বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া! হয়। বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাদিগকে 
সৎ্পাত্রস্থ করিয়। তাহাদ্দের ভবিষ্যৎ ীবন আনন্দময় করিবার 
সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা অতি আনন্দের সহিত 
পাঠ করিলাম যে, আলোচ্য বর্ষে এইর্প €টী বালিকার বিবাহ 
দেওয়া হইয়াছে । 

বালকদিগের জন্য একটা শিল্প বিগ্ভালয়ও স্থাপিত হইয়াছে; 
উহাতে দঙ্জির ও ছুতারের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্তীত 
বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণকে সাধারণ বিগ্ভা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা 
হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫টা বালক উচ্চ ইংরাজী স্কুলে এবং ২টী 
মধ্য ইংরাঁজী স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে । ইং ১৯১৬ সালে ১টা 
যুবক শীশ্রমে থাক্য়া বি, এল পরীক্ষায় উত্ভর্ণ হইয়া ছাপড়ায় 
ওকালতি করিতেছে এবং একটী বাণক ম্যাটিকুলেশান পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন কতিতেছে, 
বালক-বালিকাদিগের নৈতিক উন্নতির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখ। হয়। 

আলোচ্য বর্ষে ৮৭টী বালক ও ৪৬টা বালিকা মোট ১৩৩ জন 
আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। 

আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণের পক্ষ হইতে কর্মঠ ও পরাহতত্রত 
অট্বতনিক সেক্রেটারী মহোদযন্বয। সার রাজেশ্রনাথ মুখার্জি ও 


আঙ্ষিন, ১৯২৪ |] ধবাদ ও মন্তবা | ৫৭৭ 





রার চাণলাল বনু খাহাহুর যাহাতে ঠাহাবা আরও অধিক সংখ্যক 
অন।থ বালকবালিকাগণের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহথ করিতে 
পারেন তজ্জন্য সাহাধ্য প্রার্থনা করিনাছেন। আশ করি, তাহাদের 
উদ্দেগ্য যেরূপ মহৎ তাহাতে কেহই সহান্গভুতি প্রদর্শনে পরাস্মুখ 
হইবেন না। 

রন্দাধন শ্রীরামকৃঞ্জ মিণন সেবাশ্রমের আগষ্ট মাসের যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী আমর! পাইয়াছি তাহা হইতে জানা যায় যে, গত জুলাই মাসে 
১৭ জন ব্যতীত আলোচ্য মাপে আরও ২৭ জন পীড়িত ব্যক্তিকে 
আশ্রমে রাখিয়। সেবা করা হইয়াছে । তন্মধ্যে ২৭ জন আরোগ্য 
লাভ করিয়াছে, ৩ জন দেহত্যাগ করিয়াছে ২ জন চিকিৎস। ত্যাগ 
করিয়! চলিয়। গিয়াছে ও ১২ জন তখনও চিকিৎসাধীন »ছে। 

২৬৩৬ জনকে দ্বাঁতব্য গুঁৎধঠল় হুইভে শউুধধ দেওত! হুইঘযুছ। 
তন্মধ্যে ৬০৯ জন নূতন এবং ২২২৭ জন উহাদেরই পুনরাবর্তক | 

উক্ত মাসে আশ্রষের আয়, চাদ হিসাবে ৯1০, এক কালীন 
দান হিসাবে ১৯. ও বিল্ডিং ফও হিসাবে ৫০০২ মোট ৫৬৮।০ | 
ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের জন্য বায় ১৯৮৬১৫ ও বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে 
খরচ ২*৭/১৫-__-মোট ৪৭৫1/১০ | 

সন ১৩২৪ সালের মাঘ মাসে, ইং ১৯১৮ হ্রীষ্টাব্দের জান্ুয়ারীতে 
প্রয়াগধামে “কুম্তমেলার” অধিবেশন হইবে । তছুপলক্ষে যাত্রিগণের 
স্ববিধ। ও পীড়িতের সেবার জন্য তথায় শ্রীরামকুষ্জ-মিশনের 
পক্ষ হইতে একটা সেবা-কেন্দ্র স্থাপত হইবে! মেলাস্কানে পীড়িত 
পবিদ্র নারার়ণগণকে ওধধ পথ্যাদর দ্বারা সেবা শুশযা কর 
এবং বৃদ্ধ আতুরগণ স্বঙ্গনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে 
তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌছাইয়? দেওয়? প্রভৃতিরূপ সময়োপযোগী 
সাহাধ্য করাঁই উক্ত সেবা-কেন্দ্রের প্রধান অঙ্নন্বরূপ হইবে। 
উঁধধপধ্যার্দি কিম্বা অর্থ যিনি যাহ। এই অন্ুষ্ঠানকর্পে সাহাধ্য 


৫৭৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ__-৯ম সংখ্য1। 





করিতে চান তাহ! ব্রদ্ষচাঁবী পঞ্চানন, সেক্রেটারী শ্রীবামকৃষ্খ মঠ, 
মুঠিগঞ্জ এলাহাবাদ এই ঠিক।নাষ প্রেরিত হইলে সাদবে গৃহীত হইবে। 
গত ২৯শে গুন, ১৯১৭, মালন্জ্াজবিতাগস্থ অন্বপেটেব শাখ' 
বিবেকানন্দ সোসাইটার গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পাদিন হইথা গিধাছে। 
মান্্রাজ শ্রীবামকৃষ্ণ মিশনেব অধ্যক্ষ স্বামী শর্বানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে 
যোগদান কাবা সকলকে আপ্যাধিত কবিষাছি.লন। গুহপ্রবেশ 
উপলক্ষ্যে ছুই দ্িবব্যাপী উত্সব হইযাছিল | পুক্গা, হোম, স্তোত্রপাঠ, 
হরিকথ!, ধর্ম্্বিষষক বক্তৃতার্দি উক্ত উতৎ্পবেব অঙ্গস্বৰপ হুইযাছিল। 
ইং ১৯১৭ সালেব জান্ুযাঁবী হইতে জুলাই মাঁস পর্যাস্ত সেক্রেটাকী 
বামক্ষ্জ মিশন, স্বামী সান্দানন্দেৰ নিকট দরিদ্রভাগডাবেব জঞ্ঠ 
প্রেবিত দানের প্রাপ্তি স্বীকাব ও হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 
দাতাগণেব নাম £-- 
জটৈনৈক বন্ধু, কিশোবগঞ্জ ১৫ টাকা , শ্রীধামিনীমোহন দত্ত, পাটনা, 
১ টাকা, মাঃ বঙ্গচাবী শান্তিচৈতন্য ২ টাকা? শ্রীগিরিশচন্দ্র বিশ্বাস 
কালেক্টরী অফ্ষিপ, মৈমনসিংহ ২ টাকা, জনৈকা স্ীলোক, মুক্তাগাহা 
১০ টাকা; এম, মুখাঙ্সি ১. টাকা; শ্রীযুক্ত জে এম, কর, 
পুটাও, ৪. টাকাঁ_মোট ৩৫. টাকা। 


সাহাষ্যপ্রাপ্তগণের নাম £ 
প্ীগোপাল চন্দ্র ভটাচার্যয, কাগদ্দী ৪. টাকা; শ্রীসীতানাথ তট্টা- 


চাধ্য ২ টাকা; উধষধ পথ্যা্দিব জন্য কামাবপুকুরের জনৈক ৫ টাকা; 
বাগবাঙ্জার নিবাসী একটা দরিদ্র পরিবাব ২. টাকা) ব্যাধিগ্রস্ত 
জনৈকের বাহাখবচ « টাকা, জনৈক দাবদ্র ছাত্রকে সাহায্য 
দান ২ টাকা; একটা দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারকে ২.টাকাঁ, একটা 
দ্রিদ্র-পরিবার, নকাসীপাড়া ২ টাকা বাগবাঞ্জারেব একটা দরিদ্র 

পরিবারকে ৫ টাক।_-যোট ২৯ টাক! | বারি তহরেল জমা ৬টাকা।। 





কাণ্তিক, ১৯শ বর্ষ। 


আচাধ্য আবিবেকাঁনন্দ। 
( যেমনটী ছেখিয়াছি ) 


বয়োবিংশ পরিচ্ছেদ | 
তথাকথিত অলৌকিক দর্শনাদির সহিত আচার্যাদেবের সম্বন্ধ । 
(সিষ্টার নিবেদিতা । 


নিঃসন্দেহ, ভারতবর্ষই মনস্তত্ব-চচ্চার প্রকৃষ্ট স্থান । জগতের 
অন্য যেকোন জাতি অপেক্ষা হিন্দুদিতেরে নিকটই মান্থৃষ সমধিক- 
পরিমাণে কতকশুলি মনরূপে প্রতিভাত হয- একথা বলা চলে। 
চিত্তৈকাগ্রতা তাহাদের নিকট জীবনের আদর্শ বলিয়া! পরিগণিত । 
ধীশক্তি ও প্রতিভা, সাধারণ সচ্চরিত্রতা ও সর্ষোচ্চ সাধু জীবন, 
নৈতিক দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা--এসকলকে তাহার! একাগ্রতার এক 
আধটু তারতম্য হইতেই উদ্ভূত বলিয়। মনে করে। তারতে অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই যে মনস্তত্ব একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মত ষথোচিত- 
ভাবে অধীত হইয়া আসিয়াছে, হিন্দুজাতির এই তন্ময়তাই কতকাংশে 
তাহাঁর কারণ, আবার কতকাঁংশে তাহার ফলও বটে। জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ 
করিবার পক্ষে লিখনপ্রণালীর উপকারিতা লোকে ঘুণাক্ষরেও 
বুঝিতে পারিবার বনুপূর্বে, হিন্দুসমাজে মানবের সম্টিমনের 
যাবতীয় ব্যাপার, পরম্পরের' মধ্যে চিন্তা ও অবেক্ষণের ফলপযূহের 
আরদানপ্রদান দ্বারা নিঃশব্দে সংগৃহীত হইতে আরম্ত করিয়াছিল । 
বৈজ্ঞানিক 'বেষণ। ব্যাপারটীর সহিত যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের 
আদৌ কোন সন্বন্ধ থাকিতে পারে, একথা লোকের মনে উদয় 
হইবার যুগযুগাস্তর পূর্বে, ভারতবাসীদিগের মধ্যে তাহাদের প্রকৃতির 


৫৮০ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ--"১*ম সংখ্যা। 





পপ শিস 


সর্বাপেক্ষা অনুকুল এই বিজ্ঞানটীর সন্বন্ধে পরীক্ষার যুগ পূর্ণভাবে 
অভ্যুপ্দত হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষে এইরূপে যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত হইয়া অদ্ভূত প্রসারতা 
লাভ করিয়া্ছল, তাহার মধ্যে যে? মনোরাজ্যের এমন অনেক 
ঘটনার যথোচিত সমাবেশ ও শ্রেণীবিন্যাস থাকিবে, যাহা 
অপেক্ষাকৃত অল্প অভিজ্ঞ পাশ্চাত্যদিগের নিকট অস্বাভাবিক 
বা অলৌকিক বলিষা বোঁদ হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। 
স্থতরাং সম্মোহনী বিদ্কা এবং অজানিত নানাপ্রকারের অসাধারণ 
অনুভব বা শক্তি--রোগ ভাল করা, মনের কথা বলিয়। দেওয়া, 
দূরদশন এবং দূরশ্রবণ, এইগুলিই ইহাদের মধ্যে সাধারণ্যে সর্বাপেক্ষা 
পর্রচিত--এ সকল ধীাহার। ভারতের প্রাচীন মনম্তত্ব বা “রাঁজযোগের" 
আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের নিকট একটা মস্ত কঠিন ব্যাপার 
বলিয়া বোধ হয় না। 

আমরা সকলেই জানি যে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রধান উপকারিতা 
এই যে, উহা! আমাদিগকে নানা ঘটনা বুঝিতে ও লিপিবদ্ধ করিতে 
সহায়তা করে। কোন একটী রোগ বিরল হউক তাহাতে 
কিছু আসিয়া যায় না. ধদ্দি সমগ্র চিকিত্সা শাস্ত্রের কোথাও একবার 
মাত্র উহার উল্লেখ থাকে, তাহ হইলেই যথেষ্ট । তখন হইতে মানব 
মনে উহার একটীস্থান রহিল। উহা আর অলৌকিক ব্যাপার 
নহে -তাহার একমাত্র কারণ এই যে, শীঘ্ব বা বিলম্বে উহার শ্রেণী 
নির্দেশ হইবেই। উহার একটী নাম আছে। উহার নিদান এবং 
চিকিৎসা এখন শুধু কালসাপেক্ষ। 

সচরাচর যাহাকে “অলৌকিক দর্শনাদি” নামে অভিহিত করা৷ 
হয়, সেই সকল ঘটনার যে অংশ বিশ্বাস্য, তৎসন্বন্ধে অনেকটা 
পুর্বোন্তরূপ কথা বলা চলে। সহজেই বুঝা যায় যে, এই পধ্যায়ভুক্ত 
ঘটনাবলী সত্য হইলে আর আদৌ অলৌকিক থাকে না--উহ্থা 
বাযুকে তরল পদার্থে পরিণত করা, অথবা বায়ু হইতে রেডিয়ম 
পৃথক করিয়া লওয়ার ন্যায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া ঈড়ায়। 
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বাস্তবিকই, “অলৌকিক” বা “অতিপ্রাকৃত' কথাটী আদ সঙ্গত কিনা, 
তঘিঝয়ে বিশেষ আপত্তি কর! যাইতে পারে, কারণ যদি কোন 
জিনিসের অস্তিত্ব একবার সপ্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ুই 
বুঝা যাইতেছে, উহা৷ প্রকৃতির ভিতরেই এবং উহাকে “অতিপ্রাক্কত 
বল৷ এজন্যই নিতান্ত অযৌক্তিক । আলোচ্য ঘটনাসমূহ ভারতবষে 
মনোবৃত্তিরই সমধিক বিকাশের ফলমাত্র ব্লিরা গণ্য হইয় থাকে, 
এবং উহাদের ব্যাখ্যা ঘটনাগুলির মধ্যে আবিষ্কার করিবার চেষ্ট। 
না করিয়া ষে ব্যক্তি এ সকল উপলব্ধি করিয়াছে তাহারই মনের 
অবস্থা দৃষ্টে অন্ুুসন্ধান কর! হইয়া! থাকে, কারণ ইহা সহজেই অন্থুমের 
যে, &ঁ মন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অত্যন্ত অন্ুতবশকল হইতে স্বতন্ত্র 
এক একরূপ অনুভূতি লাভ করিতে পারে । 

শান্ত্রে রম চিত্তৈকাগ্রতার যে সকল লক্ষণ বগিত আছে, শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর বাস কাঁলে বহু ব্সর ধরিয়া তাহার শিষ্যগণ 
তাহার মধ্যে সেই সকল মানসিক বিকাশের অনেকগুলির বিশেষ 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বাহাজগতের ঘটনাসমূহ এমন জানিতে 
পারিতেন ষে, তাহারা দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আপন! 
হইতে তথায় অগ্রসর হইয়া তাহা।দগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, 
এবং বালকের ষে সকল প্রশ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া লিখিয়। 
পকেটে করিয়া! আনিয়াছিলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উত্তর দিতে প্রবৃন্ত হইতেন। তীহার 
অন্ুতৃতিসকল এত হুঙ্্ম ছিল যে, তিনি স্পর্শমাত্র, কিরূপ চরিত্রের 
লোক তাহার খাদ্ঘপামগ্রীঃ কাপড় চোপড়; বা বিছান! ছু ইয়াছে তাহ! 
বলিয়। দিতে পারিতেন। একবার এরূপ স্পর্শ করিতেই তাহার 
অঙ্গ যন্্ণায় সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন যে, 
তিনি দাহ যন্ত্রণা অস্থতব করিলেন । অন্ত এক সময়ে হয়ত বলিলেন, 
“এই'দেখ। ইহা! আমি খাইতে পারিতেছি ) যে উহা পাঠাইয়াছে, 
সে নিশ্চয়ই ভাল লোক” আবার তাহার স্নামুমগুলীতে বিশেষ বিশেষ 
ভাবের এরপ দৃরপংক্ষাত্ঘ জন্সিযা গিয়ছিল যে, নিষ্রাকালেও তিনি 
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ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না, এবং জাগ্রত অবস্থায় কোন 
পুস্তক বা ফল উহার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিয়া 
গিয়া থাকিলে, নিদ্রিতাবস্থায় তাহার হাত যেন আপনা হইতেই 
উহা! যথাস্থানে ফিরাইয়। দ্রিরা আসিত । 

জগতের খবিপদবীভূুক্ত মহাপুরুষগণের কাহারও সম্বন্ধে কোন 
তারতীয় মনস্তত্ববিদূই বলিবেন না বে, উক্ত মহাপুরুষ দেবতাদিগের 
সহত কথোপকথন করিয়াছেন; তাহারা শুধু ইহাই বলিবেন 
যে,ঃতিনি এমন একটা মানসিক অবস্তায় উপনীত হইতে পারিতেন, 
যেখানে তাহার দঢবিশ্বাস হইত যে, তিনি দেবতাদিগের সহিত কথা 
কহিয়াছেন, ্র্থাৎ যাহাকে ভারতীয় দার্শনিকগণ “ম্ব-সংবেদ্য” 
ব্যাপার বলিয়া! থাকেন। এই অবস্থার ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিষ্যগণ দেখিয়াছেন। এখনও তাহারা গল্প করিয়া থা.কন যে; 
তাহার অতি বিস্ময়ের সহিহ শুনিতেন-_কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যেন 
ছুই বা বনু জনে কথাবার্তী হইতেছে; তন্মধ্যে একপক্ষের কথাগুালই 
শুধু তাহাদের কাণে আসিতেছে; এদিকে তাহাদ্দের গুরুদেব 
শস্তভাবে বিশ্রাম করিতে করিতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, 
তিনি শিষ্যগণের অব্ৃশা দেব-দেবীসমূহের সহিত ধ্যানযোগে 
কথোপকথন করিতেছেন। 

শ্রীরামরুষ্জের এই অজ দর্শনসমূহের পশ্চাতে সর্বদাই 
মানবকে সেবা করিবার দুঢ়সংকল্প বিগ্মান খাকিয়া এ সকলকে 
একটী মহাজীবনরূপে গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার বহুকাল 
পরে স্বামী বিবেকানন্দ তৎসন্বন্ধে বলতেন যে, তিনি তমসাচ্ছন্ন 
নিশায় সময়ে সময়ে যন্ত্রণায় মাটাতে পড়িয়া ছটফট করিতে করিতে 
প্রার্থনা! করিতেন, তিনি যেন আবার পৃথবাতে, এমন কিকুকুরু 
যোনিতেও। জন্সগ্রহণ করেন, যদি উহাতে একটি জীবেরও কিছু 
সহায়ত! হয়। অন্যান্য সময়ে হখন তিনি নিজের মনের কধা অপরের 
সাযনে কিছু কিছু খুলিয়া বলিতে পারিতেন, তিনি বলিতেন যে, 
উচ্চ উচ্চ দর্শন আসিয়া তাঁহাকে সেরার ভাব হইতে টানিয়া লইধাবু 
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জন্য প্রলোভিত করিতেছে । তাহার শিল্ঠগণ, তাহাদের গুরুদেব 
কখনও কখনও গতীর সমাধিভঙ্গের পর যে দুই চারিটী কথা আপন 
মনে বলিতেন, তাহাও এই বিষয়ক বলিয়! স্থির করিতেন। তিনি 
যেন তখন শিশুর ন্ঠায় মায়ের কাছ হইতে দৌড়িয়া গিয়া খেলিবার 
জন্য জগন্মাতার নিকট আবদার করিতেন । এরপ ক্ষেত্রে সাধারণ 
জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিবার জন্য তিনি 'আর একটা মাত্র 
জীবসেবাকার্য্য” বা 'আর একটী ছোট খাট জিনিস ভোগ” করিব 
--এই বলিয়। বায়না! ধরিতেন। কিন্ত এ বৃযখ(নকালে তাহাতে সর্বদ! 
অনন্ত প্রেম ও গভীর অন্তদু্টির পরিচয় লক্ষিত হইত,-বেমন উশ্বরে 
একান্ত তন্ময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হইন্বা থাকে। যখন স্বামী বিবেকানন্দ 
হার্ভার্ড বক্তৃতা উপলক্ষে এ দুইটীকেই সমাধিজনিত বাহ্জ্ঞানশূন্যত1 ও 
নুগীরোগের বাহ্জ্ঞানশন্যতা, এই ছুইয়ের মধ্যে লক্ষণের পার্থক্য 
বলিয়। নির্দেশ করেন তখন আমযরা বুঝিতে পারি যে, তিনি তাহার 
গুরুদেবের জীবনে সমাধি-অবস্থা লাভ ও পুনপায় তাহা হইতে সাধারণ 
অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, এততভভুঘকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই তাহার প্রত্যেক কথাটীতে ওরূপ দৃঢপ্রত্যয় নিহিত 
রহিয়াছে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাহার স্ায়ুমগ্ডলীর 
ক্রিয়ার উপর কিরূপ আধিপত্য ছিল তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, 
তিনি তাহার শেষ অসুখের সময় গলদেশ হইতে মনকে একেবারে 
উঠাইয়া লইতে পারিতেন ; তখন তথায় অন্ত্রপ্রয়োগ করিলেও) 
যেষন গুঁধধ ছারা ক্ষতস্থানকে অসাড় করিয়া! ফেলিলে হইয়া থাকে 
সেইরূপ, কোনই বেদ্ন! অনুতৃত হইত ন1। তাহার সকল জিনিসকে 
তন্ন তশ্রতাবে লক্ষ্য করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। শারীরিক 
গঠনের এতটুকু খু'টিনাটিও তীহার নিকট অর্থপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত, 
তিনি উহাতে শরীরাত্যন্তরস্থ জীবের প্রকৃতির কিছু না কিছু পরিচয় 
পাইতেন। নবাগত শিষ্যগণকে তিনি একরূপ যোগনিত্রায় অভিভূত 
করিয়া গেলিতেন এবং ভাঁহার মশ্পটৈতন্য হইন্যে ফাদে ঘিঝিটের 
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মধ্যে তথায় বহু অতীতের যে সকল সংস্কার নিহিত রহিয়াছে, তাহাও 
জানিয় লইতেন। লোকের প্রত্যেক সামান্য কথা ও কার্য, যাহ! 
অপরের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত, তাহা তাহার নিকট চরিত্র- 
রূপ মহাপ্রবাহে নীত তৃণথণ্ডের ন্যায় এ ক্রোতের গতি নির্দেশ করিয়া 
দিত। তিনি বলিতেন, “কখনও কথনও এমন একট। অবস্থা হয়, 
যখন নরনারীগণকে কাঁচের বস্তর ন্যায় বৌধ হয়, এবং উহাদের ভিতর, 
বাহির সব দেখিতে পাই ।” 

সর্বোপরি, তিনি স্পর্শমাত্র লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া 
দিতে পারিতেন ; তাহাতে তাহাদের সমগ্র জীবন এক নুতন শক্তি- 
প্রভাবে গঠিত ও পরিচালিত হইত; সমাধির বিষয়ে, বিশেষতঃ যে 
সকল স্ত্রীলোক দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন, তীাহার্দের সম্বন্ধে 
একথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু এতঘ্যতীত জনৈক সাদাসিধা 
প্রকৃতির লোক আঘায় শ্রীরামরুঞ্ের জীবনের শেষ কয় মাসের এক 
দিনের একী ঘটনার কথা৷ বলিয়াছিলেন। এ দিন কাশীপুরের 
বাগানে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে সমবেত কতকগুলি ভক্তের 
মাথায় হাত দিয়া কাহাকেও বলিলেন, “চৈতন্য হোক্‌”, আবার 
কাহাকেও বলিলেন, “আজ থাক্‌”, এইরূপ সকলকে বলিলেন। ইহার 
পরেই এইকরূপে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের প্রত্যেকের এক এক বিভিন্ন 
প্রকারের অনুভূতি হইতে লাগিল। একজনের মনে অনস্ত বেদনা 
জাগিয়া উঠিল; অপর এক জনের নিকট আশপাশের সকল জিনিস 
ছাঁয়ার নায় অবাস্তব এবং একটী ভাবের ব্যপ্তকমাত্র হইয়। উঠিল 
তৃতীয় ব্যক্তি এ কপা অপার আনন্দ্পে অন্ুতব কারলেন--আনন্দ 
আর ধরে না; একজন একটী মহাজ্যোতি দেখিলেনঃ উহা! তদবধি 
আর তাহাকে পরিত্যাগ করিল না, সঙ্গে সঙ্গে সব্ধত্র গমন করিত, 
ফলে যখনই তিনি কোন যন্দির বা পথিপাশ্বস্থ দেবালয়ের নিকট দিয়! 
যাইতেন তখনই তাহার বোধ হইত, যেন তিনি তথায় & জ্যোতির 
বধ্যে একটা মূর্তি আসীন দেখিতে পাইতেছেন ; দেখিতেন, তিনি সেই 
ুুর্ধে খেরূপ দেখিবার উপযুক্ত হইতেন, তদসুগারে প্র সুদ 
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কখন হাসিতেছেন, কখনও বিষ রহিয়াছেন; ও মৃত্তিকে তিনি 
“বিগ্রহাধিষ্ঠাত! চৈতন্য” বলিষ়। জানিতেন এবং ররূপেই তৎসন্বন্ধে 
বলিতেন। 

এইরূপে প্রত্যেকের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সার বস্ত নিহিত 
আছে, তাহা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, অথবা তৎকালে যিন যতটুকু 
গ্রহণের উপযুক্ত হইতেন, তদনুসারে নিজ অনুভূতি তাহাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত করিয়। দিয়া, আীরামকুষ্চ সেই কঠোর সত্যপরায়ণতা এবং 
প্রবল বিচারবুদ্ধির সুত্রপাতও পোষণ করিয়া যান, যাঁহা তাহার 
হাঁতে গড়। সকল শিষ্কের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই । তাহাদের 
মধ্যে একজন-স্বামী রামরষ্ানন্দ নলিয়াছিলেন, “কোন জিনিসকে 
পরীক্ষা না করিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, ঠাকুর আমাদিগকে 
এরূপ করিতে শিখাইয়! গিয়াছেন।” তার পর যখন আমি জিজ্ঞাস! 
করিলাম, এ শিক্ষা কিরূপ বিশেষ আকার প্রাপ্ূ হইয়াছিল, তখন 
গভীর চিস্তান পর ন্িনি উত্তর দ্বিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদিগকে 
নিত্য বস্তর কিছু না কিছু আভাস অনুভূতি করাইয়া দিতেন, তাহা 
হইতেই প্রত্যেকে এমন একটী জ্ঞান লাত করিতেন যাহা কখনও 
প্রতারিত হইবার নহে। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রথম বয়সের 
বক্তৃতাগুলির একটীতে বলিয়াছেন, “আমাদের নিজ চেষ্টায় অথবা 
কোন সিদ্ধ যহাপুরুষের কপায় আমরা সেই চরম বস্ত লাভ 
করি।” 

গুরুর জীবনই শিষ্কের করতলগত বতসম্পদূ, এবং ইহাতে 
অণুযাত্র সন্দেহ নাই যে, স্বামিজী মানবের মনোবতিসমূহ কতদূর 
প্রসারত। লাত করিতে পারে, তৎ্সম্বদ্ধে নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন 
এবং অন্ুতব করিম্জীছিলেন সেই সকলকে তৎক্ষণাৎ বিশ্ষেষণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই, পাশ্চাত্য দেশের মনোরাঁজা বিষয়ক গবেষণা সমূহের 
সংস্পর্শে আসিবামাত্র সমগ্র জ্ঞানরাশিকে মগ্নঃচতন্যতূষি (5৮৮- 
00179501075), সাধারণ জ্ঞানভুমি (০০০5০1০১) এবং অতীন্দ্রিয় জঞানভূমি 
(887-০0990109) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিয্বা- 
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ছিলেন। প্রথম শব্ধ দুইটী ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনেকটা 
প্রচলিত ছিল, তৃতীয়টী তিনি স্বয়ং নিপুণ, সুঙ্ৃষ্টি এবং নিজ জীবনের 
অনুভূতির বলে মনস্তত্ববিষয়ক শব্দসমষ্টির অস্তভূক্ত করিয়া দিলেন । 
তিনি একবার বলিয়াছিলেন, “সাধারণ জ্ঞান--মগ্নচৈতন্য এবং 
অতীন্ত্রিয় জ্ঞানরূপ ছুইটী মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা সামান্ত পাতল৷ 
আঁবরণ মাত্র ।” তিনি সবম্যয়ে আরও বলিয়াছিলেন, “যখন আমি 
পংশ্চাত্য জাতিসমূহকে সাঁধারণ জ্ঞানের এত বড়াই করিতে শুনিলাম, 
তখন আমি স্বকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই! সাধারণ জ্ঞান? 
সাধারণ জ্ঞানে কি আসিয়। যায়! "হার শীচে যে অতলম্পর্শ 
সাগরোপম মগ্রচৈতন্য রহিয়াছে এবং তাহার উর্দ্ধে যে তুক্ষ পর্ধতোপম 
অতীন্ছিয় জ্ঞান রহিয়াছে, তাহাদের তুলনায় উহা ত কিছুই 
নহে'। ইহাতে আমার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ 
আমি কি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দশ মিনিটের মধ্যে লোকের মগ্ন 
চৈতন্য হইতে তাহার সমগ্র অতীতটা জানি লইতে এবং তাহা 
হইতে তাহার ভবিষ্যৎ এবং সমগ্র অন্থনমিহিত শক্তি নিরূপণ কবিয়া 
লইতে দেখি নাই ?” 

প্রকৃত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহিত কখনও বিচাববুদ্ধির বিবোঁধ 
থাকিতে পারে না_-রাঙ্যোগে লিপিবদ্ধ এই উক্তিটার সত্যতা, 
নঃসন্দেহ, তাহার এরূপ সকল জ্ঞানভূমির অভিজ্ঞতা-প্রশ্থত । দ্বক্ষিণে- 
শ্বরের সাধুর নান! অসাধারণ উপায়ে অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিবার 
ক্ষমতা ছিল, সন্দেহ নাই, কন্ত তিনি “জনিত বৃথাতিমানে কথনও 
আত্মহার। হইয়া, যাহা সাধারণ উপায়ে নিশ্চয় করা যাইতে পারে, 
তাহ! জানিবার জন্য অসাধারণ উপায় অবলম্বন করিবার প্রস্কাস 
পাইতেন না। একবার এক অদ্ভুত সাধুবেশধারী দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে 
আসিয়! বলে যে, সে না খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ; শ্রীরাষকৃ্ণ 
তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিষিত্ত কোন অলৌকিক দর্শনের সাহাষ্য 
ঁইবার চেষ্টা না করিয়! শুধু কয়েক জন চতুর লৌককে তাহাকে 
লক্ষ করিবার অন্য লাগাইয়া! দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যেন তাহারা 
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সে ব্যকজ্ি কি থান এবং কোথায় খায়, তাহ] তাহাকে জ্ঞাপন 
করে। 

কোন জিনিসই পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা চলিবে না, এবং 
সাধারণ লোকেরা স্বপ্ন ভাবী ঘটনা পুর্ন হইতে দেখা এবং তৎসম্থন্ধে 
'ভবিষ্য্ধাণী করা ইত্যার্দি যে সকল উপায়ে পরম্পরের উপর প্রভাব 
'বিস্তার করিবার এত চেষ্টা করিয়া থাকে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
দেহত্যাগের দিবস পর্য্যন্ত সে সকলকে আতঙ্কের চক্ষে দেঁখিতেন। 
লোকে এসকল ভূরিপরিমাঁণে তাহার নিকট উপস্থিত করিত; 
করিবারই কথা । কিন্ত তিনি সর্বদা এগুলিকে অগ্রানহ্ত করিয়া 
উড়াইয়া দিতেন, এবং বলিতেন, যদ্দি উহ্ারা সত্য হয়, তবে তাহার 
না-মান। সত্বেও নিজ নিজ ফল প্রকাশ ককক। তিনি বলিতেন; 
কোন একটী ভবিষ্যদ্বাণী কার্ধাক্ষেত্রে সতা হইবে কি না, সে কথা 
তাহার পক্ষে জানা অসম্ভব ; তিনি শুধু এই বিষয়ই ঞ্ব জানিতেন যে, 
যদ্দি তিনি একবার উহাকে যানেন, তাহা হইলে তিনি আর কখনও 
উহার হাত এড়াইতে পাঁবিবেন না। 

প্রীরামরৃঞ্চের সম্বন্ধে ইহা! সর্বদা দেখা যাইত যে, অলৌকিক 
দর্শনাদি কেবল পারমার্থিক বিবয়েই প্রযুক্ত হইত: তিনি কখনও 
বেদিপ্াদের গ্যায় এঁহিক বিষপমৃহ গণিয়া বলিয়া দিতেন না; এবং 
তাহার শিঘ্যগণের মতে ভীরূপ ভবিগাৎ বলিঘ। দেওয়া) শক্তিতু 
অল্পবিস্তর অপব্যবহারই স্চিত করে। স্বামিজী বলিতেন, “এ 
সকল অবান্তর ব্যাপার, ইহার প্রকৃত যোগ নহে । অপরোক্ষভাবে 
আমাদের উক্তিসমূহের যাথার্থ্য প্রমাণিত করে বলিয়া উহাদের 
কত কট প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পার, একটু সামান্য আভাসেও 
মানুষের বিশ্বাস হয় যে, স্থুল জড়জগতের বাহিরে একটা কিছু 
আছে। কিন্তু যাহারা এই সব জিনিষ লইয়া কাল কাটায়, 
তাহাদের গুরুতর বিপদের আশঙ্কা রাহরাছে।” আর একবার 
তিনি অসহিষুণভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “এ সকল “সীমান্ত 


সমন্তার ( 0:990৩৮ 395500175 ) ব্যাপার ! উহাদের সাহায্যে কোন 


৫৮৮ উদ্বোধন | [১৯শ বর্ষ--১ষ সংখ্যা । 


নিশ্চিত ব। দূ জ্ঞান লাভ কবা যা না। আমি ত বলিষাছি উহার 
“সীমান্ত-সমস্তাব” ব্যাপাব। সত্য ও মিথ্যাব সীমাবেখাটী সর্বদাই 
বদ্দলাইঘা যাইতেছে 1” 

'আমাদেব সামনে যাহ কিছু আস্থুক না কেন, বিচার দ্বাবা বুঝি- 
বার চেষ্টা সর্ধদা থকা চাই। কাহাবও অলৌকিক দর্শনাদিব 
কথা শুনিলেই বলিতেই হইবে, “তখনই আমি উহা সত্য বলিয। 
গ্রহণ কবিব, যখন আমি উহা অন্ুভব কবিব। কিন্তু আমাদের 
নিজেব অনুভূতিকে ও তন্ন তন্ন ভাবে পবীক্ষা কবিষ! দেখিতে হইবে। 
কোন অলৌকিক ঘটনাব যে ব্যাখ্যা পথমেই মনে আসিল, তাহা- 
কেই সাব জ্ঞান কবিষা নিশ্চিন্থ থাকিলে চলিরব না। চু করিয়া 
কোন সিদ্ধান্ত মাঁনিঘ লইতে অনিচ্ছুক হওঘা সত্বেও, স্বামিজী শেষ 
বযসে পবলোকগত আত্মা সকলেব মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব সম্থদ্ধে 
বিশ্বাস কবিতে বাধ্য হইযাছিলেন। একবাব তিনি ইচ্ছাপূর্বকই 
বলিষাছিলেন, “আমি জীবনে অনেকবাব ভূত দেখিঘাছি, এবং 
একবাব শ্রীবামকষ্জেব দেহত্যাগের পবসপ্তাহে, এক জ্যোতির্খয় 
অশবীবী আত্মা দেখিযাছ্ি 1” কিন্ত ইহাতে একথা বুঝা না যে, 
ভূডুডেবা ভূতনামানব জন্য যে সকল চেষ্টা এবং পবীক্ষা করিয়া 
থাকে, তাহব অধিকাংশের প্রতি তীহাব বিন্মাত্র শ্রদ্ধা ছিল। 
এইবপ একদিনের ঘটন ঘ তিনি জনৈক প্রা দ্ধ ব্যক্তিকে এই দলভুক্ত 
দেখিয়া বলিযাছি,লন যে, যে ব্যাক্তি জগতেন সকল বিষষে অসাধারণ 
বুদ্ধমান্, সেষে তথাকথিত একজন মিডিঘমেব (যাহার শরীরে 
ভূতাবেশ হয) সামনে আপিরাই শাহাব সমস্ত বলবুদ্ধি খোযাইঘা 
বসে, ইহা! বডই পবিতাপেব বিষ । আমেরিকাব তিনি কয়েকটী 
ভূতনামান ব্যাপাবে দর্ণকবপে উপন্থত ছিলেন, এবং তিনি এ সময়ে 
যে সকল অলৌকিক বাপার দেখান হয, তাহাদেব অধিকাংশকেই 
একেবারে জুযাঁচুবি মনে কবিতেন। সকলগলি দেখিযা শুনিয়া 
তিনি এই সার মগ্থব্য প্রক্কাশ করিথাছিলেন, “সকল স্থলেই অতি 
সহজ সহঞঙ্গ উপায়ে অতি বড় বড় জুয়াচুরি হইয়া থাকে ।” আবার 





কার্তিক," ১৬২৪ । ] আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ । ৫৮৯ 





তিনিষনে করিতেন যে, এ সকল ঘটনার অনেকগুলিকে বহিজ্জগতের 
সত্য না বলিয়া! অন্তজ্ঞজগতের ব্যাপার হিসাবেই ব্যাখ্য। করিলে 
ভাল হয়।* যদ্দি এই সকল বাঁদসাদ দ্রিবার পরও উহাদের কিছু 
অব্শিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ইহা। সম্ভবপর যে, সেটুকু সত্যসত্যই 
ষথার্থ। 

কিন্ত যদি এরূপই হয়, তথাঁপি মাঁয়িক জগতের জ্ঞান লাতই 
আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না । দুই চাঠিটা জীব ঘুরিতে 
ঘুরিতে সুম্্ম হইতে স্থল জগতে প্রত্যাবন্ধন কৰিলেও, উহাতে 
অমৃতত্বের প্রকৃত ধারণা সন্বপ্ধ অতি অল্প জ্ঞানই লাভ করা যায়। 
একযাত্র ত্যাগ দ্বারাই এ অমৃতত্ব লাভ করা বায় । স্বামিজীর মতে 
ভূতপ্রেতাদ্রি লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করিলে তাহাতে বাসনাবৃদ্ধি; 
অহঙ্কারবৃদ্ধি এবং অসত্যে পতন অনিবাধ্য হইয়। পড়ে। যদি 
আত্মার জন্য জীবনের সাধারণ ভোগগুলিকেই পরিত্যাগ করিতে 
হয়, তাহ হইলে এই সকল অলৌকিক ক্ষষত আরও কত অধিক 
পরিমাণে ত্যাজ্য ! এমন কি, খুষ্টধন্মে যাদ সিদ্ধাইয়ের ব্যাপারগুল! 
না থাকিত, তাহা হইলে তিনি উহ্বাকে উচ্চতর ধর্ম বলিয়। মনে 
করিতেন। ভগবান্‌ বুদ্ধের সিদ্ধাইসকলকে দারুণ ত্বণা করা বৌদ্ধ 
ধন্ধের চিরন্তন গৌরব । উহাদের উপকাৰিতা সম্বন্ধে বড় জোর 
এই কথা বলা যায় থে, উহাদের সাহায্যে একটু আধটু বিশ্বাস 
উত্পাদন করিতে পারা যায়, তাহাও আবার ধর্মশিক্ষার প্রথম 
সোপানগুলি সন্বন্ধে। বাইবেলের ভাষায় "“সদ্ধাই-আদি যাহ! 
কিছু, সব লোপ পাইবে; একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকিবে ।” 





৬২৮ শপ পাশ ৩ ১১১ 


স্পা 


সাপীশিশসিপলাণী 


* যেমন, দান্িপাত্যে একবাক্তির মনের কথা বঙ্গিয়া দিবার শক্তি আছে বলিয়া 
বিশেষ খ্যাতি ছিল। সে বলিত যে, এক অদৃষ্ঠ শ্ীমুর্তি তাহার কাছে দীড়াইয়া 
থাকিয়া তাহাকে কি বলিতে হইফে, তাহ বলিয়া দেয়। স্বামিজী বলিতেন, 
“আহার এই ব্যাধ্যা মনোমত না হওয়ায় আমি অপর একটী ব্যাথার সন্ধান করিতে 
লাগিলীষ ।” তিনি এই শিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিজেন যে,.এ সকল তথা গে 
দিজেরই ভিতয় হইতেই প্রাণ্ত হইত” 


৫৯০৩ উদ্বোধন | [ ১৯শ বর্ষ-”১ *ম সংখ্যা 





যে দৃটচেতা ব্যক্তি এই সকল প্রলোভনকে দূর করিতে পারেন, 
তাহার নিকটই সত্যের দ্বার উদঘাটিত হর । মহর্ষি পতঞ্জলির কথায় 
“প্রসংখ্যানেহপ্যকুপাদস্ত সব্ধথা বিবেকখ্যাতেধ ন্মমেঘঃ, সমাধিঃ।” 
যিনি সিদ্ধিসকলকে সমূলে পরিহার করিতে পারেন তাহারই ধর্মমেঘ 
নামক সমাধিলাভ হয়। তিনিই ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন। 





আগমনী । 


( শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ) 
খ্বাগত ওগো নগনান্দনি, 
স্বাগত আজ বঙ্গে, 
দশ করে দশ আমঘুধধারিণী, 
করি অন্রিপরি রঙ্গে । 
বামে ধড়ানন দক্ষে গণেশ, 
কমলা [মলা মাধুরী অশেষ? 
মদ্দিত পদে দৃপ্ত অসুর 
অসি অঙ্কিত অঙ্গে । 
ষ 
ডাকিছে তোমার শারদ লক্ষ্মী, 
বহগ কুঙ্জন ছন্দে, 
বাজায় কন্তু অন্বুদ-দল, 
সঘনে পরমানন্দে। 
উড়িছে হংসপতাক। আকাশে, 
বিকীরিত ধূপ গন্ধ বাতাসে, 
শ্লীচরণ তব পাঁদপ পত্র 
শীর্ধ নোয়ায়ে বঙ্গে । 


কার্তিক ১৯২৪। ] আগমনী । ৫৯১ 





৩ 


অন্নহীনের দেশে অন্নদে, 

এস বরীতিষু হস্তে, 
শুষ্ককণ্ঠে সঞ্চারি সুধা, 

অভয় বিতরি ত্রস্তে 
কোথা এবে সেই উৎসব দিন, 
আধার-মগ্র জ্যোতি-বিমলিন 
বঙ্গ আকাশে প্রমোদ হষ্য 

অকালে গিয়াছে অন্তে | 


ও 


আর কি সে দিন আছে অন্থিকে, 
তোমার বোধন মশ্ধঃ 

ওষ্কার রবে দিবে ঝন্ধারি, 
বিশ্ব-হৃদয় তন্ত্র! 

তব আগমনী-গীতি তরঙ্গ 

আর কি গ্রাবিত করিবে বঙ্গ, 

আর ক উঠিবে সে সুখ রাগিনী 
আলোড়ে মরম-যন্ত্ু । 


৫ 


পুষ্পবিহীন এবে তরুরীজি, 
প্রকৃতি নিথর হজ 
তৃষিত কে ছুটে না চাতক 
নীরদের পাছে মুগ্ধ। 
হবিৎ-শশ্ত-সম্ভারে আর, 
শোভে না ক্ষেত্র--নেত্রপবিহার, 
কেদার বাধিতে ধায় ন। কষক; 


প্রচুর পুলক হুঙা। 


৫০১৯, উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ--১৭ম গংখ্যা? 





শু 
জননী যাঁদের জগৎপাজিনী, 
ন্রিপুর যে মার রাজ্য, 
অমৃতের চির অধিকারী যারা 
কীন্তিত ভবে আর্য, 
তাহারাই আজি অন্নবিহীন, 
দলিত দ্বণিত দীন হ'তে দীন, 
বহে ছূর্ধবহ তুচ্ছ জীবন, 
যাতন। অপরিহার্ধ্য ! 
এই দুর্দিনে এস পার্বতি, 
ওগো নগাধিপ কন্ঠা 
সখও ব্ আখবধব শিস, 
প্রবাহি জীবন বন্ঠা ৷ 
সঙ্গেতে লয়ে এস মা সিদ্ধি, 
অসীম শক্তি, অসীম খদ্দি, 
কর এ বঙ্গ গৌরবময়ী, 
ধন ধান্যেতে ধন্যা ৷ 
৮ 
খর ভয় নাই শঙ্গরী আসে 
দ্ুবিতে সকল শঙ্কা, 
গগনে পবনে বাজিয় উঠেছে, 
উমার অভয় ভঙ্কা। 
রেশন অন্ধ ভক্তি আবেশে, 
জুড়াও চক্ষু হেরি অনিমেষ, 
মঙ্গলঙ্গয্ী যুরতি মায়ের, 
অনধ মুকতি অঙ্ক? 


তে 


জীবনের সাহিত্য । 
(শ্রীনিম্ম্লিচন্ত্র চৌধুনী ) 

আজকাল আমবা প্রায়ই শুনিত পাই যে, বাঙ্গালাভাষার এই 
ব্যাপ্তি ও বিস্তুতির দিনে বার্গালাসাহিত্যে ঠিক বাঙ্গালীত্বের সন্ধান 
মিলিতেছে না। এই “বাঙ্গালীত্ব জিনিষট। সমস্ত বাঙ্গালীর ঘরের 
কথা না হউক, যাহা বাক্ষালীর প্রাণের ন্তির আঘাত করে, তাহারই 
অভাব বলিয়া আমাদের মনে হয়। মেটা বাঙ্গালীর--ধর্মপ্রাণত। | 
এই সেদিন দেশের একজন কন্মী ও বিদ্বন্‌ অথচ প্রধা (তঃ বিদেশী 
শিক্ষাতেই শিক্ষিত বাঙ্গালী দুঃখের সহিত বলিলেন ষে, প্রাগীন যুগের 
বাঙ্কালাব গীতিকবিত্তাব মধ্যে যে ন্বপণন্তবেবু কথা ছিল--ফাহার 
অনুধ্যান ও পরিকল্পন পাঠকের জীবনেও পরিবর্তন ঘটাইবার যোগ্যতা 
রাঁখিত--সেইন্নপ হ্বদয়বন্ীর সেইরূপ আন্তরিকতা-সংলেপ্ত জীবনের 
সাহিতা মাজ আর আমরা খুঁজিরা পাইতেছি না। কেন এমন 
হইল? এখানকার সাহিত্যে ত চাদের আলোয় প্রকৃতি হাসে, 
নীলাঞ্জন-নিন্দী নীল রবিদগ্ধ পাটল অ:কাশকে ছাইয়! ফেলে, কুটজ- 
কেতকী-গন্ধে আর্ি-্সিগ্ধ বাতাস ভরিয়া যায়, বৃক্ষচ্যুত ধ্থী ষাধী 
মল্লিকা শেফালীর প্রচ্ছদপটে ধরনীদেবী নত্য ভূষিতা হন, উষর 
মরুর বক্ষদেশ ভেদ ক রয় নিঝণরিণী কলগানে বহিয়। বায়, সাগব্রবারি 
বেলাতটের শাহ্বানে নিমেষে নিমেষে ছুটয়া আসিয়া তাহার 
পদলুখনে আত্মসমর্পণের হিছ্ু রাখিয়া যায়, হুর্ধ্য করণে নতশ্চস্বী 
পর্বতমাল(র গাত্রে “সাতশ” হীরার মাণিক” জ্বল জ্বল করিয়া আলিয়া 
উঠে, মানবের অন্তঃপ্রকত এখনও ত পেইরূপ সত্যের জন্য লালায়িত, 
তালবাস' মান, অভিযান, জীবনের দ্বন্দ, মোহ, হর্ধ বিষার্দ, আগ্রহ 
ওদান্ত, জয় পরাজয় এ সকংলব্র চিহুই সাহিতো এখনও পাওয়। বায়। 
তবে কেন এমন হইল ?-- 


চে বি ক বট 


৫৯৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ং--১*ম সংখা] । 





বাঙ্গালীর জীবনে আজ যে নূতনহ্থের আনির্ভাব হইয়াছে ইহা 
তাহার জীবনের লক্ষণ সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু চাঞ্চল্য ও অস্থিরতাঁই, 
জীবনের চিহ্ন নহে । টৈচিত্র্য ও গতি লইবাই মানবজীবন, তাহা 
সতা কিন্ত এই বৈচিত্র্য ও গতি যদি প্রতিপদ্দক্ষেপে জীবনের সংরক্ষণ 
নীতি ও স্থিতির ব্যতিক্রম ঘটাইঘা চলিতে আরন্ত করে, জীববিজ্ঞানের 
নিয়মান্থুসারে তাহা হইলে উহা! পরিণামে প্রাণবস্তটিরই সংহার 
করিয়া বসে--সেইজন্য সমাঙ্গে গতি স্থিতির অপেক্ষা! রাখে । পরিণামে 
দেখা যায় যে এ উতয়ই আপেক্ষিক সতা। সংগ্রাম, সংক্ষোভ ও 
চাঞ্চল্যের পর আবার একট| শান্তি ও স্থিন্বি যুগ আসিবে কিন্তু 
কাল-নেমির বিশ্রান্ত ঘর্ণনের ফলে সেই স্থিতির স্থখ ও সেই 
স্থিতির স্বপ্ন আবার ভাঙ্ষিবে, তাহার স্কান নূতন নূতন বিপ্লব ও 
নৃতন নূতন চাঞ্চল্যের কারণ মাসিদা অধিকার কলিবে ও বিশ্বের 
নাটাশালায় মৃষ্ভিমান নটবাজের তাগুবনূত্যের অবকাশ স্বজন করিয় 
দিবে । এই দ্বন্ব, এই বিক্ষোভ আবার এই শান্তি ও এই স্থিতির 
উত্থান পতন লইয়াই পাপ্রিব জীবন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণ চিরদিন 
আধ্যাত্মিক তেজে বলীয়ান । কত পরিবর্তন, কত বিপ্লব, কত খণ্ড 
প্রলয়ের প্রবল বিভীষিকা ইহাদের চারিধাব জীবন্ত কালরাত্রির 
ন্যায় আসিয়া ঘেরিয়াছে_ভারতের জাঁন্সিজ্বের বহিবাকালও 
তাহাতে কতনপেই না পরিবন্ধিত হইপছে কিন্ত ভারতবাসীর অন্তর 
কোন্‌ শুভ উষাকালে, কোন্‌ পুণ্য ব্রাঙ্গযুতূর্তে সামবেদী খবিকঠের 
উদগীথ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া পড়ধাছিল--এখনও সে গীতের মাধুর্য 
সে ভুলিতে পারে নাই, তাহাই চিবদিন তাহার অবসন্ন দেহে প্রাণ বহন 
করিয়া আনিয়াছে | জড়জগতের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যের তিত্তিন্তে 
দুঢ়সংস্ক এই '্রাঙ্গীস্থিতি'র তত্ব ভারতের খধিগণের সাধনার ধন। 
তামসিক ও রাঁজপসিক ভাবের উপরে সান্বিকতার মাসন। জগতের 
অপর অনেক জাতি একেবারে ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও নানারূপ 
পরিবর্ভনের ভিতর দিয়া ভারতবাসী তাহার এই সাবিকম্থিতির 
তত্বকে পৃজা করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তাহার সমাজও এফাবৎ 


কার্তিক, ১৩২৪।] জীবনের সাহিত্য । ৫৯৫ 





টিকিয়া গিয়াছে । কিছুদিন হইল এদেশের সামাজিক ও জাতীয় 
জীবনে একটা ঘোর তামপিকতার মোহময় তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার পর নানাজাতির সংস্পর্শে ও চাঁরিদিকের নান। 
ভাবের উত্তেজনার আঘাতে তাহ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে-- 
এইরূপেই বাজসিকতার অভুাদ্দয় হয় ও ঘটিবে। এই সময়ে 
আমাদের দেশে ইহার আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল এবং ভাঁহ। 
আসিয়াছে কিন্তু ইহারই মণদ্য ভারতবাসী তাহার অতীত জীবনের 
উপর বীত শ্রদ্ধার ভাব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে । সাহিত্যে 
ইহার নিদর্শন পাওয়| যায়। সাহিত্য জীবনকে প্রতিফলিত করে। 
আবার দেশের জাতীয়সাহিত্য জাতীয়জীবন গড়িয়া তুলিবার 
দাবী রাখে। আমাদের জাতায় বিঁশিষ্টতা আমাদের সাহিত্যে 
দেখিতে পাই। শ্রতি, স্বতিঃ কাবা, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ 
এবং এমন কি আধুর্ষেদ পর্য্যন্ত এই বিশিষ্টতার লক্ষণে অনুপ্রাণিত । 
কাব্য যাহা তাহাও “কান্তাস্মিততঘা” হইলেও “সদ্যোপরনিবৃতয়ে 
হইবে ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিকের মত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের অনেকথানি স্থানও বৃপধুনার গন্ধে তরুপৃর ছিল্‌। 
তখনকার সাহিত্য সমাজের সেই পরিপুর্ণ-জীবনের বাত্তা বহন করিয়। 
আনিত। সমাজের সাত্বিক শ্রেণীর লোকদ্দিগকে সম্মান প্রদর্শন 
করিয়। ক্ষাত্র ও অপর ভাবের রাঁজসিকতা তাহার যথোচিত পুরস্কার 
লাত করিত। ভারতের কবি কালিদাস তাহার কাব্যে রঘৃবংশীয়- 
গ্রণের যৌবনে ইন্ট্রিয় বিষয়ের চট্চার কথ! বলিয়াছিলেন, আবার 
তাহাদিগের বার্ধক্য মুনিবৃত্তি অবলম্বন ও অস্তে যোগাবস্থ হইয়! 
তন্থুত্যাগের কথাও বলিয়াছেন। তিনি আরও দেখা ইয়াছেন যে, যৌবনে 
ইন্ত্রিয়ভভোগের উত্তেজনা যর্দি উচ্চ আদর্ণস্থিতির ভাবে পরিচালিত 
না নয় তাহ! হইলে তাহার পরিণামই বা কি হয়। সমাজ কেবল 
অনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দাম যৌবনের লীলাখেলারই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, ইহা 
ধাহাদের মত তীহারা জীবনের পুর্ণত্বের দিক হুইতে বিচার না 
রুরায় যৌবনের মাহাত্যও বুঝিতে পারেন নাই। যৌবনের নামে 


ধা 


৫৯৬ উদ্বোধন [১৯শ বর্-১৭ম সংখ্যা। 


যে যথেস্থাচাবের সাহিতা আঙ্গ জাতীয় জীবনের প্রতি বিজ্রপের 
অট্রগাস প্রকাশ করিতেছে তাহা যদি ইহাদের কথামত সমাজের 
সিংহাসনে আনীন হয় ভাহ। হইলে সম।ঞজের পিত্রভাব ও চিন্তা ক্রষশঃ 
দুরে পলায়ন করিবে। শুধু 13740 :),এ কখনও কোনও জাতির 
উন্নতি হয় নাই ও হইবে না। সমালোচক সাহিত্যিক মাথু আর্নন্ড 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উচ্চচিগ্ঠাসমন্বিত জীবনের সমালোচনা পূর্ণ হইবে ইহাই 
নির্দেশ করিরাহছিলেন। এখনকার সাহত্যে যে ব্যক্তিশ্বাহন্রযের 
স্বর আমরা শুনতে পাইতেছি, ঠাহাও আধুটিক ইউরোপীন 
রীতির “নুকরণ । সাহ্িতাস্থট্রততে প্রাচীন অথবা নব্য, ০19১১1০81 
অথবা 1২9118106 এই সকল নীতির কোনটাই একেবারে সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ 
অথবা! নিকৃষ্ট বলিয়া বিধেচিত হইতে পাঁরে নাঁ। অধুনা এই ব্যক্তি- 
স্বাতন্বের সুরসীকে আমাদের সাহিতি'১ তথা, »মাজিকজীবনে 
একেবারে সংব্বাচ্চ স্বরগ্রথমে বাহাল রাখিবাল উদ্দেশ্যে যে কথা উঠিয়াছে 
তাহার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিবোগ। অবাধগতির নীতি এই 
শ্রেণীর সাহিত্য-সম'লোচকেরাই আমাদের স্গুখে ধরিয়াছেন। 
ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে “আদর্শহীন শিক্ষা ও উদ্দেগ্তহীন গতি 
তারত্রে ছিল না” এবং হইবেও “11 

সাঠিতা-সপেবক যখন সমাঁজ-সমালোচনায় ভ'রতীয় আদর্শের 
অবান্তর পন্ধার পন্থী হইথা উঠেন তখন ঠাহাদের সমাঞ্গ সমালোচনার 
আদর্শ লইয়াই আমা দগকে তাহাদের সাহিত্য স্থষ্টি যাচাই করিতে হয়। 
তখন আব্র তাহাদে আটের উদ্দেখ্হীনতারূপ ধাকির আপত্তি 
আমাদের কাণে আসির। পৌছায় না। ইহাদের কাহারও কাহারও 
মতে সকল সমন সত্যের সম্মান বক্ষ কারুয়া চলা 1)1501510765৭ বা 
আত্মন্তরিত্ব এবং সাহিত্যে তথ। সামাজিক জীবনে সকল সমরে সীতা ও 
সাবিত্রীর আদর্শ লইরা কালষাপন করা অবিহিত। এই শেধোক্ত- 
রূপ মতের ফলেই “পয়ল। নম্বরের” প্রচলন। পাশ্চাত্যেন অন্ুকরণশীন 
ভারতীয় জীবনের ইহ] পয়লা নম্বরের একটী বিশেধ নিদর্শন 
বা 1156170115৩ 081 বটে। 1)661)6790101 পুস্তকের রচন্বিতা) 





কার্ডিক, ১৩২৪] জীবনের সাহিত্য । ৫৯৭ 





জান্মীণির মনস্তববিৎ্ ভাক্তার 1১4১ 10৭8 নাট,কার 17১০এর 
ৃষ্টান্তে স্ত্রীদিগের এইরূপে স্বামী পরিত্যাগ প্রণালীর নামকরণ 
করিয়াছেন-_061)৭।1011৩, & 1] টি) ইহাও তাই । সাহাত্যক 
রসশিল্পী কি ইহাকে শুধু উদ্দেগ্তহীন আট বলিশ হাসিয়। উডভাইয়া 
দিবেন? সাহিত্যের ভিতর দিরা ইউরোপের সামাজিক বিপ্রববাদ 
এইরূপেই অতি নিঃশব্দ শদস্ধারে বাঙ্গালী মনে অস্থির্্য ও চাঞ্চল্য 
আনিয় দিতেছে । ইহার পরের দফায় হয় ত আমরা দেশের 
মুটে মজুরদিগকে জীবনে না হউক সাহিত্য অন্ততঃ ফরাসী 059 
05 174111944১0 ৭০%১০৫এ পরিণত হইতে দোখব) 
সাহিত্য বসশিল্পীগণের নিকট হইতে পাইব ১1:1101)8এর (১০)- 
0০১১1০।)১ ০1 ৪ 1901 আর বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিতা রমনাকুলের 
সাধনার বিষয় হইতে দেখিব ১1181.এর 111১, ৬৭।7৩1)১৪ 
1১10053১19৭) !! আমাদের সমাজেও অনেক বিকৃতি আছে খীকার্য্য 
কিন্তু উচ্চ আদর্শের নামে * অপর দেশের [বকাতগু লকেও কল্পনার 
মলোহারিত্বে ও সরণ বর্ণনায় দেশের ও দশের শিকট উপস্থাপিত 
করিলেই কি সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখান হইল” সামার তিতর 
অসীমের সুর কি এইরূপেই শুনা ফা? ভাবুতার আদর্শের ইহা কি 
শোচনীয় পারণাম নহে? 
ক ঞ কষ 

সংস্কতশান্ত্রে ও সাহিত্যে কবিকে বিশ্বত্ষ্টার সহিত উপমিত করা 

হইয়াছে । গ্রিকাশদশী, ক্রাুদশী যোগী ও খাঁষগণ সবাপেক্ষা উচ্চি- 


স্পাশিশি ১ পা চে সাত আপ 
সস | পট পপ ৯ পাপা 
পক্ষ পাশ পা? শা 


* দেখা যায় যে, 27110)) 75 ১৭৪ এর মত ও একটি উচ্চ ভাবের প্রতিধ্বনি । 
সম্পূর্ণকূপে রাগ ও কামনাবঙ্ষিত না হইলে শিল্পীর সে অবস্থা দস্তবপর নহে, এবং তাহা 
সম্পূর্ণ ্বসংবেগ্য ভাব । বাব (ক জগতে, এসসথষ্টর ক্ষেত্রে সরূপ ভাবের দমালোচন। 
কার্ধ।করী হইতে পারে না। উচ্চ আবা'ঝ্মি* অবস্থা] হইতত সকল বস্তর পর্সিদর্শনফে 
[7000৩ 0171610781155 75060191818 বলা যাইতে পরে, তন্নিয়ে নীতিজ্ঞান 
এবং ছবর্টের ক্ষোত্র সৌসামঞ্জস্যর জ্ঞান বা ১০5৩ 0 1171170”৬ 7170 1)707010008 
হলবহ। প্রাতিভাসিক হইলেও এখ্লিও সতা এবং উচ্চতষ সতোর সহিত অধিরোধী। 


৫৯৮ উদ্বোধন । [ ১শ বর্ষ--১*ম সংখা! । 


মিসির 2 রি নিরিটিনি9 ররর রিজিয়া 
শ্রেণীর কবি। ইঁহাদিগের জীবনের উপলব্ধির ইঙ্জিতেই ভারতীয় 
জীবনের সৎসাহিত্য রচিত হইয়াছে । স্মরণ মননের রাজ্যের উপরেও 
ইহার] উঠিয়া থাকেন, ইহাদের কথায় “এতাবানস্ত মহিমা, অতো! 
জ্যায়াংস্চ পুরুষঃ। পার্দোইস্ত বিশ্বভৃতানি ত্রিপাদস্তামৃতম্‌ দিবি" 
আমাদের এই চরাঁচর বিশ্ব বিশ্বদেবতার অপার পৌন্দর্যযের এক- 
চতুর্থাংশমাত্র অবলম্বনেই মহীয়সী, ধন্ঠা। মাঁনবসাঁধারণ ইহার কত- 
টুক বা জানিতে পারে; কতটুকুর তাবেই বা সে বিহ্বল হয়! খষি 
যিনি, মন্দ্রষ্টা যিনি, ইহলোকে বিরাজ করিলেও তাহাদ্দিগের দিব্য 
ও পৃতরৃষ্টি এই আপাততৃশ্তের ঘবনিকার অস্তরাল তেদ করিয়া সেই 
নিখিলের দেবতার পরাকাষ্ঠা লাত করে। কিন্তু এই পরম সত্যের 
সাক্ষাৎ সকলের পঞ্ষে সম্ভবপর নহে। জীবনে ক্রমপরিস্মুট এক সৎ 
সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ মানবমাত্রকে পাইয়া বসে। সে আদর্শ 
কোনরূপেই তাহার মন হইতে বিচ্যুত হইতে চাহে না। পরিদৃশ্- 
মান জগতে নানাধ্প অবান্তর চিন্তা ও ভাবের সহিত সম্মিলিত 
থাকিলেও সেই অসীম সুন্দরকে জীবনে উপলব্ধি করিবার প্রেরণাই 
তাহাকে ইহজগতের মধ্যে নানারূপে সৌন্দর্য্যের স্থষ্টি ও সৌন্দর্যের 
তত্ব অন্বেষণ করাইয়া উপরের দিকে তুলিতে চাহে। কিন্তু এই 
চেষ্টায় তাহাকে অনেক সময়ে বৃথা তাবুকতার উদ্দাম গতিকে রোধ 
করিয়া! পাথিবজীবনের সর্ষোচ্চ সম্পৎগুলির সহিত যোগ রাখিয়া 
ধাপে ধাপে, সোপানপরম্পরায় সেই সৌন্দধ্যের ও রসের রাজ্যের 
উপরে উঠিতে হয়) নতুবা তাহার স্থষ্টি তাহার দর্শন বস্ততন্হীন ও 
মাত্র ভাবগত (10611 ১৩17)01)18] ) হইয়া পড়ে । এইরূপে 
সৌন্দর্য তত্বের অনুশীলনের ফলেই তাহার আট অথবা কাব্যকল। ও 
শিল্পকল! প্রভৃতির স্ৃষ্টি। সেই “রপোবৈ সঃ এর অপরোক্ষ অনুভূতি 
না! হওষ পর্যন্ত আর্টের সৃষ্টির সার্থকতা ঘটে না। সেইজন্য সাযাঁজিক 











এপ ৮৮পপপাশপাশপীপাদিিাপিপপিশীশিপাশ শশা শী শাশিশিলশ তা শিশিরে 
এ শা 


1 ইংরাজ দার্শনিক কৰি কোগরিজ কাব্য চটুল কল্পনাকে 1910) ও সত্যের 
প্রেরণায় উচ্চতাবকে 11728109001) জাখ্য। দিয়া সুইটিকে শ্বতন্ত্র বিভাগে ফেলিয়াছেন। 
565 001611086--13108127)012 [10614118- 











কার্তিক, ১৩২৪ 1] জীবনের সাহিত্য ৷ ৫৯৯ 


সা পালি কা পলা পাশা শিশি 


জীবনের প্রত্যেক স্তরে উদগত আর্টের মাঁপকাটী স্বতন্ত্র হইলেও 
তাহাদের পরিসমাপ্তি জীবনের পূর্ণতার যধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়। থাকে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “তোমার স্ষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ”, আরিষ্টকে 
ইহা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। সকল উচ্চাঙ্গের আর্টন্থতির মধ্যে 
আঁ.রা জীবনের এই মহান্‌ ইঙ্গিত লাত করি, এবং দেখিতে পাই 
সকল বিক্ষিপ্ততা ও অস্থিরতার উর্ধে সেই স্থির সত্যের আসন । 
17০51এব 0791911510১ 091 810 এর তত্ব, যাহা ৰলে “৮11 
15 0105 21010105650 01010010006 00170 0561 1714061” এবং 
আর্টের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের প্রেক্ষণকে যেরূপে 0:550008 01 6১৩ 
1099 10 0119 10171050 01791100)8178. ইত্য।দি সংজ্ঞায় অভিহিত করে; 
তাহা ভারতীয় ভাবেরই অনুরূপ । 
ক সৎ ক 

ভারত ভারতী সেই উচ্চতষ উদ্দেশাকে জীবনের নানাবিতাগের 
কার্য্যের ভিতর দিবা আপনার সম্মুখে ন্যস্ত করে। আর্টের সৃষ্টি 
হিন্দুর চক্ষে উদ্দেশ্যহীন নহে তাহাও তাহার নিকট জীবনের সাধনা- 
রূপে আত্মবিকাশ করে,-শুধু ইন্্িয়ান্ুভূতির সৌন্দধ্যরূপে নহে, 
অতীন্দ্রিয় সাধনার ছ্বাবন্বরূপ হইয়া । কন্বর জীবনই তখন তাহার 
কাব্য বুঝিবার নির্ণায়ক মান বা 31570474রূপে ব্যবন্থত হয়। 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিণামে যাঁহ। বৈরাগ্যবান্‌ হইয়া, ও “উদ্দাসীনে। 
গতব্যথঃ* বৎ করিতে হয় বরসস্থষ্টিব পরিপ্রেক্ষণে সে জিনিষ 
আটিঞ্টেরই মনের অন্নরূপ আকুতি লইয়া বাহির হয়। কাব্য- 
কলা, আর্টের ব্যক্তপ্রকাশের ভাগ যাহাতে অধিক তাহাতে ইহা! 
যেষন সৃচিত হয় তক্ষণ ও অন্যান্ত শিল্পকার্ধযাদিতে সকল সময়ে 
সেরূপ হয় ন৷। কাব্য ও সাহিত্যব্সশিল্পীর নিকট হইতে সেইজন্য 
পর বা শ্রেষ্ঠ রাগের সহিত অপর বা ইতর রাগের বিশিষ্ট সমন্বয়ের 
প্রতীক্ষা করা যায়। তদতাবে যাহ] হয় অনেক সময় তাহা হইতে 
শোন যায় * কেবল আপাত-সত্যকেই সত্যের আসনে .বসাইয়। 
পূজার অর্থা দানের আবাহন। মোহের অন্ধতন্মস্কে দিব্যজ্ঞানের 


৬০০ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-৮১স সংখ্যা । 





উজ্জল আলোক বোধে উপাসন! জীবনের সাহিত্যরপে বিবেচিত 
হইবার অযোগ্য । 
যু ১ ১ ক 

ষেহেডু আমরা এখনকার ইউবোপশীঘ মনোভাবের অনুকরণ ও 
ইউধোপীয় চিন্তার অন্ুবর্তনেরই প্রয়াসী সেইহেতু আমরা কেবলই 
এখন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ঘৃরিয়া ফিবিরা ইবসেনের 
প্রেতাত্মা গলস্ওয়ার্দীর “ঘাতপ্রতিঘাত' অথবা আর একটু উচ্চে 
উঠিয়া মেটার'লক্কের 'দৃষ্টিহারা”ণণেরই সাক্ষাৎ পাইতেছি, আর 
পাইতেছি কোন কোন বিজ্ঞ সমালোচকের লেখনী হইতে বৈষ্ণব 
কবিতার কু%িপুর্ণ অপব্যাধ্য+ ভারতীয় অতীত জীবনের সম্মানাহ 
নরনারীগণের অবমাননা, দেশের স্বযত্রপরিপোষিত আদশগুলির 
উপর শ্লেম ও অবজ্ঞার বিকট বঙ্গনবিকৃতি, তাই “পাচ হাজার বছরের 
পুরাণ পুঁথি” যাহা ভারতকে এতাদন বাচাইঘ়া আসিয়াছে, তাহা 
আর এখন আমাদিগের নিকট জীবনের বার্তী বহন করির। আনিছে 
পাঁরিতেছে না| জীবনে ক্লীবত্থের সহত ফাহিত্যেও ক্লীবত্ধ আপি! 
উপস্থিত হইয়াছে । এখন আমরা হউরোপেরও উচ্চচিস্তাশীলগণের 
পরিত্যাক্ত অনিয়ন্ত্রিত অস্থিবতা ও চাঞ্চল্যময় জীবনবাদ এবং কলা- 
কুশলৈকলক্ষাত্বকে জীবনে অবলম্বন ও সাহিত্যে গায়ত্রীরূপে 
অভিবন্দনা করিতেহিও তাহারই তাবে বিভোর হইয়া জীবনকে 
ধন্যজ্ঞান করিতেছি । ইহাই আমাদের অনুকরণ প্রিয়তা। মনীষী 
ভিক্টর হিউগে!_ধীহার উচ্চারিত একটা কথার ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যাই 
2 001 7165 58145এর 67591.এর প্রথম উত্তবয়িতা --তৎ- 
প্রণীত সেক্সপীয়ব্র সমালোচনার একস্থলে লিখিয়াছেন, “উন্নতির 
উদ্দেশ্য লইয়া যে আটের জন্ম তাহ! কলাগাব্রৈকলক্ষাত্ত অপেক্ষা 
শতগুণে গরীয়ান্।” তবে কি সাহিত্যে শুধু উদ্দেশ্যের বচনাই স্থান 
পাইছে? তাহার মতে আর্ট সেই নালিমার বাগ্য ষেখানকাৰ 
ধারাসম্পাতে তৃপৃত্চর গোধূম পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, জনার, লোহিতাভ 
ইরা! উঠে, আপেলফলের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়, কছলালেবুর 


ক্কান্তিক, ১৩২৪।] জীবনের সাহিত্য । ৬০১ 





গাত্র সোণার বঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠে এবং দ্রাক্ষাতেও মধুর রস 
সিঞ্চিত হইয়! যায় (৮ এইবশ চিন্তাই প্রতিধ্বনি আমরা $14:073৬ 
4817010) 1)15015) 91710 1১961) প্রমুখ সাহিত্য সযালোচক- 
গণের এবং এমন কি 177০ অথবা ৮১৮৮ ৯৭1৪৫এর মধ্যেও 
পাঁই। 
ঙ্ রা র 

যে উদ্দেশ্য ব্যতীত মানবেণ জীবনের আর কোনরূপ ব্যাখ্যাই 
বিবেধিগণেব অগমোদিত হইতে পারে না সেই আকাশেব মত 
আদন্দমন অবস্থা অসীম মহান্‌ উতদ্শ্য যখন সাঁধক-কলাকু ণলীর 
প্রেরণারূপে আমিধা উপস্থিত হয় তখন তাহ! তনিয় সতে।র শীর্ষদেশ- 
গুলিকেও অর্থাৎ মানবিকনাণ উচ্চভাব ও আশাগুলিকেও স্বীপ্ন 
সাফল্যের রশ্মিতে প্রাতফলিত কারা সুন্দর সীঙ্গায়। হিউগোৌর আর 
একটী কথাও বিশেষ অন্ুধাবনযোগ্য.--তিনি বলিতেছেন, “বিবেকের 
বাধনহারা হইয়া উচ্চ কবিও রদশিল্পী থাকিতে পাবেন না, উচ্চ 
ঢস্তাব অধীন না হইব তিনি কার্ধা করিতে পারেন না, তাহাকে 
একদিকে যেমন "নাতন নৈতিক পন্থাকে দৃঢ় করিযা সকলের সম্মুখে 
ধরি:5 হইবে, তাহাদের নুতন ও কালোপধোগী অভিব্যক্ির ভিতর 
দিয়া, তেমনি আবার জ্ব,নবিভান সাহায্যে নিজের মনের ও প্রাণের 
আবেগগুলিকেও শোধিত ও স্স্কৃত কবিয়া লইতে হইবে ।” একথার 
সমর্থনে জন্য আম দিগকে বোধ হয আর ঘরের বাহিরে যাইতে 
হইবে না। বাঙ্গালার ও নারতবর্ষের নব জাগরণের দিনে 
চারিদিক হইতে আম্বা আজ নুতন নূতন আদর্শের ও নূতন নূতন 
ভাবের কণা শুনিতে পাইতেছি এইজন্য আমাদিগকে খুব সাবধানে 
অগ্রসব হইতে হইবে । আমাদের প্রাচীন সাহিত্য সম্পৎগুলিকে আজ 
আর আমর! হুবহু তাহাদের সেই পুরাণরূপে পাইব না ইহা সত কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে জাবনের বে শিক্ষার কথা অন্ুহ্যাত ছিল--তাহা। যেন 
আজ আমরা না ভুলি। 


৬৬২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ব--১,ম সংখ্যা । 





ইহার জন্যই কি আজ আমাদের সমন্বয়ের গুরু, ভারতের ও 
জগতের নূতন ও পুরাতনের সন্িস্থাপনের আচাধ্য সেই “পাঁচহাজার 
বছর আগেকার পুঁথির” দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক আমাদিগকে 
বলিয়৷ গিয়াছেন_-“একটী আদর্শ কেন? আমরা পঞ্চাশটী আদর্শ 
অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের 
কথনই নীচু করা উচিত নয়। এইটী আমাদেব জীবনের এক বিশেষ 
বিপদাশক্কা। অনেক ব্যক্তি আছেন তাহারা আমাদের বৃথা অভাব 
সকলকে, বুথা বাসনা সকলকে আদর্শের স্থানে বসাইতে চান আর 
আমরা মনে করি যে উহা! হইতে উচ্চতর আদর্শ আর আমাদের 
নাই--তাহা নহে। * * * প্রত্যক্ষ জীবনকেআদর্শের সহিত একীভূত 
করিতে হইবে--বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত 
করিতে হইবে ।” 

সঃ জর য় ক 

জীবনের পথে সমস্যার মেঘ যখন ঘনাইয়। আসে, পথ যখন দেখা 
যায় না, সাহিত্য মধ্যে যথার্থ প্রাণের বঙ্কার আর যখন শ্রুত হয় না 
তখন আমাদিগকে ফিরিতে হয় সেই খষি ও কবিদিগের অভিমুখে, 
ধাঁহার! প্রথণের সাধন। দিয়! জীবনের মহাকাব্য রচন। করিয়া যান-_ 
ফিরিতে হয় তাহাদের দিকে ধাহার1 চক্ষুম্মান্ত। ধাহাদের তৃতীয় 
নয়ন সর্বদাই সেই পরম সতোর দিকে উদঘার্টিত। যাহার! পারে 
যাবার খেয়া মাঝী” তাহারাই সেই পারের খবর বলিয়া দিতে 
পারেন। “যা নিশা সর্ধভূতানাং তস্যাং জাগন্তি সংবমী” । এই সকল 
মহৎ জীবনের পদ্াঙ্ক অনুসরণ করিয়াই জীবনের সাহিত্য রচিত 
হইবে, মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবাসীর নিকট সত্য ও প্রকৃত 
কলাকৌশলের স্ষ্টি তাহার জীবনের আলোকেই গড়িয়া উঠিবে। 
তন্নিয় শ্রেণীর উদ্দেগ্ত ও প্রণোদনার “সাহিত্য? যে একেবারে বর্জনীয় 
তাহাও কখনও হইতে পারে ন1। নানা রুচিবিশিষ্ট মানব তাহাদের 
নানাভাবের রচনাকে সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবে । 
মহৎ জীবনের কণ্ি-পাথরে আজ যদি অধ্মরা। সেহ সকল তথ|- 


কাণ্তিক, ১৩১৪ 1] স্বামীজি ও ভক্তিতত্ব। ৬০৩ 








কথিত “সাহিত্যের বিচার করি তাহা! হইলেই আমর! তাহাদিগের 
দোষগুণ দেখিতে পাইব এবং তাহার মধ্যে যাহ! বিশুদ্ধ, যাহ1 যথার্থ 
আনন্দপ্রদ সেইগুলিকেই আমরা আমাদের জীবনের সাহিত্যরূপে 
ব্রণ করিয়া লইব--অবশিষ্ট যাহা তাহা আমাদিগকে “পথের ধূলির 
মত” পথকেই ফিরাইয় দিতে হইবে | 

“যে দেবানাং ঃপ্রভবশ্চোভ্তবশ্চ 

বিশ্বাধিপো কদ্রো মহধিঃ । 

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ববং 

স নো বুদ্ধ শুভয়া' সংযুনক্ত, ॥” 





স্বামিজী ও ভক্তিতন্বু। 
(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন ) 


বেদাস্ত বলিলেই আমরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ বুঝি। কিন্ত 
ছৈতবাদদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বেদান্ত বা ব্রহ্মহত্রের 
বিভিন্ন ভাষা মাত্র | স্বামিজী বলিম্বাছেন, “[01)556 212 006 00152 
50205 ৮/1101) ড6৭17650170175170175 1025 (21৫2115? 

এই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা্বিতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বলিতে আমরা 
কি বুঝি ? স্বামিজী বলেন, “1017 10172119179 10715 0010155 5 
001061%6ণ 8৭ ন 17170 17720101016 ৭61 20101 0) ০0.” অর্থাৎ 
স্ৈতবাদ্দীর মতে এই ব্রক্গাণ্ডের একজন অধীশ্বর আছেন--ধিনি 
জগতের নিয়ামক ।  €17.00811650 20017150 119 ০০০৪1৮৩৫ 
79 ৪1 015৭17191), 17061091105150 05 015. 10151176১61" 
বিশিষ্টাত্বৈত মতে এই ব্রপ্ধাগ্ড তাহার দেহস্বরূপ, যাহাতে সেই পরমাত্মা 

৪ 


৬০৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ব-১*ম সংখ্যা। 





ওতপ্রোতভাবে আছেন । “৬০০ 7৭ ন 190)”, 17100 01 9০] 
216 5. 01767170090 01770 9৩ £6৭1)7 2169 057501১5106? 
11)0৮/15005, 13119৭, ৬৮০।। 871৪. 675 (300 06 0719 0101৮0156, 
0.1 816 01681715018 17016 01156158800 01811016161, 
2175 98৮5 016 £0৮৭16৭1.৮ অর্থাৎ সেই মন-আত্ম।-বিশিষ্ট যে তুমি 
তাহা স্বপ্ন কিন্তু তোমার যথার্থ স্ববূপ সৎ চিৎ ও আনন্দ। তুমি 
এইট ব্রহ্মাডেব অধীশ্ববঃ তৃমিই সমস্ত সৃষ্টি করিতেছ এবং তুমিই 
প্রলয কবিতেছ 1--অদ্বৈন্বাদী ইহাই বলেন । 

যে অ+দ্বতবাদ মেঘগণ্ঠীবস্ববে ঘোষণ1! কবিতেছে, “জীবো! 
ব্রদ্মৈব নাপব£”) যে অদ্বৈতবাদ বলে, “নাকাশস্ত ঘটাকাশো 
বিকারাবয়বৌ যথা । নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকাবাবযবৌ তথা ॥৮ 
অর্থাৎ যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকাব বা অংশ নহে সেইরূপ 
জীব পবীআী বা ত্রদ্দেষবিকাব ব) অংশ নহে) যে বআদ্বেভবাদ 
বলে, জীব ব্রহ্ম অভেদ, জীবেব মুক্তি সাধনসাপেক্ষ নহে-_ইহা 
স্নতঃসিদ্ধ' অনেকেবই বিশ্বাস স্বামিজী সেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন । 
যে অদ্বৈতবাদী বলে, সিংহশিশু মেবসহবাসে যেমন নিজেকে মেষ 
মনে কবিষা থাকে সেইবপ উপাধিসহযোগে জীবও জীশ্বরভাঁব 
ভূুলিযা শোক ও মোহািভূত হয _অনীশষা শোচতি মুহমানঃ1” 
আবার যেষন কোন দধাদ্রজদধ কেশবরী পিংহাশশুপ শোচনীব অবস্থা 
দেখিয়া জলে তাহার প্রতিপিষ্ব--তাহাঁব প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়৷ 
বলে, “দেখ তুই ও আমি এক তুইও আমারই মত সিংহ।* 
তখন যেমন তাহার মেষলাস্তি যাষ, তেমনি যখন কোন সদ্গুরু 
করুণাপরবশ হইযা “তত্বমসি” “অযমাত্সা ব্রক্ষ” “সোহম” “অহং 
ব্হ্ধান্মি” প্রভৃতি শ্রতি-মহাবাক্যে তাহার অবিগ্ভার আবরণ অপস্যত 
করিয়! দেন' তখন সেই জীব তাহার প্ররুত ব্রহ্গন্ববপ বুঝিতে পাবে। 
তখন বুঝিতে পারে যে, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং যত ব্রহ্ম তদ্‌ বন্ধ 1” অর্থাৎ 
সত্য, জ্ঞান এবং অনস্তশ্বরূপ ব্রহ্গই বস্ত। এই অত্বৈতবাদ যাহ৷ জীব ও 
ঈশ্বরকে মায় বিজস্তি বলে সেই অদ্বৈতভাব-প্রচারক বৈদান্তিক 
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স্বামিজী ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষ 
প্রণিধানের বিষয়, সন্দেহ নাই । 

সাধারণের বিশ্বাস অদ্বৈতবাদ জ্ঞানীর পথ এবং বিশিষ্টাদ্বৈত এবং 
গ্বেতবাদ ভক্তির পথ | ঞ্শ্রীরামকঞ্চজদেন বলিয়াছেন যে, “শুদ্ধ জ্ঞান 
ও শুদ্ধা ভক্তি এক”। স্বামিজীও তক্তিযোগে তাহাই বলিয়াছেন, 
“সাধারণতঃ লোকের সংস্কার_-জ্ঞান ও তক্তি অতিশয় পৃথক বন্ধ; 
বান্তবিকই তাহা! নহে ।” 

তক্তি কাহাকে বলে? ঈশ্বরে পরান্ুরক্তি_ পরমপ্রেমই তক্তি । 
এই ভক্তি হ্বিবিধ--বৈধী ও পরা। 

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, “এত জপ, এত ধ্যান কর্বে, এত 
এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্বে, এই এই উপচারে পুজা কর্বে, পূজার 
সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্বে--এই সকলের নাম বৈধী তক্তি।” 
স্বামিজী তাহার তক্তিযোগে বলিয়াছেন, “সাধাৰণ পুজা পাঠাদি 
হইতে আরম্ত করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগান্ত আধ্যাত্মিক অন্ু- 
ভূতির চেষ্টাপরম্পরার নাম ভক্তি ।” 

পরমভক্ত প্রহ্লদ বলিয়াছেন, “য! গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েখন- 
পায়িনী। ত্বামন্ুমরতঃ সা মে হ্ৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥” অবিবেকীর 
ইন্্রিয়বিষয়ে যে মহান্‌ প্রীতি বা আসক্তি- তোমাকে স্মরণ করিবার 
সময় তোমারশ্প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি “যন আমার হৃদয় হইতে 
অপস্থত ন] হয়। এই যে ভক্তি--মহাপ্রীতি--পরম অন্থরাগ একমাত্র 
শ্রীতগবানের প্রতিই অপিত হইতে পারে। এই হ্'তগবান কে? 
“জন্মাগ্যশ্য যতঃ” অর্থাৎ যাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে 
-“যিনি অনন্তঃ শুদ্ধ, নিত্যযুক্ত, সর্বশকিমান্‌, সর্বজ্ঞ পরম কারুণিক 
পরম গুরু এবং যিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ। 

শান্ত্রাদিতে ব্রন্মের দুইটা স্বরূপ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । একটী সগুণ-_ 
অপরটী নিগুণ । আমরা সেই নিগুণ, নিক্ষি। সর্বোপাধি- 
বঞ্জিত ব্রহ্ম-_“যতো বাচো নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ”, সেই” 
বাকা বনের অতীত পররব্রহ্ধের উপাসনা করিব, না। যিনি সগুখ, সক্রিয় 
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“মনবচনৈকাধার” প্রেমময় ভগবানের তজনা করিব? স্বামিজী 
বলিয়াছেন, “সর্বদাই যনে রাখ আবশ্যক, ভক্তের উপাস্ত সগ্ডণ ঈশ্বর 
ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নহে । সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
বঙ্ধ। তবে ব্রন্ষের এই নিগুণস্বরূপ অতি হুক বলিয়। প্রেম বা 
উপাসনার যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত ব্রহ্ষের সগুণভাব অর্থাৎ 
পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে স্থির করেন।” “ঈশ্বর সেই পূর্ণ 
সত্যন্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মন্ুুষ্যযন দ্বার] সব্বোচ্চ 
উপলব্ধি। স্থষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি ।” 

এখানে প্রশ্ন উঠিভে পাবে, মুক্ত পুরষেরাও ত ঈশ্বরের ন্যায় 
সমগুণবিশিষ্ট হইতে পারেন ও স্ববপৈক্য লা করিতে পারেন? 
কারণ, যুক্তিলাভের পর শ্াহারাও ত অনস্তশক্তি ও জ্ঞানের 
অধিকারী হন। কিন্তু ভগবান্‌ ব্যাসদেব ব্রহ্মস্তত্রে বলিতেছেন, “জগদ্‌ 
ব্যাপারবর্জম্”* অর্থাৎ কেহই স্ৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের শক্তিলাভ করিতে 
পারিবেন না, কাএণ তাহা! কেবল ঈশ্বরের । 

মুক্ত পুরুষের! ঈশ্বরের সমগুণবিশিষ্ট হন--তীহারা স্বারাজ্য লাভ 
করেন--“আপ্মেতি স্বারাজ্যম্‌ 1” কিন্তু “ভোগমান্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ | 
“ভোগমাত্রমেধামনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্।” (শঙ্কর ।) সেমুক্ত 
পুরুষেরা ভোগেই মাত্র ঈশ্বরের সমতা লাভ করেন। সুতরাং 
“সর্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্তে ।” একমাত্র ঈশ্বরেই 
সর্ধকর্তৃত্ব সম্ভব | 

বামাস্থজও তাহার শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন, “নাপি সাধনানুষ্ঠানেন 
নিরস্তাবিগ্ঠম্ত পরেণ স্বরূপৈক্যসপ্তবঃ অবিদ্যাশ্ররত্বযোগাস্য তঘনন্যত্বা- 
সম্ভবাৎ” অর্থাৎ সাধনান্ুষ্ঠানের ছ্বারা অবিদ্যা নিরস্ত হইলেও 
পরমেশ্বরের সহিত স্বব্ূপৈক্য সম্ভব নয়, অবিদ্যাশ্রয়ীর এরূপ হওয়ার 
সম্ভাবন| কি? 

শ্রতিতেও আছে--“বতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তেঃ যেন 
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জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্িজিজ্ঞাসম্ব তদ ব্রন্েতি |” 
অর্থাৎ ধাহাঁতে সমুদয় বস্ত জন্মায় ষাহাতে অবস্থিতি করে এবং 
ধাহাতে প্রলয়কালে সমুদয় প্রবেশ করে তাহার সম্বন্ধে জানিতে 
ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং খুক্র পুরুষেরা যত সমত্বলাভই 
করুন, তাহারা কেহ ঈশ্বর হইতে পারেন না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
বলেন, এই যে শ্রীতগবান্‌, ইনি পরমপুরুষ পরম কারুণিক, তক্তবৎসল 
এবং প্রেমম্য়। ইনি লীলার নিমিত্ত লীলাবশে পঞ্চরূপে বিদ্মান 
আছেন। তাহার সেই পঞ্চব্ূপ কি? অর্চা--অর্থাৎ, প্রতিমা দিতে 
শ্রীবিগ্রহরূপে অবস্থান করিতেছেন; বিভব--অর্থাৎ অবতারাদি যথা 
মত্স্ত, কুন্, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি নানারূপে বিরাজিত 
আছেন ; ব্যহ--অর্থাৎ বাস্থদেব, সন্বর্ষণ, প্রদ্যুন্্ ও অনিরুদ্ধ এই চতু- 
বৃ্হুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ; হুপ্ম অর্থাৎ বড় গুণ পরব্রক্ধ, যথা 
“সোহপহতপাপ য1 বিরজো বিমৃত্যুবিশে।কো! বিজিঘত্সঃ সত্যকামঃ 
সত্যসংকল্প ইতি শ্রুতেঃ1” পাপহীনতা, রজঃ শূন্যতা, অমরত্ব, বিশোকত্ব, 
অক্ষরত্থ ও সত্যকাঁম-সত্যসংকল্পত্ব--এই ষড়.শুণে ফিনি প্রকাশিত 
আছেন এবং অন্তর্ধামী অর্থাৎ সকলের নিয়ামকরুপে যিনি সর্বভূতে 
বর্তমান আছেন। 

দ্বৈতবাদ প্রচারক মধবাচার্্য দুঁটভাবে বলিয়াছেন যে, জীবগণ 
শ্রীভগবানের সহিত সমতা লাভ করিতে পারে না। দ্বৈতবাদী 
মাধব সম্প্রদায়ীরা বলেন, “শ্রীমন্মধ্বমতে হরিপরতরো নান্তি সত্যং 
তত্বতো৷ ভেদঃ, জীবগণ1ঃ হরেরনুচরাঃ” ইত্যাদি । অথাৎ বাস্থদেবের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই--তাহাঁর ত্বারা এই জগতের স্ি স্থিতি 
প্রলয় হইতেছে-ঠাহার সে জগ সত্য--জীব ও ঈশ্বরে প্রভেদ 
রহিয়াছে, কেন না জীবগণ তাহার অন্ুচর মান্র। 

আচার্য শঙ্করও তীহার ব্রহ্মস্থত্রের শাষ্যে (8181১৭ ) বলিয়াছেন, 
প্বীহারা সগ্ুণ ব্রদ্মোপাসনাবলে পরমেশ্বরের সহিত একীভুত হন অথচ 
বীহাদের মন অব্যাহত থাকে--তাহাদের এয সসীম কি অসীম ?” 
এই লংশয় উপস্থিত হইলে পুর্ববপক্ষ উপস্থিত হয় যে; তাহাদের এঁ্খধ্য 


৬০৮ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ-_-১*ষ সংখ্যা । 





অসীম কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়_“সমুদ্ধয় দেবতা তাহার পূজা করেন” 
“সমুদয় জগতে তীহার কামনা পুত্তি হর।” ইহার উত্তরে ব্যাস 
বলেন, “জগতের স্থষ্টা্দি ব্যতীত মুক্তাক্সাগণ অণিমাদি 
অন্যান্য শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তত্ব কেবল 
নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের । কারণ স্থষ্টি সম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় বচন আছে-_ 
সকলগুলিতেই তিনিই কথিত হইয়াছেন। তৎস্থানে মুক্তাত্মার 
কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই পরমপুরুষই কেবল জগন্িয়ন্তত্ে নিযুক্ত । 
সষ্টাদদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে সকলগুলিই তাহাকে লক্ষ্য 
করিতেছে । আর “নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণও প্রদত্ত হইতেছে। 
আরও শাস্ত্র বলেন ষে, অপরের অণিমাদি শক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও 
ঈশ্বরান্বেষণ হইতে লব্ধ হয়। ( তদনম্বেষণ বিজিজ্ঞাসনপুর্ববকমূ ইত- 
রেষামাদি মদৈবর্যযং ক্রয়ে )। সেই শন্ষিগুলি অসীম নহে। সুতরাং 
জগতের নিয়ন্তুত্ব বিষয়ে তাহাদের কোন স্থান নাই। আবার 
উাহাদের ষনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে পরম্পরের ইচ্ছা ভিন্ন 
ভিন্ন হইতে পারে । একজন হয় ত সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে 
নাশ ইচ্ছা কবিলেন। এই গোল এড়াইবাঁর একমাত্র উপায় সমুদয় 
ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন হওয়া । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, যুক্তপুরুষের 
ইচ্চা সেই পরম পুরুষের অধীন।” স্বামিজী এই দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, “৪ ৭900 ন৪ ১০ 9111] 67101 08 715 ৪ 0০৫? 
800 9. 111107. ৮০ 1] 178৬০ 09 005৩ 006 ড/1)018, 11006 17127 
$170 5955, 10515 15 016 ০10 8) 1011615 15 110 (০০ ( 091- 
50181 ), 15 ৭. 00017; 00056 10 [17616 15 লন ৬/0110) 00615 
111 17556 (০ 6 8. ০8052 810 015015৮10৭6 15 081160 ক্ত০০. 
01 ০8101061176 2 ৩0501 10190 15109008090 00615 
19 2 81756. এই সগ্ুণ ব্রহ্দের উপাসনা-_তাহার প্রতি পরম গ্লীতিই 
তক্তি বলিয়! উক্ত হয়। 

্বশমিজী তীহার তক্তিযোগে বলিয়াছেন যে, “ভক্তি আমাদের 
প্র্কতিজ্রেতৈর, সহিত সামপ্জন্তভাবে প্রবাছিত। আমরা ব্রক্ষের 


কার্তিক, ১৩২৪ |] স্বামিজী ও ভক্তিতত্ব ৬৯১৯ 





মানবীয় ভান ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণা করিতে পারি না।” 
ভক্তি লাগ করিতে হইলে সাধন প্রযৌজন। নিয়মিতভাবে চার 
ধ্যান-_-ভাহার নাম স্মরণ মনন করাকায়মনোবাক্যে তাহাব ভজন! 
কর! কর্তব্য । শ্রীরামকষ্খজদেব বলিধাছেন, “ভক্তি মানে কি? নাঃ কাধ- 
মনোবাক্যে তার ভজনা। কাঁয় অর্থাৎ হাতের দ্বারা তার পৃজা ও 
সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া], কাণে তাৰ ভাগবত শোনা, তার 
নাম গুণ কীর্ঘন শোনা, চক্ষে তার বিগ্রহ দর্শন | মন অর্থাৎ সর্বদা 
তার ধ্যান চিন্তা করা-_তাব লীলা স্মরণ মনন করা । বাক্য অর্থাৎ 
তার স্তব স্ততি, তার নাম গু৭ কীর্তন_-এই সব করা 1” যেমন 
বহির্জগতে বীজ বা চারাগাছ জল, আলোক ও বাতাসের সাহায্যে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহাীরুহে পবিণত হয, তেমনি ধর্শজগতে 
শ্রীগুর সাহায্যে সহজে সাধাভাব উপলন্ধি কিয়! সেই অনন্ত প্রেম- 
সাগরে নিমজ্জিত হইতে পাবে। স্বামিজী বলেন, “এই সঙ্জীবনী- 
শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওবা যাষ না। আম্মা! কেবল অপর এক আত্মা! 
হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আব প্ছু হইতেই নহে। যে 
ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মা শক্তি সঞ্চারিত হয তাহাকে গুক 
বলে এবং ষে বাক্তির আত্মা শক্তি সঞ্চবিত হয তাহাকে শিষ্ু বলে। 
এইরূপ শাক্ত সঞ্চাব করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চাব করিবেন-_- 
তাহার এই সঞ্চাবের শুক্তি থাকা আবগ্তক। আব যাহাতে সঞ্চাবিত 
হইবে তাহাব্ও গ্রহণের শক্ত থাকা আবগ্যক ।” 

কাযমনোবাক্যে পবিত্র না হইলে, অনান্বাত পুশ্পের সায় শুভ্র 
নির্মল না হইলে সত্যে জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা ও দু অধ্যবসায়- 
স্ম্পন্ন না হইলে প্রকৃত শিল্কপদবাচ্য হইতে পাবে না। ব্রদ্মবিদ্‌ 
্রন্মতেজসম্পন্ন নিরঞ্গন গুরু না হইলে জীবের যথার্থ ভববন্ধন মোচন 
হর না। যেখানে বীজ সতেজ ও ভূমি উর্বর সেখানে ধর্মের 
অপুর্ব বিকাশ হয়--আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে । 

স্বামিজী ঘ্টভাবে বলিয়াছেন "ধর্্ম--সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বর্ধপ যে ধর্ম 
তাঙ্ ধনবিনিময়ে কিনিবার জিনিষ নহে--্রন্থ হইতেও উহা পাওয়া 


৬১৬০ উদ্বোধন ] [ ১৯শ বর্--১*ম সংখা! 





যায়না। জগতের সর্বত্র টুড়িয়া আসিতে পার, হিমালয় আল্পস্‌ 
ককেসস্‌ প্রভৃতি ঘৃটিয়া আসিতে পার, সমুদ্রের অতল তল আলোড়ন 
করিতে পার, তিব্বতের চাঁপি কোণৈ অথবা গোবি মরুর চতুদ্দিকে 
তন্ন তন্ন করিয়] দেখিতে পার কিন্তু যত দিন না তোমার হদয় উহা! 
গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে ও যতদিন না তুমি গুরুলাত 
করিতেছ-_-কোথাও উহা খুজিয়া পাইবে নাঁ। বিধাতৃনদ্দিষ্ট এই 
গুরু যখনই লাভ করিবে--অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও. সবুলতায় 
তাহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও। তাহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরন্থ রূপে 
দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যান্ুসন্ধান করে, 
তাহাদের নিকট স৩)এ ভগবান্‌ সত্য শিব ও সৌন্দর্যের অলৌকিক 
তত্বসমূহ প্রকাশ করেন ।” 

শুরু শিষ্তের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার করেন, তাহা! সচরাচর মন্ত্র দ্বার] 
শিষ্তের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার বীক্ছ রোপণ করেন। এই মন্্ কি? 
নামরূপাত্মক জগতে বাচ্যবাচকভাবব্যাপী ক্ফোট বা শব্ব্রহ্ম | 
স্বামিজী বলিয়াছেন, “সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের নিত্য সমবাধী উপা- 
দানস্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্দারা ভগবান এই জগৎ 
স্জন করেন, শুধু তাহাই নহে; তগবান্‌ প্রথমে আপনাকে স্ফোট- 
রূপে পরিণত করিয়া, পরে অপেক্ষাকৃত স্কুল এই পরিদৃ্তমান্‌ জগদ্‌- 
রূপে পরিণত করেন । এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ ওক্কার।” 

*এসর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন ও সার্ভৌমিক বাচক ওক্কারে 
যেমন বাচ্য ৪ বাচক ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধে সন্বদ্ধ তদ্রপ এই বাচ্যবাচকের 
অবিচ্ছিন্ন সন্বন্ধ তগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাবসম্বদ্ধেও 
খাটিবে। আর ইহার সকলগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্ধ থাক! 
আবশ্যক । মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত 
এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্‌ ও জগতের সেই বিশেষ খণ্ড 
তাবের প্রকাশ করে । যেমন ওক্কার অথও ব্রহ্মবাচক, অন্যান্ত যন্ত্র 
গুলিও দেই পরমপুরুষের খণ্ড তাবগুলির বাচক। এই সকলগুলিই 
ভগবৎ ধ্যান ও প্রকৃত জ্ঞানলাতের সহায় ।” 


কার্তিক, ১৩,৪। ] শ্যামিজী গু তক্তিতত্ব। ৬১১ 





সাধক গুরু-সহায়ে মন্ত্র জপ ও ধ্যানের দ্বারা স্বীয় ইষ্টের প্রতি 
নিষ্ঠা রাখিয়া ধর্মরাজ্যে অগ্রপর হন। তিনি অপর কোন সম্প্রদায়ের 
প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ করিবেন না। কারণ তিনি বুঝিতে পারেন; 
“নায়ামকারী বনধা নিজ সর্বশক্তিস্তব্রাপিতা নিরমিতঃ স্মরণে ন 
কালঃ। এতাদৃশী তব কপা ভগবন্‌ মযাপি ছুর্্ৈবমীদূশ মিহাঁজনি 
নানুরাগঃ ॥৮ 

অর্থাৎ লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে, লোকে 
তোমাকে যেন তিন্ন ভিন্ন নামের দ্বারা বহুতাগে ব্তজ্ত করিয়া 
ফেলিয়াছে, এ প্রত্যেক নামেই তোমার পূর্ণশজ্জি অপিত রহিযাছে । 
তোমার প্রতি এঁকান্তিক অনুরাগ থাকিলে চোঁমাকে স্বরণ করিবারও 
কোন নির্দিষ্ট কাল নাই । হে তগবন্! তোমার এতাদূশ করুণা 
কিন্ত আমার দুর্দৈব, তোমার প্রতি অন্ুুরাগ জন্মিল ন। 

এক বাম তাহার হাজার নাম, এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় ধারণ! করিয়। 
সাধক, ভক্তশিরোমণি মৃঠিমান্‌ দাস্তভাবঘনবিগ্রহ শ্ীহহ্ছমানজীর 
মত ব্লিবেন, “শ্রীনাথে জানকীনাঁথে অতেদং প্রমাত্মনি 

তথাপি মম সব্ধস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥, 

যদ্দিও গ্রীনাথ ও জানকীনাথ পবমাত্মাবপে অতেদ তথাপি কমল- 
লোচন বামই আমার সর্বস্ব, এই মনে করিয়া সাধক ইষ্টের প্রতি দৃঢ় 
নিষ্ঠ। রাখেন। 

উশ্রীঠাকুর বলিতেন, “সমুদ্রে এক রকম বিনুক আছে, তার সদ) 
সর্বদা ই কোরে জলের উপর ভাসে কিন্তু স্বীতি নক্ষত্রের এক ফোট। 
জল মুখে পড়লে তার মুখ বন্ধকরে একেবারে জলের নীচে চলে 
যায় আব উপরে আসে না। তত্বপিপাস্থা বশ্বাসী সাধকও সেইরূপ 
গুরুমন্ত্রক্ূপ এক ফোটা জল পেয়ে সাধনার অগাধ জলে একেবারে 
ডুবে যায় আর অন্ত দিকে চেয় দেখে না।” স্বামিজী তাহার ভক্তি- 
যোগে বলিয়াছেন, “যদ্দি তক্ত সাধক অকপট হন তবে গুরুদত্ত বীজ- 
মন্ত্র প্রতাবেই পরাভক্তি ও পরম জ্ঞানদপ স্ুবৃহৎ বটবিটগপী উৎপন্ন 
হইয়। শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্মরূপ 
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সুরহতৎ ক্ষেত্রকে আচ্ছাদন করিবে । তখনি প্ররুত ভক্ত দেখিবেন, 
তাহার নিজেরই ইঃদেবতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন 
রূপে উপাসিত হইতেছেন।” 

এখন দেখা যাউক পরাতক্তি কাহাকে বলে । 

ইহা পরম প্রেমের অবস্থা । বৈধীত্ক্তি যখন ঘনীভূত হয়, 
ভগবানের প্রতি যখন ভক্ত সাধকের তত্র অনুরাগ হয়, তাহাকে 
দর্শন করিবার জন্য যখন প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হয়-_-গ্রীতগবানের 
অদর্শনে উন্মত্ের মত হয়, তখন রাগান্ুগা তক্তির আরম্ভ হয়। 
শ্রীগৌরাঙ্গের কষ্ণচ নামের আর্টি-তাহার সেই প্রেমবিহ্বল 
অবস্থা-কষ্ণবিরহে কখনও মৃত্তিকায় যুখ ঘধিতেছেন, কখনও 
হ! কৃষ্ণ' বলিয়া নয়নজলে প্লাবিত হইয়া] ধুলায় লুটাইতেছেন--তখন 
তাহার যে দেন্য, যে বিহ্বলতা, যে ভাবস্ক,র্ভি- প্রেমের সেই 
জ্বলস্ত ছবিই পরাতক্তির উদাহরণ স্থল। সে দিন পঞ্চবটীমূলে 
বসিয়া যে মহাপুরুষ “ম1, মা, দেখা দে মা” বলিয়া বালকের ন্যায় 
কাদিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন--আবার কখনও “মা! 
আমাকে দীনের দীন, হীনের হীন কারে দে মা, আমার অহং জ্ঞান 
নাশ ক'রে দে যা, তোর পাদপদ্মে অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি দে মা-_-এই 
যে আস্তি, এই যে ব্যাকুলতা ইহা! প্রমজগতের অপুণ্ধ আলেখ্য--ইহাই 
পরাতক্তি। বৈধীতপ্ির আন্তরিক সাধনায় যখন সাধক সিদ্ধিলাত করেন 
তখন তিনি পরাতক্তিলাতের অধিকারী হন। পরাতক্তিলাত করিলে 
তখন বিধি সব অবিধি হইয়া যায়। এই পরাভজ্তি শুধু আবপ্রবণত! 
নহে-_সুধু প্রেমোন্মস্ততা নহে -ইহা পরম প্রেমের অবস্থা। এই 
পরাভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীপরমহংপদ্দের বলিয়াছেন “শুদ্ধজ্ঞান 
ও শুদ্ধাভক্তি এক ।” স্বামিঞ্ী ভক্তিযোগে বলিয়াছেন “এইরূপে 
যখন পরাতক্তি প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন এ ভক্তির 
বিরোধী বিষয় সম্বন্ধে মনে বিরৃক্তি হইতে থাকে। তখন ভগবান্‌ 
ব্যতীত অন্য বিষয়ে কথা কহাও তক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে |, 
তাহার বিষয়, কেবল তাহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্ত সকল কথা 
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ত্যাগ কর। “তমেবৈকং জানথ আত্মানম্‌ অন্থা বাচো বিমুঞ্চখ। অমৃত- 
(স্যেষ সেতুঃ।৮ ধীহাবা তাহাব সম্বন্ধে কথা বলেন, ভত্ত তাহাদিগকে বন্ধু 
বলিষ! যনে করেন, কিঞ্ত ধাহাবা অন্ত বিষষে কথা কহেন তাহার! 
শাহাব পক্ষে শক্রুবপে প্রতীযমান হন । যখন ভক্তের এই অবস্থা আসে 
যে এই শরীরধারণ কেবল একমাত্র তাহার উপাসনার জন্য,তখন তিনি 
ভক্তির আব এক উচ্চতব সোপনে আবোহণ করিয়াছেন বুঝিতে 
হইবে। তখন উহ ব্যতীত এক মৃত্রর্ভের জন্যও জীবনধারণ করা 
তীহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয় আব সেই প্রিয়তমের চিন্ত! খ্বদয়ে 
বর্তমান থাকে বলিষাই এই জীবনধারণে সুখ বোধ হয। এই 
অবস্থার শান্্ীয নাম তরদর্থপ্রাণস্থান তদীযতা। তক্তিমতে 
সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন তখন এই তদীয়তা 
আসে।” 

এই তদীষতা প্রেষের চরষ স্ফতি। 

এই পেম সম্ভোগ করিবাত্র জন্য যহাপুকষেবা ভক্তি আশ্র কবিয়। 
পরমানন্দ আম্বাদন করেন। মাষেব তক্ত শ্রীরামপ্রসারদ তাই 
বলিয়াছিলেন “চিনি হতে চাই না, মা, চিনি থেতে তালবাসি।” 
শ্রীমস্তাগবতে আছে--“আজ্মাবামশ্চ মুনযোনিগ্রন্থাৎপুরুক্রমে । 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্ভিং ইথন্ত,তগুণো! হবিঃ।৮ 

হে বাজন্। হবিব এতাদশ মনোহর গুণবাশি যে ধাহারা 
একেবাবে পবম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন_যীহাদেব হ্বাদয়গ্রস্থি ছিত্র 
হইয়াছে-_তাহারাও ভগবানকে অট্হতুকী ভক্তি করিয়া 
থাকেন। 

এই পরম প্রেমের খেলা--ভাবের লীলা--অহৈতৃকী ভক্তির 
লীলাবিলাস--শ্রীকৃষ্ণেব বৃন্দাবন লীলা! । শান্ত, দাস্য, সধ্য; বাৎসল্য 
এবং মধুর--একাধারে এই পঞ্চবসের পবিপুণতা লাভ করিয়াছে 
শ্রীকষ্-লীল্টায়। এই প্রেমলীলা মানবীধ ভাষাষ বর্ণিত হুইয়াছে। 
আমরা সংসারে যে পঞ্চরস, যে পঞ্চতাবের খেল! দেখিতেছি--বে 
খেলায় 'জীব ব্রিতাধনদ্ধ হইয়। “ব্রা্হ যাং মধুনুদ্ধন” করিতেছে 
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সেই পঞ্চরসে তক্তিসাধক শ্রীনুগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া কি 
অপূর্ব প্রেমমাধু্যের আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিশাস্ত্রে সেই 
পরম সুন্দর চিরকিশোরকে নানাভাবে ভজনা করিতেছে । এখানে 
শান্্বিচার নাই, নিয়মের গণ্ভী নাই, স্বার্থের পন্কিলতা নাই, 
অহঙ্কারের মাদকতা নাই--এমন কি ভালবাসার বিচার নাই। এখানে 
শুধু সেই প্রেমমাধূর্যা সম্ভোগ । এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া 
চগ্তার্দাস বলিয়াঁছেন-- 


“যারা মর্ম না জানে ধরম বাখধানে 
এমতি আছয়ে যারা । 

কাজ নাই সখি তাদের কথায় 
বাহিরে রহুন তারা ॥ 

আমার বাহির হুয়াৰে কপাট লেগেছে 

ভিতর দুয়ার ধোল!। 

তোরা নিসাড় হইয় আয়না সজনি 
আধার পেরিলে আলা ॥ 

সেই আলার ভিতরে কালাটা রয়েছে 
চৌকা রয়েছে সেথা । 

ও দেশের কথ এ দেশে কহিলে 


বাজিবে যরমে ব্যথ।। 

এখানে অন্যকথ শুনিলে বিরক্তি বোধ হয় যেবলে তাহাকে 
শত্রু যনে হয়, তাহারাই ঘরের শীশুড়ী ননদী-__জটিলা কুটিলা। 
তক্ত শুধু মধুর ভাবের রসেই তৃপ্ত হন নাই--তিনি পরকীথা রসকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । স্বামিজী বলিয়াছেন “*মন্ুুষ্য-হ্ৃদয়ের সব 
ভালবাসা সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। তিনিই একমাত্র 
প্রেমের পাত । এই মন্ুব্য-হৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? 
তিনি পরম সুন্দর পরম মহত - সৌন্দর্যস্বরূপ, .. মহত্বস্বূপ | 
ডাহা! অপেক্ষা জগতে আর সুন্দন কে আছে? তিনি ব্যতীত 
'জঙ্গতে আনি শ্বাধী হইবার উপবুক্ত কে? জগতে ভালবাসার পারে 
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আর কে আছেন? অতএব তিনিই যেন আমাদের স্বামা হন, 
তিনিই যেন আমাদের প্রেমাম্পদ হন। অনেক সমঘে এক্প ঘট 
যে ভগবস্তক্তগণ এই ভগবতপ্রেমেব ধিষব খলিতে গিনা সন্বপ্রকাপ 
মানবীষ প্রেমের ভাষা উহাকে বর্ণনা কারবার উপযোশী বালঘ| 
গ্রহণ কবিয়া থাকেন। মুর্খেধা ইহা বুঝে শা-তাহাধ কখনও বুঝবে 
না, তাহাবা কেবল উহ] জড়দৃষ্টি5 দোখিঘা থ।কে । তাহাব। এই 
আধ্যাত্মিক প্রেমোন্সন্ততা বুঝিতে পাঁবে না । কেমন কবিয়া বুঝিবে? 
“হে প্রিয়তম, তোমাব অববের একটা মাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি 
একবাব চুম্বন করিযাছছ ০শোনার ক্দগ্ধ তাহার পিপাস] বর্ধিত হইয়া 
থাকে, তাহার সকল ছুঃখ চাঁপা] মাধ, তিনি তোম! বাভীত 
আর সব ভুলিযা যান। প্রিয়তমেব দেই চুন্বন--তাহার অধবেক 
সহিত সেই সংস্পর্শেৰ জন্য ব্যাকুল হও, যাহাতে ভক্তকে পাগন 
করিয়া তোলে । ভগবান একবার ধাহাকে অধরানূত দিঘা কৃতার্থ 
করিধাছেন তাহার সমুদ্াঘ প্ররুতিই পবিবন্তিত হইযা যাথ। তাহার 
পক্ষে জগৎ উড়িষা যাষ--ভাহাব পক্ষ হয চন্দ্রব আব আস্তিত্ব 
থাকে না--আর সমগ্র জগধ্প্রপঞ্চছ সেহ এক অনন্ত প্রেমের সধুদ্ধে 
মিশাইয়া যাব । ইহা প্রেযোম্ত্ততাব চরমাবস্থা। গরুত ভগবৎ 
প্রেমিক আবার ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। স্বামা-ক্রীৰর প্রেমও তাহা 
নিকট তত উন্মাদকব বোধহ্য না ভক্তেরা অবৈধ $ পবকীয়া) 
প্রেমের ভাব গ্রহণ কবিধা থাকেন, কাবণ উহা অতিখষ প্রবল, 
উহার অবৈধতা তাহাদেব লক্ষ্য নহে। এই প্রেমেব প্রকৃতি এই 
যে যতই উহ] বাঁধা পার ততই উহ! উগ্রভাঁখ থারণ করে। স্বামী- 
স্ত্রীর ভালবাসা অবাধ--উহাতে কোন বাধা বিদ্র নাই। সেই জন্ত 
ভক্তের কল্পনা করেন যেন কোন বালক তাহার 'প্রন্থতম পুকষে 
আসক্ত আর তাহার পিতা মাতা বা স্বামী এ প্রেমেব বিবোবাঁ। 
যতই এ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয় ততই উহ) প্রবলতাব ধারণ করিতে 
ধাকে। শরকুষ্জ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে 
ঠানাকে উন্মন্র হইয়া ভালবাসিত, কিন্ূুপে তাহার সাড়। পাইবা- 
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মাত্র গোপীরা সমুদাধ ভ্লিয়া, জগৎ ভুলিয়--জ্রগতের সব বন্ধন, 
জাগতিক কর্তব্য, ইহার সমুদায় সুখ ছুঃখ ভুলিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিত--মানবায় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে 
অক্ষম । খানুষ-_খানুষ, তুমি প্রশ্বণিক প্রেমের কথা কও, আবার 
জগতের সব ত্রমাত্মক বিষয়ে নিধুক্ত থাকিভে পার। তোমার কি মন 
মুখ এক? যেখানে রাম আছেন--সেখানে কাম থাকিতে পারে না। 
যেখানে কাম--সেখানে বাম থাকিতে পারেন না ।” 

স্থৃতরাং সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হইলে কেহ পরাভক্তির--মধুর 
প্রেমের আলোচনার অধিকারী হইতে পারেন না। ভক্তিযোগের 
আালোচন।য় আমরা দেখিতে পাই, স্বামিজী যে অধ্বৈতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন তাহাতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদবৈতবাদ বা অপর কোন বাঁ 
বা মতকে খণ্ডন করেন নাই_তিনি সকলের মধ্যে এক সমন্বয়- 
সুত্র প্রচার করিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সেই সমন্বয় ধর্মের 
বেদ। আঁমরাযে দিন দিন হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত 
হইতেছি, আত্মার মহিম! ভুলিয়া জড়ের পুজার দিকে ধাবিত্ত 
হইতেছি, ধর্মের নাষে ভগ্ডামি ও কপটতা আচরণ করিয়া আসিতেছি, 
আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি 
অধৈততত্বের আন্মার যঠ্ম। ঘোবণা করিয়াছেন এবং দ্বৈতবাদীর 
নারায়ণ পুজাঁ-সেবা-ধন্মে প্রবর্তিত করিয়াছেন। যে নারায়ণ 
প্রতিদ্ধারে ভিখারীর বেশে; পথে আতুরের বেশে, এতি গৃহে মৃথের 
ধেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন সেই নারায়ণের সেবা! করিবার জন্ঠ 
আমাদের বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। তিতরে ঘোর বিবয়মত্ততা, 
লোককে প্রবঞ্চনার জন্য জল্পনা! করিতেছে আবার এদিকে হরিনাষে 
কপটাশ্র ফেলিয়। নিজকে লোকের নিকট দীনহীন ভাবে দেখাইয়া পরম 
তক্ত নামে প্রচারিত হইবার জন্ত জাহির করিতেছে--এই সব কপটতা 
ও অধর্পাকে দমন করিবার জন্য তান তীব্র ভাষার প্রয়োগ কারিয়া- 
ছেন। আমর] তাই অনেকেই তাহাকে ভূল বুঝিয়া থাকি"--মনে 
কিরি তিনি তক্তিধর্ম্বের বিরোধী ছিলেন। যাহারা তাহার . জপুর্ব 
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জীবন দেখিয়াছেন -বষাহার। ভাহার শ্রীমুখোচ্চারিত ভগবদ্ধাণী 
শুনিয়াছেন_-ফাহাঁর তীহার জাবন আলোচনা করিরাছেন 
তাহার! বলিবেন, তিনি পরম প্রেমোন্যত্ত মহাপুরুষ ছিলেন 
ভক্তির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিরা জীব কলঠাণের জন্ত 
প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন | শ্াবামকুঞ্চ বছিতেন, “নবেন্র 
নিগুণে তক্তি।” এই তক্তি ধিরল দৃষ্টিগোচর হয়।” স্বামিজী 
নিজেই ভর্তিযোগে বলিয়াছেন থে, "তরঙ্গের নিগুণ স্বরূপ অতি কুচ 
বলিয়া প্রেম বা উপাসনার যোগ্য নহে।” কিরূপ উচ্চতম স্তরে 
আরোহণ করিলে এই শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ হয় তাহ] শান্ত্রাদিতে উল্লিখিত 
হইয়াছে, আমাদের শা সামান্ত অধিকারী তাহ। ধারণা করিতে 
অক্ষম। 
সগ্ডণে নিগুণো বিঝুন্ঞণনগম্যোহসৌ স্বতিঃ 

“সেই বিষুণ সণ্ডণ ও নিগুণ-তি'ন জ্ঞানগমা বলিয়। উক্ত হন।” 

শ্ীমপ্তাগবতে আছে-- 
“সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্‌। 
নান্যৎ তদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তমূ ॥ 

হে ভূমা! তুমি সগুণ ও নিগুণ; তুমিই সমস্ত। যনোবাক্যে 
তুমি ছাড় আর কিছুই নাই। যি.ন “অচল ঘন গহন গুণ গায় 
তোমারি” গাহিতে গাহিতে তন্মর হইযা যাইহেন তিনিই আবার 
“সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রগুবাই” গাহিতে গাহিতে উক্ত 
তজনের শেষ দুই চরণে আসিয়া -“বিহরত রঘুরাজ সখ সুখ্দ 
স্রযুভীর | তুলসীদাস হরষে নিরখে চরণরজঃ পাই ।”__ভাঁবাবিষ্ট হইয়া 
বক্ষ প্লাবিত করিতেন! একবার ববাহনগর মঠে তিনি তেক্ধারী 
বৈষ্বভাবে রঙ্গরস করিতে করিতে “নিতাই আমার নাম এনেছে রে” 
এইকলি গাহিতে গাহিতে কীর্ডভনানন্দে এত উন্মন্ত ও বিভোর হইয়1- 
ছিলেন থে তাহা বর্ণনাতীত। পাশ্চাতা দেশ হইতে ফিরি আপিয়। 
স্বামিজী যখন পরম ভক্ত স্ব নবখোপাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে 
ীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠাকালে রামকষ্ণপু! ঘাটে নৌকা! হইতে নামিয়] 
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কীর্তনানন্দে মাঠিয়। নবগোপাল বাবুর গৃহাভিমুখে গিগাছিলেন-- 
তাহাও অ:নুক দেখিরাছেন। যেবার পুর্ণচন্দ্র দার ঠাকুরবাড়ীতে 
শ্রীবামরঞ্ড জন্মেতৎ্সব হইযাছল সেবার উৎ্সনস্থলে সালিখাদলের 
কীঞ্ভন সম্প্রদায়ের সহিত তীহাকে নৃত্য করিতে বহু লোকে 
দেখিরাহে। সুতরাং যাহার! বলেন স্বামিশী ভক্তিধর্ম ও কর্তনের 
বিরোধী হিলেন ভাহাবা য শুধু সতোর অপলাপ করেন তাহা 
নহে ভাহারা মহাপুরুষের ভাব বিকৃত করিয়া থাকেন। স্বামিজী 
স্পষ্ট বলিধাছেন-- 

(শান বলি মরযের কথ! জেনেছি জীবনে সভ্য সার, 

তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার । 

মন্ধ তন্ত্র প্রাণ নিয়মন, মতামত দর্শন বিজ্ঞান, 

ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রমঃ প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন ॥ 

স্বামিজী এই প্রেমধ্শী কি ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাহ। 
আলোচনা করিয়া] বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রুতি 
বলিয়াছেন - 

নারমাজ্সা প্রবচনেন লন্য্যে। 
ন মেয় ন বহুনা শ্রুহেন। 
যুমবৈধষ বৃণুতি 2৩ন লভ।- 
স্তত্তৈষ আপ্ম। বিরথুতে তং সছ্‌ ॥ 

_অর্থৎ এই আত্মা শান্জ্ঞান থারা, বুদ্ধি দ্বারা এবং বহু শান্তর 
অধ্যয়ন দ্বারা লভ্য হন না। ইনি যাহাকে বরণ করেন তাহারই' লত্য 
হন, তাহারই নিকট অস্মা আপন স্বন্গগ প্রকাশ করেন। রামান্থজ 
বলেন, “যোহবং মুযুক্ষুঃ বেদান্তবিহিত-বেদন্রপধ্যানার্দিবিশিষ্টঃ যদ 
তশ্য তন্মন্লেবান্ুধানে নিরবধিকাতিশরা প্রীতজণয়তে তদৈব তেন 
লঠ্তে পণ পুরুষ ইতি 1” 

অর্ব1,য ন খেদান্ত বহহ বিজ্ঞানরূপ ধনাদি অন্ষ্ঠাতা মু)চ্ষুর 
পেই ধ্যনে সুনহতা শ্রীতর অন্কুতব হয় তখনই তিনি সেই পরম- 
পুরুষকে লাভ করেন। 
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কলেঘুগে যখন জীব কঠোর সাধনায় অপারগ ও বিমুখ হইল, 
যখন ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদ্ি ত্যাগ করিয়া মানুষ ধর্মকে শুধু 
বাগ্জালে পরিণত করিল, তখন পরম কারুণিক শ্রীতগবান্‌ নামসস্কীর্ভন 
প্রবর্তন করেন। এই নাম সাধন নাম জপ হইতে ধ্যানাদি সহজে 
আসিবে বলিয়! শ্্রীশ্রীমহাপ্রতু নাষমাহাশ্ব্য প্রচার করেন। কিন্ত 
অধুন! পাশ্চাত্য জড়বাদ প্রচারের সঙ্গে আমরা এরূপ জড়বৎ হইয়াছি 
যে, সে নাম সাধন করিতেও আমরা বিমুখ ও অশক্ত। কোটী কোটী 
লোকের মধ্যে বিবেক বৈরাগাবান্‌ ঈশ্বরলুন্ধ সাধক বিরুল দৃষ্টিগোচর 
হয়। এখন আর দেবমন্দিরের গগনপ্পর্শী ড়া নির্মিত হয় ন!, 
সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধবনিতে ভক্ত গৃহস্থের ঠাকুরঘর আর পৃন্বের ম্ড মুখরিত 
হয় না; এমন কি এখন আমরা এহদুর অপঃপতিত হইয়াছি ফে 
আত্মীয়স্বজন পাঁড়া-প্রতিবেশী দূরে যাক, আপনার সহোদর এমন কি 
পিতামাতার সহিতও একপঙ্গে প্রীতির সহিত বাস করিতে পারি না, 
কেন না কেবল ভোগাভিলাষী আত্ম-স্থুখাথেষণে ব্যন্তচিত্ত হইয়া কাঁম- 
কাঞ্চনের পূজার আসক্ত হইথাছি। দেশহিত, লোকহিত, পরহিত 
সব এখন অতিমান ও য্শোলিগ্লার নামানুর হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ৰহুজনহিতার্থে সামান্ত ত্যাশ করিতেও আমরা কুষ্ঠিত। গীতায় 
শ্বীতগবান্‌ বলিয়াছেন, “অসক্ে। হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুকুষঃ 1” 
অর্থাৎ অনাসন্ত হইয়া কর্মান্ুষ্ঠান কৰিলে জীব পরম্পুরুষকে প্রাপ্ত 
হন। এখন সে অনাসক্ত কর্ম কোথায়? এই অনাসক্ত কর্ম কবিতে 
কে সক্ষম? যাহার মন বুদ্ধি শ্রীভগবানে অপিত হইয়াছে, যিনি 
ফলাকাজ্ষা বঞ্জিত ও নিরভিমান-_তিনিই যথার্থ দেশ ও সমাজের 
হিতকারী। ভারতের সনাতন আদর্শ ইহাই হিল আঙ্কল ভারতের 
শোচনীয় পরিণাম ও পবিজ্র সনাতন ধর্মের আদর্শ কলুষিত হইতে 
দেখিয়া স্বামিজী ত্রিতাঁপদদ্ধ জীবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণনির্দিট সেবাধন্ 
প্রচার ছারা ,প্রত্যেককে নারার়ণজ্ঞানে সেবাধন্দ্ে নিয়োজিত কবি! 
সেই প্রাচীন সনাতন ধর্মকে পুনঃ প্রবন্তিত করিবার চেষ্টা 


করিয়াছেন । গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন যে-_ 
৬ 


৬২০ উদ্বোধন। [১৯শ বর্ষ--১* দংখ্যা। 


সব্ধকর্মা-্যপি সদ। কুর্বাঁণে। মদ্ধ্যপাশ্রয়ঃ। 
মৎ্ প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম ॥ 
অর্থাৎ সর্ব সর্দ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি 
আমার প্রপাদে অব্যয় সনাতন পদ প্রাপ্ত হন। 
সুতরাং সকল কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্ত অবায় শাশ্বত পদ 
লাত করিতে পারেন। এই সকল কর্ম কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে 
গীতায় শ্রীভগবান্‌ তাহাও বলিয়াছেন-- 
যৎ্খ করোধি যদশ্লীসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তথ কুরুঘ মদ্র্পণম্‌ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মববন্ধটনঃ। 
সংগ্গাসযোগবুক্তাত্ম! বিমুক্তো৷ মামুপৈষ্যসি ॥ 
অর্থাৎ হে কৌন্ধেয়! যাহা কিছু করিবে--অশন, জন, দান, 
তপস্য।-সবই আমাতে অর্পন কর। তাহা হইলে শুতাশুভ কর্মবন্ধন 
হইতে যুক্ত হইয়া সন্ন্য।(সযোগঘুক্ত হইর! আমাকে পাইবে । সুতরাং 
নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্মমচরণ তাহা! বল বাহুল্য । যেমন 
নাম সাধনে জপ ধ্যান সমাধি আপন' আপন আসিয়া থাকে--যেমন 
নাম জপ করিতে ক'রচ” চিত্ত শুদ্ধ নির্মল হইয়া হৃদয়পন্ম প্রশ্ফুটিত 
হয়ঃ তেমনি এই সেবাধন্মে -এই নারায়ণ পুর্জায় 'াব ৪ক্তি প্রেম 
প্রভৃতি শুক্রপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্তার কলাধ় কলার বন্ধিত হইবে । সেই শুভ 
দিনের প্রতীক্ষায় আমর! সেই পরম কারুণিক ভগবানের উদ্দেশে 
প্রণাম ক'রয়! বলি-_ 
“নমে। ব্রন্মণ্যদেবার গোত্রাঙ্মণ হিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় ক্ুষ্ণায় গোবিন্দার নমোনমঃ ॥” 








ব্রজ-ভ্রেমণ 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
(ব্রহ্মচারী প্রভাস ) 


পূর্বেই বলিয়াছি যে বৃন্দাবনে অনেক দর্শনীষ স্থান ও দেবালয় 
আছে__তন্মধ্যে নিক্পবর্ণিত স্থান ব! দেবালয়গুলি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

জয়পুর রাজান প্রতিষ্ঠিত নূতন রাধাগোবিন্দের মন্দির _মথুরা 
যাইবার পাকা রাস্ত'র বামদ্দিকে এই মন্দির অবস্থিত। অমন্দিরেনু 
কারুকাধ্য ও মন্দিরসংযুক্ত বাগান অতি রমণীর | 

রাধাবিনোদের মন্দির ও রাধাবিনোদবাগ--তরাসের রাজা 
রায় বনমালী রায় বাহাদুর কর্তৃক প্রাতষ্ঠত। রাব বাহাছবর এই দ্েব- 
সেবার জন্য বিপ্তর ভূমি ও াবত্ত দান করিয়াছেন। এই মন্দির 
ও বাগান জরপুব মন্দিরের সম্মুধে ও মথুরার রাস্তার দক্ষিণ দিকে 
অবস্থিত। বড় রাস্তা হইতে প্রায় ১ পোয়। ভূমি তফাতে রাজা বাহা- 
ছুরের সুবৃহৎ বাটাও আছে । 

বড় রাস্ত। হইতে ২ মাইল দূরে আধ্্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল 
ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিষ্ভালয়--২০।২২ জন বালককে এই আশ্রমে 
বাখিয়। বিষ্তা দান কর! হয়। স্থানটি আত নিক্জন, নানাবিধ তরুরাজি 
ইস্থার চারিধার বেষ্টন করিয়া আশ্রমটিকে একটি রমণীয় কুঞ্জে 
পরিণত করিয়াছে । এখানে আসিলেই পুরাণ-বর্ণিত তাপনগণের 
আশ্রমের কথ। মনে পড়ে। স্শিদ্ধ বনশোতা ও হরিৎ লতা- 
বিতানগুলি দর্শন করিয়। প্রাণে এক নির্মল শান্তি আসিয়া থাকে। 
সহরের যধ্যে যণ্ডি বাজারের ধারে ইহাদের সমাঞজগৃহও আছে। 

কেশীঘাটের নিকট রুঙ্চকালীর যন্দির__দক্ষষজ্জে শিবনিম্দা 
শ্রথশ করিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে বিষুচক্রে তাহার শরীর ৫২ 


৬২২ উদ্বোধন । [১৯শ বধ--১*ম সংখ্যা । 





অংশে বিভক্ত হয় ও সেই অংশগুলি যেষে স্থানে পতিত হয় সেই 
স্থানগুলি এক একট পীঠস্থানরূপে পুর্জিত হইতেছে । এখানে 
সতীর কেশ পড়িগ়্াছিল -সেইজন্য দদবী “কেশী-কালী"রূপে বিরাজিতা। 
আছেন। 

দর্শক ও যাব্রিগণ যে কুঞ্ধে আশ্রর গ্রহণ করেন তাহার ভাড়। 
পৃথক দিতে হর না। বৃন্দাপূজার তেট ও উপকরণাদি সেই কুঞ্জের 
প্রাপ্য এবং উচতেই কুপ্ধস্বামীর ভাড়া পোষাইব যায় । 

বন্দাবনে সকল সময়েই যাত্রি-সমাগম হইয়া থাকে বিশেষতঃ 
দোল, ঝুলন ও অন্নকুট-যাব্রায় লে!কপমাগম অধিক হয়। বৈশাখ 
মাসে “ফুলদোল” দেখিবার জন্যও লোকপমাগম হয়। মাসবাপী 
প্রতি মন্দিরের ফুলসজ্জ! এখানকার একটি দেখিবার জিনিষ । প্রত্যেক 
মন্দিরে নানাবিধ সুগন্ধি ফুলে ছোট বড় বাঙ্গলা ও গৃহ রচিত হইয়! 
বিগ্রহগুলি স্থপিত হয়। দ্বিপ্রহবের প্রচণ্ড তাপে অবসন্ন শরীর ও 
মন এই সময়ে সন্ধ্যার জন্য উন্ুখ হইয়। থাকে । কৃর্য্য অস্তমিত 
হইলে মুছুমন্দ পবন প্রতে'ক মন্দিরেব ফুলসজ্জার নিপ্ধমধূর গন্ধ 
আহরণ করিয়া সার] সহরে বিলাইতে থাকে । দর্শকগণ এই সময় 
বিচিত্র বেশে ভূধিত হইয়া প্রপন্নচিত্তে হাস্যকোলাহলে রাজপথগুলি 
- যুখরিত করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের অপূর্ব ফুলসজ্জ। দর্শন 
করিয়া বেভার । শেঠের মন্দিরে ফলসজ্জ| দর্শনযোগ্য। অন্নকূট ও 
ঝুলনযাত্রাই এখানকার প্রধান উতৎ্সব--সেই সময় প্রত মন্দিরেই 
সাজ সজ্জার আতিশব্য লক্ষিত হয়। নানাপ্রকার বিচিত্র হিন্দোলায় 
যণিমুক্তা ভূষিত শ্রী শ্রীরা ধারুষ্ণের মুত্তিগুলি দর্শন করিয়া তক্তে হৃদধমন 
যে মোহিত হইর। আনন্দে আপ্লত হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এই 
ঝুলনযাত্রা শ্রাবণের শুরু তৃতীয়ায় আরগ্ হইয়া পূর্ণিম পর্য্যন্ত থাকে। 

বৃন্দাবন পঞ্চক্রোশ পরিক্রম. প্রতি একাদশীতেই হুইয়া থাকে । 
আজকাল যগুন! বৃন্দাবনের অনেক স্থান গ্রাস করিয়া তিন ক্রোশ 
মাত্র পরিক্রমার সীমা নির্দিষ্ট করিয়। দিপ়াছেন। এই দিন ভক্তের 
অস্ আহার করেন না, সেই জন্য পরিক্রমা-রাস্তায় অনেক দা নদী্গ 


কাদ্ধিক, ১৯২৪, ), ব্রজ-ভ্রেমণ। ৬২৩ 





ব্যক্তি স্থানে স্থানে পরিক্রমাকারীকে ফলযূল ও পানীয় দানের 
ব্যবস্থা করিয়। থাকেন । প্রচণ্ড উত্তাপে বৃন্দাবনের বালীর রাস্তায় 
পদব্রজে ভ্রমণ কর! যেকি প্রকার কষ্টদায়ক তাহা যাহারা ভ্রমণ 
করিয়াছেন হাহারই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং যাহার এই 
সময় পরিক্রমাকারীদের সুশীতল পানার ও ফলযুলাদি দান করেন 
তাহার। প্রকৃত সেবাই করিয়া থাকেন । 

যাহা হউক, আমরা এখন পুনরায় পুর্ব প্রসঙ্গের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব । আমর ছুই বন্ধুতে বন্দাবন হইতে যাত্রা করিবার 
পুর্ব দিন অন্যান্য যাত্রীদের সহিতা মলিত হইলাম ও ঘন ঘন হরি- 
ধ্বনি ও সংকার্তনের সহিত বৃন্দাবন পরিক্রণা করিতে লাগিলাম। 
এই পরিক্রমা কেশী-ঘাট হইতে আবন্ত হইল। পরিক্রমা-ব্রাস্তায় 
ঘে স্থানগুলি দর্শন কারয়াছিলাম, ১াহাদের সংশ্ষিপ্তাববরন দেওয়া 
হইল-_ 

কেশীঘাট এই স্থানে শ্রীকৃঞ্ কেশী দৈত্যকে বব কবির়াছিলেন। 
এই স্থানে রামজীর একটি মন্দির আছে। মুনুকদাসী সম্প্র- 
দায়ের ইহাই কুগ্ত। স্বামী হবিদাসের ভক্তি ও শান্তিবাদ ইহারা 
গ্রহণ করিলেও কঞ্চচশ্রের পর্িবণ্ডে রামচন্দ্রকেই ভজন। করিরা 
থাকেন। আওরঙ্গজেবের বাজহক।লে এহ সম্প্রনায়ের উদ্ভব। 

প্রেম-মহাবিদ্যালয় _ ইহ] হাত্রাস-রাজের একটি বিশাল কীর্তি। 
ইনি দেশের অভাব, দরিদ্রের ক্রদ্দন প্রাণে প্র।ণে অন্থতব করিয়া উহার 
মেচনকল্পে যে মৃহানুতবতার ও নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা জগতে অঠলনীর। কেণীঘাটে এই রাজার একটি স্ুবৃহৎ 
শ্রীশ্বীরাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিল এবং বিগ্রহের নিত্যপুজারও ব্যবস্থা ছিল; 
কিন্ত বর্তমান রাজ। এই পৃঞ্জার পৰ্ষিবন্তে নিত্য জীবন্ত দেবতার পুজার 
আয়োজন করিয়। প্রেষ-মহাবিগ্ভালর স্থাপন করিয়াছেন। গ্রহ 
অন্যত্র একটি মন্দিরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে দরিদ্র বালক- 
গণকে বর্তমান জীবন সংগ্রামোপযোগী নানাবিণ বিষ্ভাদানের জন্ট 
বিদেক্ল হইতে বছ অর্থবায়ে কলকজাদি আনীত হইফ়াছে এবং রাজা 


৬২৪ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ -১ষ সংখ্যা । 


স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের একজন অন্যতম তত্বাবধারক । বিগ্ভালয়ের ব্যয়- 
নির্বাহের জন্য তিনি অনেক টাকার সম্পত্তিও দান করিয়াছেন । এখানে 
বয়ন শিক্ষা, লোহার কাজ, টাইপ রাইটিং, সর্ট হাও, ছতার মিস্ত্রির 
কাজ, ১1০০%)10৭1 15061795117) চিত্রাঙ্কন বিগ্ভা প্রভৃতি 
বিনাব্যয়ে শিক্ষা দেওঘা হইরা থাকে । এই মহা প্রাণ ব্যক্তি এইবপ 
স্থবৃহৎ্ কর্মথ্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরস্ত কি 
উপায়ে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে এবং কিরূপ শিক্ষা এই বিদ্যাল'য়র 
উপযোগী দেখিবার জন্য ইউরোপ গমন করেন। দুঃখের 
বিষয় বর্তমান ইউরোপীয় মধাসমর আরম্ত হওয়ায় তিনি জান্দীণীতে 
আটক পড়িয়াছেন। আজকাল এই বিগ্ভালয়-পরিচালনার্থ অনেক 
ধনী অগ্রসর হইয়াছেন। বৃন্দাবন-বিহারীর কৃপায় এই মহৎ অনুষ্ঠান 
দিন দিন লফলতা লাভ করুক। 

ধীর সমীর-_এইখানে শ্রীরুষ্জ গোচারণ করিতে করিতে ক্রান্ত 
হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন এবং পবনদেব মন্দ মন্দ প্রবাহিত 
হইয়] তাহার ক্লান্তি দূর করিরাছিলেন। 

বংশীবট এইখানে শ্রাকৃষ্চ বাঁপলীল। করিবার মানসে বটরৃক্ষের 
তলার দীড়াইয়া বংশীব্বনি করিতেন এবং সেই বেণুরবধে আকুল 
হইয়া গোপিনীর। গভীর রাত্রে অভিসারে বাহির হইয়া প্রিয়তমের 
সহিত মিলিত হহতেন। এখনও নিত্য প্রাতঃকালে ব্রজ-বালকগণ 
রাসলীল' করিয়! থাকে । 

্ীত্ীগোপেশ্বর ম্হার্দেব-বংশীবটের শিকটেই ইহার যন্দবর। 
রন্দাবন প্রদক্ষিণকালে ও বৃন্দাবন ত্যাগ করিণাণ সময় ইহার 
দর্শন এবং মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হয়। যদ্দি কেহ তাহ] না কবে 
তবে ইনি "সই হতঙাগ্যের সমুদার পুণ্য অপহরণ করেন। শ্ররুষ্চ 
যখন বংশীবটে রাসলীল! কাঁরতেন তখন শ্রীমহাদেব গোপীরূপে উপস্থিত 
হইয়। সেই আনন্দে যোগ দিতেন দুই তিন দিন এইরূপ করিবার পর 
শ্রীকৃষ্ণ উহ জানিতে পাবেন এবং সেই গোপিকারপিণী মহাদ্দেবকে 
“গ্োপীন্র” বলিয়া সন্বোধন করেন। গোপীগণ নিজ নিজ অক্তীঃ 
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পুর্ণ করিব।র কামনায় তাহাকে এই স্থানে লিঙ্গরূপে স্থাপন করিয়া 
পুজ| করিয়াছিলেন। 
যমুনা-গুলিন এখানে শ্রীকুষ্ণ গোগীদিগকে লইয়া মহারাঁস করিণা- 
ছিলেন। আজকাল পুলিনের চতুর্দিকে বিস্তর মন্দির নির্মিত হইন্নাছে, 
তন্মধ্যে টিকারীর মহাঁরানীর মন্দির ও কাশীমবাঞ্জারের মহারাজার মন্দির 
উল্লেখযোগ্য । এই পুলিনেই একদিন রাধাবিনোদিনী শ্তামবিরুহে 
রোদন করিবাছিলেন। এঠখানেই গ্রামের ত্ণুরবে উদ্ন্বান্্র ব্রজ- 
গোপীরা আলুখালুবেশে শ্যামসন্সিলিতা হইতেন। আর উঠ্পসিত যথুনার 
কাল জল রাঁধাবিনোৌদের পদমুগল ধোত করিয়া তালে তালে নৃত্য ও 
অবিরাম সুমধুর কলধবনি কণ্তে করিতে সেই মহারাসের মিলনগাথা 
দেশে দেশে “হন করিয়া ভাবুক ভক্তের হৃদয় মধুর উল্লাসে পূর্ণ 
করিত !--কত প্রেমিক কতই না প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইতেন ! 
অক্র,রঘ/ট__ভক্তরাজ অক্রপ্ব কংশের* আদেশে কৃষ্ত 
বলরামকে নন্দালয় হইতে মথুরাম় কংশযজ্ঞে লইয়া যাইতে 
আগমন করিলেন কিন্তু এই সুকুমার বালকদ্বয়কে কি বলিরা, 
কোন পাধষাণপ্রাণে। দুষ্ট কংখ্রে কুট মন্ত্রণা জানিয়াও 
মথুরাপুরীতে লইয়! ধাইবেন তাহা ভাবিরা তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। 
র্ববান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ অক্র,রের অবস্থী বুঝিতে পারির! নিজেই মথুর! 
যাইবার ইচ্ছ' প্রকাশ কারলেন ও অক্র,কে রথ আনিবার আজ্ঞা 
করিয়া স্সেহময় পিতামাতার অনুমতি পার্থনা করিলেন । রাম-কক্চগত 
প্রাণ নন্দ ও যশোদা কিছুতেই তাহাদেব নরনপৃতলিছুটিকে কংশের 
যজ্ঞে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অনেক যুক্তি ও তর্ক- 
সহায়ে শ্রীকষ্ তাহাদের সম্মত করাইলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন 
লইয়া পরদ্রিবস অনি প্রত্যযে বথারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
গ্রামপ্রান্তে আসিয়া দেখিলেন ষে গোপাঙ্গনাগণ তাহারই দর্শনলালসায় 
ব্যাুল হইনা পথ রোধ করিয়। দাড়াইয়া আছে। রথ ধীরে ধীনে 
ব্রজ্বালাগণের নিকটে আদিল, অমনি সেই কিশোরীগণ-_কেহ 
রথের ঢাকা কেহ্‌ বা অঙ্ের বনপা ধরিল, কেহ বা পথের মাঝেই শুইয়া 
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পড়িয়া পথরোধ করিন আবার কেহ বা তাহার পীতবন্ত্র আকর্ষণ- 
পূর্বক কেমন করিয়া এত নিষ্ঠুরপ্রাণে তাহাদের--কৃষ্ণগত- 
প্রাণা উন্মাদিনী ব্রঞগোশীদের--ত্যাগ করিয়া তিনি চোরের মত 
চুপি চুপি পলাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি রথ 
হইতে গরতরণ করিলেন এবং সেই গোপীদের অতি মিষ্ট বাক্যে 
সান্ত্বনা কৰিলেন। কিন্তু আদুরে লতাবিতানে এ যে অতি- 
মানিনী বালা ধুলায় লুষ্টিতা হইতেছেন, উহাকে কি বলিয়া সান্তনা 
করিবেন? অভিমানিনী - তাহারই প্রেমে পাগলিনী প্যারীর নিকট 
বিদায় না লইয়া! চুপে চুপে যে এতটা, পথ চলিয়া! আপিয়াছেন তাহারই 
বা জ্ঞানপুর্বক কি কৈফিযৎ দিবেন? মানিনীর মান তজন করিয়। 
মিষ্ট কথায় বিদায় লইতেই হইবে - নতুবা কাহার যে এক পা নড়িবার 
শক্তি নাই! তিনি ধীরে অতি সন্তর্পণে কিশোরীর নিকট আসিলেন ও 
মানিনীর মস্তক নিজ ক্রো'ড় তুলিয়া লইয়া সপ্রেম কাটাক্ষে সেই 
মধুর ভুবনভূলান হাসি হাসির প্রিযার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিলেন ! 
যে হাসিতে যে কটাক্ষে ব্রিভূবন পাগল হয়_-সেই ক্রর কটাক্ষে_ 
তদগতপ্রাণা বিরহিনী যে আকুল হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর 
আশ্চধ্য কি! তাহার পর কতমান কত অভিমান-কত চোখের 
জল সেই শ্রীব্সলাঞ্ছিত বক্ষ প্লাবিত করিল-অতৃপ্তি তৃপ্তিতে 
তরিয়া গেল! কত অনুনয় বিনয়ের পর বিদারঘৃহূত্ত আসিয়া 
উপস্থিত হইল-_পবব্পরে বিদ্বায় লইলেন । বুথ চলিতে লাঁগিল। 
কিশোরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া! উদাসপ্রাণে ধীরে ধীরে ব্রজের পথে 
ফিরিয়া গেলেন । 

দ্বিপ্রহরে অক্রর রাম-কষ্ণচকে লইয়। যমুনা তীরে উপস্থিত 
হইলেন এবং নিকটবর্তী কালিন্দী হুদে স্নানপুঞ্জাদির জন্য রথ 
থামাইলেন ও কৃষ্ণ-বলরামকে রথেই উপবেশন করিতে বলিয়া--জলে 
নামিয়া শান করিলেন। স্নানান্তে জলে দাড়াইয়াই শ্রীভগবানের 
পূজায় প্রব্ত্ত হইগন। দেখিতে পাইলেন যে শ্ীরামক্ক্চ সেই 
হদের অপর দিকে 'জলে নামিম্বা জলখেলা করিতেছেন; এই দৃশ্ব 
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দেখিয়া তিনি অতিথাত্র বিশ্মিত হইলেন ও শীন্র জল হটতে উঠি 
রধের নিকট আপিন দেশিলেন যে ছু বাসকে অতি নিবিষ্টচিন্তে 
নানাপ্রকার আলোচন। কহিতেছে-জলে নামিবার কোন চিহ্ৃুই নাই। 
দৃষ্টির ভ্রম মনে করিয়া তান পুনবার দিপিবা আদিলেন ও পূজায় নিবিষ্ট 
হইলেন । আবার কিয়ৎক্ষণ পরে নিছেন পার্খে ই জলে কপ্*-বলরামকে 
দেখিতে পাইলেন । এবারও রথের নিকট আপিয়। দুই ভাইকে 
পুর্ববৎ উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হুদে 
ফিরিয়া আসিষ। দেখিতে পাইলেন যে কু বলবাম পূর্বের মত জল- 
ক্রীড়া করিতেছেন । খন তাহাব চৈতন্য হইল, ভগবান্‌ যে তাহাকে 
কপ করিবার জন্যই খার বাব এইকপ কবিতেছেন। তিনি সেই 
হদ্দের তীরেই কুষ্ণ-বলরামকে আবাহন কাঁধ! পুজা করিলেন। সেই 
অবধি এই স্থান বৈষ্ণব ভক্তণণ দ্বারা পৃজ্ত হইয়া গাকে। কিন্তু পৃব্র 
এখানে হৃদ বিদ্ভমান থাকিলেও এখন উহার আব [হ্বমাত্রও নাই। 
তোজনস্থলী --একদ্িন শ্রীবামরুধ্ড। নন্ঠান্স রাখাল-বালক- 
গণের সহিত €গাচাবণ কবঠে করিতে এই স্থানে আসি 
উপস্থিত হন। দ্বিপ্রহবে যখন যান্তগুদেব প্রবল কিরণজালে 
সমস্ত জগৎ সম্তাপিত করিতে ছংলেন তখনও বালকগণের আহার হয় 
নাই। গোপশিশুরুন্দ ক্ষুধার অধ।ব হইথা শ্রীকৃঞ্ণকে বলিল যে, তাহার! 
আর বসিতে পারিতেছে না -ক্ষুধাতৃক্জার বড়ই কাতর হইয়া 
পাড়য়াছে। বন্ধুগণের শুষ্ক মুখ দেশিবা তিনি তাহাদের অবস্থা 
বুঝিতে পারিলেন এবং উহারই মধ্যে দুই তিনটি অপেক্ষাকৃত বযোজ্যেষ্ঠ 
বালককে নিকটবত্তী মধুরা গ্রাম হইতে--যেখানে নুনিগণ কৃষ্ণষজ্ত 
করিতেছিলেন--অন্ন ভিক্ষা করির। আনিতে পরামর্শ দিলেন। বালকগণ 
পুঙ্লকিতচিত্তে যক্জন্থানে উপস্থিত হইল ও মুনিগণের নিকট 
শ্রীক্তঙ-বসরা:খর নাম করিরা অন্ন প্রার্যনা করিল, কিন্তু তৎ্কালে 
মুনিরা যজ্ঞ-কার্ষ্য ব্যাপূত থাকা পালকগণের প্রার্থনার কোনও 
উত্তর করিলেন না এবং তিঙ্কাও দিত পারিলেন না। হতাশ 


হুইয়। মানমুখে বালকগণ কোরিয়া আদিতেছিল, সেই সময়ে মুনি- 
পণ 
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পত্ীরা তাহাদের শুক্কঘূখ দেখিতে পাইয়া যদ্রস্থল আদিযা কারণ 
জিদ্রাসা ক্রলেন। বংলক্ষদের মুশে শ্রীকুষ্ণের যাজ্ঞার কৰা শুনিয়া 
তাহারা প্র চল্পচিত্ে নানাবিধ উদ্ম ঈত্তঘ আহার্্ে পাত্র সাজাইয়। কৃষ্ণ 
বলরামের নিকট মাঁসির। উপস্থিত হইলেন । অতঃপর মাতৃভাবে অনু- 
প্রাণিতমুনিপত্বীগণ এই ছুইট সুকুমার বালককে ও অন্যান্ত রাখাল- 
বালকগণকে অতি পা'রতোধপুর্মক ভোজন কবাইলেন। এই'ছইটি 
আশ্চ বালকের রূপ ও গুণাবলি প্হদুর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছিল 
এবং মুনিপত্ব' গণের বনৃদিন হইতেই এই অদ্ভুত বালকদ্বয়কে দেখিবার 
বাসন! হইয়া ছল--আজ তাহাদের সেই বাসনা যে এমনভাবে পূর্ণ হইয়া 
তাহাদিগকে মাতৃ-ত্বর চরম গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহ! কে জানিত? 
যুনিপত্রীগণ স্নেহসিক্ত হইরা 'নঞ্জ নিজ সন্তানসপুশ এই বালকদ্ব্নকে 
ভোজন করাইয়াছিলেন বলিয়া! এই স্থানকে তোজনস্থলী বলে। 
দাবানলকুণ্ড-কালন্দীর হদ্দ কালায় নাগ দমন করিবার অভি- 
প্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিরা অনৃগ্ত হইলে অন্ঠান্ত বাখাল- 
নালকেরা ভীত হইয়! পুরবাসিগণকে ও রাজ্াবাণীকে সংবাদ প্রদান 
করিল। বৃন্দাবনগৌরবকে চিরতরে হারাইবার আশঙ্কায় ব্রজ 
বাসিগণ ও উন্মািনীপ্রাষ মাল যোদ্ধা ছুটিথা হদ্দের নিকট আসি- 
লেন এবং নয়নের মণি কৃষ্চচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া বাদন 
করিতে লাগিলেন । ইতিমধো শ্রীরু্ কালীয় নাগকে দমন করিয়া 
ও তত্কর্তৃক বিশেষ তাবে সম্পূর্জিত হইয়া জল হইতে কুলে আসিলেন ও 
পিতামাতার চরণ বন্দনা ও অন্তান্ত গোপগণকে সান্ত্বনা করিলেন। 
সন্ধ্যা তখন আগতপ্রায় । কৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হুইয়া নন্দরাণী 
গোপালের কল্যাণে সেই স্থানেই উৎসব ও রাত্রিবাস করিবার ইচ্ছ 
প্রকীশ করিলেন। রাণীর আদেশে তৎক্ষণাৎ স্থান পরিষ্কত 
হইল ও থাগ্ছদ্রব্য সংগৃহীত হইল। নানাবিধ আমোদ প্রমোদে 
অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হইলে সকলেই যে যেখানে পাইল শয়ন করিল 
ও কর্ণর্লাস্ত দেহ শীঘ্রই নিদ্রার কোলে ঢুলিরা পড়িল। ব্রঙ্বাসিগণ 
যখন বধুণ্ডি-মগ্ল হইয়া নিদ্রাস্খ অনুভব করিতেছিল তখন 
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নিকটস্থ বন হইতে সহস1 প্রজ্জলিত ভীষণ দাবানল সগগ্র 
ব্রজমগুল গ্রাস করিবাঁর জন্যই যেন ছুটিনা আসিতে লাগিল । অগির 
প্রচণ্ড উত্তাপে ও শব্দে ব্রজবীসিগণ জাগরিত, ভীত, চ্টিত ও 
ক্ষণকালের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইযা পড়িল। রাণী প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়--্ঠাহার সর্বস্বধন কানাই বলাইকে এই সর্বগ্রাসী অগ্নি হইতে 
কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন ভাবিরা ম্স্ঠির হইলেন। অনন্তশক্তি- 
ধারী শ্রীকৃষ্ণ মাতার ও অন্যান্য গোপরন্দের ব্যাকুলতা দর্শনে সেই 
ভীষণ অগ্নি পান করি! ফেলিলেন এবং নিকটস্থ কুগে মুখ প্রক্ষালণ 
করিয়া শ্মিতহাস্তে সকলকে ম্মভিনন্দন করিলেন। গৌরবে বাণীর 
মুখ উত্ভতাসিত হইল, তিন সন্গেহে প্রিহিম পুল্রকে কোলে টানিয়। 
অজঅ চুম্বনে অভিষিক্ত করিলেন। পুক্রজ্ঞানে মুগ্ধা মাতা 
ক্ষণিকের জন্যও বুঝিতে পাবিলেন নাযে ৭ কোন অত্যাশ্রর্য শক্তি- 
ধাকী বালক তীহাকে গুনকপে মঙ্ধ করিতেছে! প্রভাতে সকলেই 
মহ] উল্লাসে বৃন্দাবনে ফিবিলেন | শ্রীকুঞ্চ অগ্রিনিব্বাণ করিয়। এই 
কুণ্ডে মুখ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, এইঞন্য ইহাকে দাবানলকুণ্ড বলে। 

কালীদহ--এই হদে কালী শাগ নাস করিত। একদিন শ্রীরুষ$ 
অন্যান্য রাখালবালক-পহ গোচারণ ক'রতে করিতে এই হদেব নিকট- 
বত্তা হইলেন। দুর হইতে হদের নির্মল স্বচ্ছ জল দেখিরা অনেকেই 
উক্ত দ্ধলে পিপাসা নিবারণ করিবে স্থির করিয়াছিল । কিন্তু হদের 
নিকট আসিয়া বালকগ দেখিল, জল বিবর্ণ ও বিষাক্ত--পিপাপায় 
জল পান করিতে না পারিয়' সকলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া 
জল পান না করিতে পারিবাব কাঁবণ জানাইল। শ্রীকুঞ্ণ কাত্ণ অন্ু- 
সন্ধান করিতে হ্দপনিহিত কদন্ব ক্ষ হইতে জলে ঝাপ দিলেন এবং 
মুহ্র্তমধ্যেই কালীয় ও অন্যান বিষধব কর্তৃক আক্রান্ত হইয়! হদের 
যধো অনৃষ্ত হইয়া “গলেন ৷ রাখালবালকেরা শ্রীকঞ্তকে সর্পকর্তৃক 
বেষ্টিত ও জলমধ্যে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া মহা ভীত হইয়। বৃন্ধাবনে 
'আগমনপূরবক ব্রজবাসীদের উক্ত সংবাদ প্রদান করিল । 

ব্রঞ্বাপী গোপগোপিকাগণ বালকগণের মূখে প্রীকফের কালীর 
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হদে প্রবেশের বার্ত। শুনিয়া সকলেই হইদ্দের নিকট আমিলেন এবং 
শকষ্চকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন । শ্রী 
মাতাপিতা ও অন্তান্ গোপগণের আগমন জানিতে পারিয়া 
শীঘ্র দুষ্ট সর্পকে দমন করিবার অভিপ্রায় সর্পকে আকর্ষণপৃক নিশিষ্ 
করিতে লাগিলেন। সর্প কষ্ণকর্তৃক নিশ্পোষত হইয়া অত্যন্ত কাতর 
হইল ও তাহাকেই স্তব করিতে লাগিল। নাগরাজকে ভীত ও দমিত 
দেখিয়া, তাহার প্রত রুণা'রশ শ্রীরুঞ্চ তাহার সহত্রফণাধুক্ত 
মন্তকে দাড়াইলেন ও মধুর বংশীধবনি করিতে করিতে জল হইতে 
কূলে আসিয়া! পিভামাত। € অগ্ঠান্ত সকলকে সাস্বন। করিলেন। সেই 
অবধি এই হৃদ বৃন্দাবনের অন্তম শার্ঘরূপে পুঁজত হইতেছে। 

আদিত্য গীর্ঘ বা ুর্্যঘাট _অঞ্াখদনমোহনজীর পুরাতন মন্দিরের 
নিকট যমুনার ঘাটগুালকে স্র্ধাথাট বলে। শ্রীরু্ কালীয়নাগকে 
দমন করিবার জন্য বহুক্ষণ জলমধ্যে ছলেন তজ্জন্ শীতার্ত হইয়৷ এই- 
স্থানে রৌদ্র উপভোগ করিতে আসেন এবং দ্বাদশ আদিত্য নিজ নিজ 
তেজ দ্বারা তাহাকে সেবা করেন। ইহার অপর নাম পুষ্কন্দন তীর্থ। 

সিঙ্গার বট--এইস্থানে নানাবিধ ফলফুলে শোভিত কুঞ্জমধ্যে একটি 
বটবৃক্ষ ছিল--এই গাছের তলাণ বাসয়া কঞ্চপ্রেষ-পাগলিনী রাই 
নিঙ্জ হস্তে প্রেমাম্পদের তৃপ্তির নিমিশ সিঙ্গার অর্থাৎ বেশ করিতেন । 
মুরলীমোহনের অমৃতশ্রাবী প্রাণগলান খংশীধ্বনি শুনিবার জন্য কৃষ্ণ- 
গতপ্রাণা গোপবালারা আম্মহারা হইয়া গোপনে ছুটিরা আমিতেন 
এবং শিথিল কবরী বন্ধন করিয়া নানাফুলে ও [চত্র বেশে সজ্জতা 
হইয়া] এহ স্থানেই কালাচাদদের অপেক্ষ। করিতেন । 

হায়! এখন সেই অতীতের কোনই চি নাই-_-আছে শুধু মুগ্ন্থৃতি ! 

সিঙ্গারবট হইতে পুনরায় কেশীবাটে আিপেই পরিক্রমা পূর্ণ হইল। 

পরিক্রম! পূর্ণ করিয়া আমর! জয়পুর বাজার মন্দিরে ফিরিয়া 
আসিলাম ও সেই রাত্র সেইথানে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস 
সকালে অন্ঠান্ত যাত্রীর সহিত মিলিত হইলাম । 


/ াাতশারঞি * 


হরাদেব। 


(শ্রীরণীকান্ত বস্তু 

পাটবাউসীর সন্পিকটে নারায়ণপুর জনপদে অজনাত নাষক 
জনৈক সর্বশাস্ত্রবিশারদূ ব্রাঙ্গণ বাস করিতেন। অজনাত্রে 
শাস্ত্রে যেরপে অসাধারণ অধিকার ছল, সর্বামূল।ধার জগদাশ্বরেও 
সেইরূপে পরানুরক্তি ছিল। তাহার ভাধ্যার নাম পাব্জিতী। 
ব্রাহ্মণ-দম্পতী বনৃকাল পুওর-মুখ-্দর্শন সুধে বঞ্চিত হিলেন। ক থত 
আছে, একদা! অজনাতভ স্বপ্প দর্শন কারুলেন শঙ্ক-চক্র-গদা-পন্পধারী 
পীতবদন মুরারি তাহার নিকট উশন্থিত হইয়া বলিলেন, “ভক্ত 
অজনাত, শীদ্রই তুমি মহাগুণসম্পন্ন এক পুজ্জ লাভ করিবে”। 
অজনাভের জদর় আশায় নৃত্য করিতে লাগল । যথাপদময়ে তাহা, 
আশাতরুতে ফল ফলল। পাবিঙ্গীভা অক্ব্দত্রী হইলেন। ১৪১৫ 
শকর ভাদ্র কষ্ণাপঞ্চমীতে পারিগাতী দেবী এক পুত্র সন্তান প্রসব 
করেন। ইনিই শীর্দেশোল্িখত স্বুপ্রসদ্ধ ধর্মপ্রচারক হরিদেব। 

হরিদেব বালাকাল হইতেই অতান্ত ধন্মপ্রবণ ছিলেন । যাতৃ- 
পিতৃ-বিয়োগান্তর তিনি একান্ত মনে শ্রীহরির ধ্যানে নিবিষ্ট হন। 
তিনি যতই হরিনাম সুধ। পান কবিতে লাগিলেন, ততই তাহার 
তৎ্পানাগ্রহ আরও বন্ধিত হইতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে তিনি 
ধর্মপ্রচাণে ব্রতী হইলেন । 

পাজোপদ্রববশতঃ হ্বিদেধ পুব্বাবাসস্থানে তিষিতে না পারিয়। 
হাজো গমন করেন ও তৎপর যালীপারাধ উপস্থিত হন। এই 
স্বানে খাগরামালী নামক জনৈক ব্যক্তি বাপ করিতেন । তিনি 
হরিদেবকে স্বগুহে আনয়ন কলিধা পরম ভক্ভি-সহকারে তাহার সেব। 
করেন। হরিদেব সুপ্রসন্তপ হইরা খা রামালীকে ভক্তিতন্ব শিক্ষ! 
গ্রদান করেন। অতঃপর জগন্নাথ দর্শনার্থ তিনি শ্রাক্ষেত্রা তমুখে যার 
করেন। জগন্লাথদেবের মন্দিরের দ্বারে তাহার সহিত শ্রীণঞ্ষরের 
সাক্ষা্ড হয়| | 


৬৩২ উদ্বোধন । [১৯ বর্ষ-+১*ম সংখা। 


শ্ীক্ষেে হইতে প্রত্যাগমন করিঘা হরিদেব প্রথমতঃ বরলু চুঙ. 
পাঁটবাউসী ) ও তত্পর দন্তপুরে গমন করেন। তিনি অতিশয় 
অতিথি-পবাঁষধণ ছিলেন । অতিথিসেব! তাহাব অবশ্ট কর্তব্য-কম্ম- 
সমৃতের অন্যতম কপে পবিগণিত ছিল। কিন্ত তিনি এক্ষণে ষে 
স্থলে বাস করিতেছিলেন, তথায় অতিথি সেবার বিশেষ অস্থবিধা 
হইতেছিল । উক্ত কারণে তি'ন অবিলম্বে তত্স্তান ত্যাগ কর্িলেন-_ 

অতিথি সেবাত জানা সর ধর্ম পাই। 
আঁকে জানি এত থাঁকিবাক নছুয়াই ॥ 

হবিদেবের বিখাঁহ কবিখার ইচ্ছা চিল না; কিন্ত ভক্তগণের 
অন্থুরোধ লঙ্ঘন কবিতে না পারিয়। তিশোনুনা নামী জনৈক ব্রাহ্মণ 
নয়াব' পাণিগ্রহণ করেন । তিলোৌতমাদেবীর গর্ভে ভুবনেশ্বরী 
ও বনযালা নাষে ঢুইটী কন্তা এবং দামোদর নামক একটী পুত্রের 
জন্ম হয় । ভুর্ভীগাক্রমে পুত্র দমোদবেব অকালে অপমূতা হয়। 

হবরিদেন বহরী শ্রামেব সন্িকটে নৈসর্গিক শোভা সমাধুজ 
এক স্লে প্রথম সত্র স্থাপন কবেন । এই সব “মানেরী সত্তর” নামে 
বিখ্যাত । কথিত আছে, সনক্ত শঙ্কবদেব ও দামোদর দেব একদা 
হরিদেবের বাসস্কানে গমনপুব্বক ক্ষোন কাঁধ্য দ্বারা তাহার মান 
বর্ধন করেন। উক্ত মহাপুকষগণ হতিদেরের এইরপে মান বর্ধন 
করায় এ সত্রের নাম “মানেরী সত্র” হয় । অতঃপর হরিদের আরও 
নানাস্থলে সত্র স্কাপন করিয়া দেশ মধ্যে ধর্প্রচারের সুব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই “মানের সব” হইতে পাটবাউসীতে 
ধার্মিক প্রবর শঙ্করের নিকট গমন করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। 
ধর্শপ্রাণ মহাপুরুষগণ এইরূপে পাব ধঙ্মালোচন। দ্বারা স্বগণয় 
সুখে কালাপনয়ন্ন করিতেন । 

একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ হরিদেবের পরীক্ষার নিমিত্ত তীহাকে 
কিঞ্চিৎ বিষ পান করিতে অনুরোধ বরে ।ও ব্রাঙ্গণগণ আরও কতিপয় 
সাধুপুরুষকে এইরূপ অন্গুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার উহাতে 
সপ্ত হন মাই। হরিদেবও প্রথমতঃ বিষপান করিতে অসম্গত 








কার্ডিক, ১৩২৪।] হরিদেব | ৬৩৩ 


৯ সপ্ন 





হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত পীঢ্রাপীড়িতে অবশেষে 
ইষ্টদেবকে চিন্তা কৰিতে করিতে বিষপান করিরা ফেলিলেন | 
ফলে তিনি কিয়ৎকাল বিনুপ্তসংজ্ঞ ছিলেন। যাহা হউক পরে চৈতন্ঠ 
'লাত করিয়। ব্রাহ্মণগণের খিল্ময় উত্পাদন করেন | 
হরিদেবের ধর্মমত নিয্োদ্ধ,ত পদ হইতে সংক্ষিপ্ত রূপে অবজ্ঞাত 

হওয়। যায় ।-- 

হরির একান্ত ভক্ত আছে নিরস্তর। 

হরি হেন মানি তান্ক কণিয়। আদর ॥ 

স্নান করি মাধবব স্তেত্র* বুলিবা। 

পঞ্চ উপচারে হরি পুঙ্জগাক করিবা ॥ 

তাত পরে মাধবক করি স্ততি নতি । 

শির নমস্কার কবি করিবা ভকতি ॥ 

নির্দাল্য তুলসী লই প্রসাদ ভূপ্জিবা 

আনন্দ করিয়৷ হবি কীর্তন করিবা ॥ 

শ্রবণ কীর্তন ধর্শ করিবা সদায়। 

ভাগবত ধর্মব এহি সে অভিপ্রায় ॥ 

বেদব বিহিত কম্ম সদায় করিবা । 

কদাচিতো মহস্তক নিন্দা ন করিবা ॥ 

প্রাণী হিং ন করিবা কৈলো৷ সারে সাব 

প্রাণী হিংপাঁও পরে পাপ নাহি আর ॥ 


ধা 








সংকথা । 
যতদ্ধিন না গুরুর উপর ঠিক ঠিক তক্তি বিশ্বাস হয়, ততদিন 
যার তার ক্ষাছে উপদেশ নিচে যেতে নেই। তাতে গুকুর উপর 
সংশয় আস্বার সম্ভাবনা, একবাব গুরুতে সংশয় এলে তা দূর করা 
ঘড়ই কঠিন হয়ে ঈাড়ায়। 


৬৩৪ উদ্বোধন । (১৯শ ধর্ষ--১*ম সংখ্যা । 





যতাদন না আশ্মপান্গাৎকার হয়, ততদিন ইষ্ট ও গুরু এক 
বোঁধ হবেই না, হাজার বিচার কর আব বুদ্ধি খাটাও সংশব আস্বেই 
আস্বে কপ্ত একবার যর্দ কখনও আত্মসাক্ষাৎকার হয় তখন 
সমন্ত সংগয় নাশ হয়ে যয় এবং গুরু ও ইষ্ট এক বলে বোধ হয়। 
রী ্্ গা 
কিছুলিন জপধ্যান করে. ভগবান লাভ বা আম্বোন্তি হল না 
বলে জপধ্যান ছেডে দিতে নাই। ছেশ্ড় দিলেই তুমি গোঁড়া 
নাস্তিক হরে দাড়াবে । মনের অবস্থা যখন এ্ররূপ হয় তখন বড় 
বড় মহাজনদের কর্ম দেখতে হয়, মনকে বুঝাতে হয় তারা যখন এ 
উপাদ্ে ভগবান্‌ লাভ করেছিলেন তখন আমিই বা লাত কর্ব না 
কেন? তাদের জীবন আদর্শ কবে আবার কোমর বেঁধে কাজে 
লেগে যেতে হর। অধ্যবসায়ে কি ন। হনব । 
ক স্‌ ক ্ 
জপধ্যান করতে কর্‌তে আলস্, জড়তা, তন্দ্রা এসে থাকে-__ওটা 
শরীবেরই ধর্ম! এই সব জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে-__ 
না হয় একটু আধটু পায়চারি কর্লে-মালস্ত চলে গেলে তখন 
আবার বলে । এইরূপ ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা এ সব আপদ্‌ 
চলে যায়। 
স ক ক রা 
মুখে অনেকেই বলে থাকে যে হারা ইচ্ছ। করলেই তাঁদের 
কু সংস্কারগুলেো নাশ করে ফেল্তে পারে, কিন্তু সংস্কার নাশ 
কর্নেওয়ালা ত একটা দেখি না! যার সংস্কার নাশ হরেছে সেই 
অন্যের সংস্কার নাশ কর্তে পারে। এই জনই এরূপ সৎসঙ্গের 
দরকার হয় । কেবল তাদের কাছেই গেশে তাদের সদৃগুণে কুসংস্কার- 


সমূহ অস্তে আস্তে চলে যায় এবং সুসংস্কার প্রবল হয়ে উঠে। 
রা কা গাঁ ক 


তবে শুধু বৈদ্যের বাড়ী গেলে কি হবে; ওঁধধ এনে 'খেতে হবে, 
তবে না রোগ সাবৃবে। কেবল সাধুর কাছে ঘুর ঘুরে বেড়াবে কি 
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হবে? তাদের কাছে থেকে উপদেশ পেযে তদন্থুরূপ কর্ম করতে হয়, 
তবে ত হুয়। 
রা ৬ ঁ কা 
'ভগবান্‌ জীবের কর্ম দেখেন জন্ম দেখেন না। বামুনের ঘরে 
জন্মে যদি সত্কর্ম নাকনে শাতে 'কহবে? নীচ ঘরে জন্মে ষে 
সৎকর্ম করে, ভগবানকে শক্তি খিখাস কৰে তার জন সার্থক। 
পু পা চি খা 
পরের অনিষ্ট ও হিংপা করে ভীন আনন্দ পায় তাই ত অনিষ্ট 
ও হিংসা করে । যেপরের হি"সা বা অনিষ্ট না করে আনন্দ পায় 
তার আনন্দই ঠিক আনন্দ। এ্ররূপ হতে থেলে ভগবানের বিশেষ 
দয়া থাকা চাই । 
ক রর এ রা 
পাগুবেরা ষধন বনবাসে ছিলেন তখন একদিন হুর্বাসা মুনি 
ছুয্যোধনকে জিজ্ঞাসা কল্লন কখন পাগবদের সঙ্গে দেখা করতে 
যাই। হূর্য্যোধন কপটভাবে ছুন্বাসা যুলিকে বল্লেন, সন্ধ্যার 
পর দেখ! করতে যাবেন। কান্ণ, দ্বর্ধ্যোধন জান্ত যে হুর্নাসা মুনি 
অতি কোপনস্ব ভাব, পাগুরবের। 5 শানুতন্ত্র অবলম্বনে জীবনধারণ করৃছে ; 
সন্ধ্যার সময় আহারাদি শেষ হযে ফখে তখন আব তারা মুনিকে 
অহারাদি দিয়ে অতিশি সঙ্কাবে সমর্থ হবে না। কিন্তু 
ছুর্বাপামুনি ভাত না বুঝে মনে কৰ্লেন যে' পাগুবেরা হরত দিনের 
বেলায় শিকারে পাবে সন্ধ্যার সব সকলে একত্র থাকবে তাই 
ভুর্যেযাধন তাঁকে সন্ধ্যার সমর যেতে বল্লেন। এই তেবে তিনি 
সন্ধ্যার সময় দেখা করতে গেলেন। ছুব্বাসা যুনিকে দেখিবামান্ত 
যুধিষ্ঠির ত কাপতে দাগলেন -মাজ বু'ঝ পাওবকুল ধ্বংশ হল। 
সন্ধ্যা উতীর্ণপ্রা় দেখে হুব্বাস। মুনি নর্খদ্দবাতীরে সন্ধ্যা কর্তে 
গেলেন এবং বলে গেলেন আজ আমি এখানে আহার কর্ব। 
যুধিষ্ঠির তখন ত তীকে 'অ!মার মহাভাগা' বলে আপ্যায়িত করিলেন ! 


পেঙধিন আবার হাদশী; মুনি একাদ্শীর দিন থেকে উপবাসী 
এ 
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আহেন। আশ গৃহে কিছু আহাঘি নাগ! বৃষির এইরূপ অবস্থা] 
কথ করে সথা শরীক ওকে ডাকতে লাণলেন, এপ্িকে শ্রীরুষ্ণ তার ডাকে 
স্থিৰ খাকৃতে না ণেরে দৌপনীর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। 
ড্রোশদী কিন্তছর্ধাপার ব্যাপাপ কিহঠ গ্গানেন না-তিনি সথাকে 
দেখে রঙ্গরস আন করে দলেন। কম কাকে বল্লেন আমর 
রঙ্গতরপ ভাল লগ না-আম'ব বড় হৃধ্গ পেবংছ ঘরে যদ কিছু 
থাক তদাও। ত্রেপদী খল্ঃলন, খা ঘরে যে কিছু নেই। তা 
যাই হোক যা একটু হিল তাই দিব জল ধেরে টেকুর তুল্তে 
তুলতে চলে গেলেন। 

এদিতক ছুরাসানুনর দেবী হন্ছে দেখে ঘুপিষ্টির ভীমকে তার 
খবর আনত পাঠালেন । ভীম শিহ্ষে দেখে যে ছুাসা মুনি ঘুমুচ্ছেন। 
ভীমকে তিনি বলে দ্রিলেন আজ শবীরট। বড় ক্রাগ্থ, আঙ্গ নার কিছু 
থার না কাল উপবাসের পারণ কর্ব। এই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠির 
ভাবতে লাগলেন সমস্তই শ্রকৃষ্ণের দেল । 

এইক্জপ ষারাই ভগবানের উপন নিরর করে থাকেন, তাদের 
আর কোনও বিপদ্‌ আপদৃ উপস্থিত হয না। আরও বোঝ! যায় 
যে, শগবান যার উপর সন্ধষ্ট সকলেই তা প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। 


৮০৮৮৮ পপ | $ শি 


বিদ্যাদানের শুভযে!গে'দয়। 


রমণীগণের জীবন ভারতে বর্তধানকালে কি তাবে পরিবর্তিত 
হওতা উচিত--পাশ্চাতা মাহলাগণ সখাক্ে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত 
হইর1 আপনাদ্রিগকে গৌরবান্বিতা জ্ঞান করিতেছেন ভারতের কন্তা" 
গণকে সেই সকলের কতদুব প্রদান চর্বব্য.--গ্রহৃতত সমস্ত সকলের 
মীমাংসাস্থলে পূঙগাপাদ স্বামা বিবেকানশ? বলিভেন-- 

“্রাঙ্া(তর দ্াবন ও সামগ্রিক অধকার সন্বন্ধে সকল ক্লথ! 
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যে 


রযণীগণের দ্বারাই নিরূপিতশ হওয়াই উচিত কারণ, তাহাদিগের 
ক্যায্য অভাব ও অ.কাজ্। যাগ হাদবঙ্গম করিতে অনেক হ্থলে 
নিঃস্বার্থ পুরুষগণেরও সামর্যো কুলার না। অতএব বোঁকযুগে রমগী- 
দিগকে পুরুষের গ্ান্ব যেত্রপে মমহাতব উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হইত 
এখনও &?প করির। অন্ত সকল নুর -আমাদিগের নিরস্ত থকাই 
কর্তব্য । উহাতে সুশিকিতা স্বার্থ (৫শৃন্া মহিলামগুলী,সীত সাবিত্রী- 
প্রমুখ ভারতের জাতীয় বনণা-মানর্শ অকুঞ রাখিনা নারীগীবন নিক- 
মিত করিবার বর্তমান যুগোপবে,শী শরমাবপী নিজপণপূন্বক সমাজের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পশাবিবেন ৮ 

শিক্ষা কাহাকে বলে -৭ই এখর উত্তরে তিনি বলিতেন'_ 

"অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শনি আকর বর্ষ, - প্রততাযক নরনাবীর 
অভ্যন্তরে স্প্তের শ্যাম অপস্থান করতেছেন, পেই ত্রদ্ধতে জাগরিত 
করাই শিক্ষার প্রক্কৃুত উদ্দে”। এ কথা অন্ত প্রকারে এই ভাবে 
বলা যাইতে পারে-মানছবন ভিতরে যর্দ জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত 
প্রঅ্রবণ বিগ্ভান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখন 
জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে প্রত না। বহিঃপদার্থ ও বাহিরের 
উপায় সকল তাহার অন্তরে চোন প্রকর চান বা শক্তি প্রবিষ্ট 
করাইয়! দিতে পারে না, কিন্তু ঘ সকল আবরণ তাহা অভ্যন্তরে 
জান ও শক্তি প্রকাণ্রে অন্তরায় হইয়। দণ্ডায়মান সেই সকলকে 
অপসারিত করিতে মাত্র তাহা সহায়তা করিতে পারে। ধঁ' 
আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সক তাহার ভিতরের অনন্তর জ্ঞান ও 
সীম শক্তি শত সহত্র মুখে প্রবা'হত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রযে 
সর্বজ্ঞ এবং জগৎ-হৃষ্টি কর্তৃত্ব ভি অন্য সর্বপ্রকার শ্িতে ভূষিত 
করিয়া তুলে। অডএব এ আবরণপযৃহ দূরাভূত করিবার বিশিষ্ট 
উপায় সকলই শিক্ষ। নামে অভিিত করিবার যোগ্য ।” 

ক্বামিঙ্গীর শিক্ষাসন্বন্ধী পৃৰ্বোভ্ত নিয়োগ মুব্যভাবে অবলম্বন 
করিয়া বেলুড়মঠের কর্তৃশক্ষগণ ক'লকাতা বাগবাঙার পললীস্থ বন্পাড়া 
লেনে, ১৭ মং ভাড়াটিয়া ধাটাতে। বালিকা ও অহঃপুরচারিকাগণের 
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সেবাকল্পে শিক্ষামন্দিব প্রতিষ্ঠাপুন্বক, [বগত পঞ্চরশবর্ষকাল উহার 
কার্য পরিচালনা কবিয়া আপিতিছহেন। ভারতেব কল্যাণসাধনে 
আজীবন ব্রতধাবিণী, গুক্গত প্রাণ। পরমবিছ্বা সিষ্টাব নিবেদিতা ও 
পিষ্টার ক্রিষ্টিনা নাম়ী পাশ্চান্ডয ব্রন্মচাবিশীদ্ধব সাংসা রক সর্বপ্রকার 
ছুঃখ-দৈন্য স্বেচ্ছা বরণ কবিধা লহযা এ মন্দিরে আবাধ্য দেবতার 
উদ্বোধন, আনাহন ও প্রীণবখন পুত্রঠলন অন্তর হয পুজষ দভভ নিঘুক্ত 
থাকিয়া এ দীঘকাল তাহাদগ7ক স্হাধতা ক(ব্ব।ছেন । আবার বিদ্যা- 
রূপিনী দেবীর আসন ও প্রসরত। এক্ষণে এ গ্ভানে বহুজনহিতায় চির- 
কালের নিমিত্ত অচল অটল রা খবাব কামনার ভাবতেব পুত্রকন্তাগণের 
প্রকৃত তগ্রীস্থানিয়া, পৃতস্বভাবা নিবে দহ», সহ্চরী সিস্টার ক্তিষ্টিনার 
হস্তে কার্ধ্যভার অর্পপুর্বক শিজ জীবন এ যঞ্জানলে পুণানুতিস্বরূপে 
প্রদান করিয়াছেন। 

এরূপ অদুষ্টপূর্ব নিষ্ঠ, ত্যাগ ও তপস্। প্রভাবে শিক্ষামন্দিরে যে 
শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে শাহার পাবচৰ বিগত পঞ্চদশবর্ষের কার্ধ্য- 
সাফল্যে পাওয়! যাইতেছে । আকাশবৃত্তি অবলম্বনে নীরবে এতকাল 
পর্য্স্ত অবস্থান করিলেও সাতণতের অধিকসংখ্যক বালিকাজীবন 
উহার সহাষে বিদ্ভার পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে । আন্দাজ 
তিনশত অন্তঃপুরচারিণী রমণী এই মন্দরে সমাগতা হইযা উক্তশিক্ষা 
লাতে ধন্ঠ] হইয়াছেন! এবং দুহশত দরিদ্রা কুলকামিনী শিল্পা কার্ধ্য- 
সহায়ে জীবিকা অঞ্জনের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয1 আপনাদিগের ও 
সমাজের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইয়াছেন । হহাদিগের মধ্যে কতক- 
গুলি মহিল। এই বিগ্যালয়ে পাঠ সমাপনাগ্তে অন্তর শিক্ষয়িত্রীর পদে 
প্রতিষিতা হইয়াছেন ; কতকগুঁল এই শিক্ষামন্দিরে এ পদ গ্রহণপূর্বক 
পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং একজন কলিকাতার 
লেডী ডাকরীন ্লাসপাতালে তিন চারি বংসর শিক্ষালাভ করিয়া 
পীড়িতের সেব! ও ধাত্রীবিছ্যা্ন পরীক্ষার সপম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া এই 
বিষ্ভালর়ের ছ'ত্রার্দিপকে প্র দকল বিদ্ভাখ শিক্ষিতা করিতে এবং 
নর্ধপ্রকারে সাহায্য করিতে মর্রতী হইয়াছেন। অপর ফেহু কেছ 


কান্তিক, ১৩২৪।] বিষ্াদানের শুভযোগোদয় ৬৩৯ 


এখানে শিক্ষালাভের পরে এইঙ্প শিক্ষামন্দির অন্তর স্থাপন করতে 
সচেষ্ট ইয়াছেন। এ বিষষের দুষ্টাগস্ববপে ক্লকার সত্তর 
গঙ্গার পশ্চিমকুলে অবস্থিত বালিগ্রামে এই বিগ্ভালবেপ শাখান্ুুপ 
পরিগণিত যে বিষ্ালয় গত সাত বসব আন্দাজ কাল প্রতিঠিত বহি- 
যাছে তাহার উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। 

এন্পে ভারতের জাতায “্ম্নীগীবনাদর্ণ সত ভাসে অক্ষর 
রাখিয়া এই মন্দিরের পরিচালকগণ বঞ্ষান মুগ বিজ্ছান ৮ তহৎপন্মত 
শিক্ষাপ্রণালা উহার সহিত অপু পাষগ্চম্ে সশ্মিত'ত শিম! নবহাশুব 
শিক্ষা প্রদানপূর্বক ছারীদিকে অনৃষ্টপুর্র নবীন শন্থশান ও উ'সাহে 
অনুপ্রাণিত করিষাছেন। ত্যাগ, তণন্তা। সংযম এবং পপণ্হতত 
জীবনোত্সর্গকরারূপ বত স্বাং অনুঠান্পুর্বক তাহারা তাহাদিশকে 
বৈদ্িকধুগের ব্রন্ষচারিশীদিগের ভ্যাঘ উ৪তগাপণ। হইত একপিতক 
যেমন শিক্ষা প্রদান করিরাছেন আন্ত ণনক্ষ পেগকণ শা।টিক মর্যাদা 
ও সন্ত্রম অটুট বাখিঘ্বা যাহাতে তাহা আব ক হইউ,ল আমাৰ শা 
আপন স্বন্ধে লইয়া জীবন্যাএা নিব্বাহ করিতে পাবে তদ্ধণ কনা ও 
প্রণালী নির্দেণ কাররা দিরা তাহাদিগকে কনম্মঠ ও আন্মনিভধশীন 
করিয়। তুলিয়াছেন। 

যে বিচ্যামন্দির উন্ধপে প্রকৃত শিক্ষাৰ বিস্তারে অন্ঃপুরচারিনী 
বমণীগণের জীবন অপুর্ব মহিখান্নিত করতে এতক্কান ধবিবা সচেষ্ট 
বৃহিয়াঁছে. জটিল জীবক। পমস্তা। লযানাতন্ৰ সথ নন্দেধ করুরা বিব। 
যাহা অনেকগুলি দরিদ্র কুলকামিনী প্রাণে আশার সঞ্চাব উপস্থিত 
করিয়াছে এবং আপনার ও অশব্বে যথার্থ উন্নততিসাধন ব্রতী 
করিয়। & পথের সকল বাধা-ধক্রকে কঠোর ধৈর্ধা ও সংযষ সহায়ে 
জয় করিতে যাহ! ছাত্রীগণকে সমর্থ। করিবা ছ--তাহ্াব উন্নতিকল্সে 
সহায়ত! করতে আমরা অগ্ত সকর নরনারীতে আহ্বান করিতেছি । 
হে পাঠক, ৬5গবতীর সাক্ষাৎ প্রতীকম্বপ্ূপা যাতা, ভগিনী, জারা ও 
দুহিত। প্রস্ভৃতি'আস্মীয়। রমণীগশের নিকটে যে স্গেহ, আবর, সেব। 


ও তাঙ্সবাস! আবীবম লাঁত করিম তাহা '্মরণপৃর্জধক কৃওগ্ঞতা পুর্ণ 





৬৭৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ-১*ম সংখ্যা | 





০ 


হৃদষে তাহাদিগের জাতির উন্নতিসাধনে অগ্রপর হও! হে পাঠিকা, 
শ্রীভগবানের মঙ্গলমর বিধান যদি "তামাক ধন-জন-সম্প'দ ভূষতা 
করিয়া থাকে তবে দেশেবঃ দশের এবং [শেষতঃ নিজ জাতির 
কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইরা এই কার্যে সাবতা কর। উপযুক্ত 

নে এবং ভবনে এই শিক্ষামান্দর চিন্হ'য়ীঠাবে প্রতিঠিত কর। হে 
ভ্রাতা ও ভগিনিগণ, ভোম'দের বরানতার উপরে নিভর করিয়াই 
আমরা এই বিদ্যালয়ের জন্য বাগব।জার পল্লীর নিবেদিতা লেনের 
অন্তর্গত আঠার কাঠা আন্দাজ ভূমি উনত্রিণ সহস্র দুদ্রান (২৯০০২ 
টাকা ক্র করিতে অশ্রপর হহম্াছি! এজাম হস্তগত হলে কলিকাতার 
বন্দেমাতরম্‌* সম্প্রদায় এই শিক্ষা মন্দিরের জন্য যে ৮০০০২ টাকা 
আমাদ্দিগের নিকট গচ্ছিত রাখিরাঙ্থেন তাহার সহাযে বাট নির্মাণ 
কার্ধ্য আরম্ভ করিতে পারব। দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা 
বিবেচনা করিয়া যাহা দান কর যার তাহাই সান্ধক দান এবং 
অন্নধান অপেক্ষা বিছ্বাদানের বিশেষ মহম। শাস্ত্রে নির্দে্ট হইয়াছে। 
এব্ূপ সাব্বিকদানের শুভাবপর সন্গুধে উপস্থিত ক রয় আমরা আজ 
তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। যাহার যখাশক্ত প্রদানপৃবিক অশেষ 
পুণাপঞচয়ে ধন্য হও, কৃগকতার্থ হও। জানিও এই শুভানুষ্ঠানের 
সাহাযকনে তোমরা যাহা প্রদান করিতে তাহা শতগুগ বদ্ধিত 
আকারে সাষাঞ্জিক কল্যাণবূ্পে তোমরা অচিতে কিরাইয়া পাইবে । 





পরমকারুণিক শ্রীতগবানের শ্রীপাক্পন্সে প্রার্থনা তিনি দাতা এবং 
গৃহীতা--মামাদিগের উভয়কে, এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নিজ নিজ কর্তব্য 
সাধনে শুভ বুদ্ধি ঠে'রণ করুন।* ইতি 

( শ্বামী ব্রহ্মানন্ণ ) 








*ধিবেকানন্দ-পুংগ্্রাশিফালয় ও নিবে দত বালিকাবিদ্াপয়ের সাহাযাকল্পে বাহার 
যাহ! দেখ তাহ! নিয়লিখিত ঠিকানার প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহ ত এবং স্বীকৃত হইবে-- 
(১) স্বামী ব্রন্মানন্দ, প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিন ধেলুড়,হাওড়া। 

(২) দেক্রের্টারী, হীরামবৃক মঠ ও মিশন, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্ছি 
লেন বাগবাজীর, কলিকাতা । 


সংবাদ ও অন্তরা । 

কটক রামকৃষ্। পেলকপম্প্রদায়েব অই বাধ্িক কার্যবিবরণী 
(১৯১৬-১৭ আমা শান্ত হগগা ই সের চপ প্রা একটী হাড়াটা।- 
বাটিতে “বামকনও কটেক নামক একটা ছাধাবাপ স্থাপন করিয়াছেন । 
যাহাতে অপেক্ষাকৃত দরদ পালকগন স্ব্পবানে সহরে থাকিরা বিস্তা- 
লাভ করতে পানে, তহ্‌ন্দেগে এই কটেঙ্কস স্থাপিত হইযাছে। 
আলোচ্য বর্ষে এই'প ১৫টী বালক “কর্টেঙ্গে স্থান পাইয্াছে। 
স্থানাভাব ও অর্শভাবশতঃ কটেঙগের কর্থুক্ষগণ অনেক আবেদন- 
কারীকে স্থান দান করিতে পান নাই-হ্ানাভাব দূর করিবার জন্ত 
তাহারা কটেজের নিজস্ব একটা বাড়ী নির্মাণের জন্য একটী বিল্ডিং 
ফণ্ড খুলিয়াছেন-উহাতে বাহার যাহা অতিরুচি তাহা দান করিতে 
পারেন। 

আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যাই অধিক । তাহাদের সকলের পক্ষে 
সহরের সমস্ত ব্যব নন্বাহ কবিষ1 পড়া শুনা করা অপন্তভব। গরীব 
হইলেও শিক্ষালাভ কবিবা নিজের নতি পাখন করিব, মানুষ হইব, 
দেশের ও দশেব একজন হঈব এপস ইচ্ছা কাহার না হর? কিন্ত 
তাহাদের এই সৎ উদ্দশ্েস বষণ ভীববার বা সহানুভূতি প্রকাশ 
করিবার লোক অন্ল। এইঞ্প ক্ষেত্রে কটেকের কর্তৃণক্ষগণ যে ১৫টাী 
ছেলেরই শিক্ষালাভে সহাবতা করিঘাছেন "হাই যথেষ্ট । তাহাদের 
এই অনুষ্ঠান প্রসাব ত। লাত কক্তক এবং এই সং্-দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত 
হইয়া সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই গবীবের শন্য ছাত্রাবাপমূহ প্রতিষ্ঠিত 
হউক ইহাই আমাদের তগবৎ সমীপে প্রার্থনা । 

বোন (আমেরকা পক্তপ্রতদণ) বেদস্তপ্রচার-কেন্দের 
কার্য্য স্বামী পরমানতন্দর তন্বাবরখানে অঠি হ্ুুচঃরুনপেই চলিতেছে, 
তিনি ষে এশাণ্প এবং বেদ ও 'প্লেটো এবং দিক অধ্যাত্ববাদ? 


১৪২ উদ্বোধন ( ১৯শ' ঘর্ষ-”১*ম সংখ্যা । 





সম্বন্ধে বক্তৃতাগুল দিরাছিলেন, তাহাতে যাহারা উপস্থিত হইতেন 
তাহাদের মনে, ধাহাব| উক্ত কেখের সহিত পূর্বে পরিচিত ছিলেন 
০1, ভাহাদেরই সংখ্যা অধিক ছিল। তিনি বর্তমানে লস এন্জেলিসে 
গমন করিধাছেন ও তখাকাব উপাপানার ও ক্লাসগুলির তার পুনলবাঁয় 
গ্রচণ সপিয়াছেন। বোষ্টন কেক্দ্রের প্রবিবাপরীয় উপাসনাদ্বরর এবং 
মক্কা. সন্ধা ক্লাপটী সঙ্টার দেখমাতার তত্বাবধানেই নিরস্ত্রিত" 
হহবে। 

প্রীরন্দাবনপামন্তক আরামকৃণ্ণ মিণন সেবাশ্রমের সেপ্টেম্বর মাসের 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইথাছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, 
গত আগ মাসের ১২ জন ব্যগঠাত, আলোচা মাসে আরও ৩৯ 
জন পাত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে । তন্মধো 
২৭ হন আরোগ্য লাত করিয়া চলনা গিয়াছে ২ জন দেহত্যাগ 
করিয়াছে, ১ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছে ও ২১ জন এখনও 
চিকংসাশীন আছে। 

২৫৭৯ ভ্তনকে দাতব্য উষপালথ হইতে হষধ দেওয়া হইগ্াছে, 
তন্মধ্যে ৯৭ জন নুতন এবং ১৯৮৬ জন উহান্রেই পুনরাবর্ভক। 

এ মাসে নম জন বোগকে তাহাদের নিজ বাটাতে ওষধ এবং 
ডান্ত'র দ্বারা সাহাধ্য কা হঈরাছিল। 

উত্ত মণে আশমের মার চাদা হিসাবে ৬৯।০ এককালীন দান 
১৯॥০ মোট ৮৯২। বার হসাবে, সেবাশ্রমের জন্য বায় ১৪৮।%৯ 
ও বিল্ডি ফণ্ড হিপাবে খরচ ১০৮১০ । 


পন পিপল জি 


অগ্রহায়ণ, ১৯শ বষ। 


ীস্রীরামরুঞ্জলালা প্রসঙ্গ | 


ঠাকুরের শ্যামপুকুবে অবস্থান । 
(১) 
(স্বামী সারদানন্দ ) 


সং শাহীন নত »০ 
2১০) ..4 
ওসিকে, 


ঠাকুরের জন্য যে বাটিখানি এখন ভাড়া লওষ হইল উহ! পৃব্ব-পশ্চিমে 
বিস্তৃত গ্ঠামপুকুব ই্রাটের উত্তবপার্ণে অবস্থিত । উতন্তরমূুখে বাঁটিতে 
প্রবেশ করিথাই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাঁতাল ও স্বল্পপর্িসব রক 
দেখ! যাইত। উহ] ছাড়াই কষেক পদ অগ্রপর হইলেই ডাহিনে 
দ্বিতলে উঠিবার শিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পুর্বদিকে ছুই 
তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ঘব। সিঁড়ি দিবা এপবে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘস, উহাই সন্বসাধাবণেব জঙ্ 
নির্দিষ্ট ছল--এবং বামে, পুন্ব-পশ্চিমে বিস্তত ঘবগুলিতে যাইবাব পণ! 
উক্ত পথ দরিয়া প্রথমেই “টৈঠকখানা” ঘব নামে অভিহিত ন্ুপ্রশত্ত ঘর- 
খানিতে ঢুকিবার দ্বার--.এই ঘবে ঠাক্ুৰ থাকিতেন | উহাখ উত্তরে 
ও দক্ষিণে নারাঁওী, তন্মধ্যে উ্বেব বাবা% প্রশস্তশ্র ছিল--এবং 
পশ্চিমে ছোট ছোট ছুইখানি ঘব_. এ+থানিতে ভক্তদিগেব কেহ কেহ 
রাব্রতে শয়ন করিত এবং অপরখানি আভ্রীমাতাঠাকুবাণীর বাত্রি- 
বাসের জন্ট নিদিষ্ট ছিল। তত্ভিন্ন পাধাবণেব নিমিত্ত নিদিষ্ট ঘর- 
খানির পশ্চিমে স্বল্পপরিসর বাবাগা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার 
পথের পূর্বপার্থখে ছাদে উঠিবার [সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার 


৬৪৪ উদ্বোধন [ ১৯শ বর্ব-”১১শ সংখ্যা। 








দরজার পার্থে চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও এরূপ প্রশস্ত একটি 
আচ্ছাদনমূক্ত তাল ছিল। শ্্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এ চাতালটিতেই 
সমস্ত দ্রিবস অতিবাহিত করিতেন এবং এ স্থানেই ঠাকুরের জন্য 
প্রয়োজনীয় পথাদি রন্ধন করিতেন। ভাদ্র মাসের শেষার্ধের 
কোন সময়ে, ইংরাজী ১৮৮৫ খুষ্টাকের সেপ্টেম্বরের প্রারস্তে 
ঠাকুর, বলবামেন বাটি হইতৈ এখানে আপিয়া কিঞ্জিদিধিক তিন 
মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহারণ শেষ হইবার 
ছই এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটিতে উঠিয়! 
গিযাঁছিলেন। 

গামপুকুরের বাটিতে আসিবার কয়েক দিন পরেই তক্তগণ পূর্বব- 
পরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ 
আনয়ন করিল । মথুর বাবু জীবিত থাঁকিবার কালে তীহার পরি- 
বারবর্গের চিকি২সাঁব জন্য ভাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
ঠাদ্রে সহিত সামান্যভাতে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক 
দিনেব কগা, লক্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তাবের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, এ 
জন্য কাহাকে দেখিতে আসিতেছেন তাহা না বলিয়াই তক্তগণ 
তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন । দেখিবামার তিনি কিন্তু ঠাকুরকে 
চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বনু যত্তে পরীক্ষা ও রোগনির্ণয় পূর্বক 
ইষধ পথ্যেব ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কাঁলিবাটি সন্বস্ধীয় 
কথা ও ধন্মালাপে স্বল্নকাল অতিবাহিত করিয়া তাহার নিকটে সেদিন 
বিদায় গ্রহণ “িয়াছিলেন। যতদুর স্মরণ আছে, ভাক্তার এঁফিন 
তক্তগণকে প্রতাহ প্রাতে ঠাকুরের শীরীরিক অবস্থার সংবাদ তাহাকে 
জানাহয়া আসিতে বাঁলয়াছিলেন এবং যাইবার কালে তাহার! 
তাহাকে নিখমিত পারিশ্রমিক প্রদ্দান করিলে উহা গ্রহণ কক্রিয়া- 
ছিলেন কি দ্বতীর দিবস ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া যখন তিনি 
কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাহাকে চিকিৎসার্থ 
কলিকাতায় আনয়ন পূর্বক থ্যয় নির্বাহ করিতেছে তখন তাহাদ্দিগের _ 
গুরু ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়। আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না 


অগ্রহথরখ, ১৩২৪। ] শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । ৬৪৫ 





বলিলেন, 'আমি বিন! পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোম।- 
দিগের সত্কার্ষ্যে সহায়ত! করিব 1, 
এরন্ূপে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তা লাভ করিয়াও তক্তগণ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কয়েক দ্রিমের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে 
পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত “রিবার এবং দিবসের 
হ্যায় বাত্রিকালেও ঠাকুরের আবশ্যক মত সেবা করিবার জন্য লোক 
নিযুক্ত করা প্রয়োঞ্জন। কেবল মাত্র ব্যয় ।নর্ধবাহ করিয়া এঁ ছুই 
অভাবের একটিও যথাযথ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া তাহারা 
তথন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রী্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপুর্বক প্রথমটি 
এবং ঠাকুরের বালক ভক্তগণের সহারতায় দ্বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ 
স্থির করিল। এ অভাবদ্ধয়ের এররূপে নিরাকরণের পথে কিন্তু বিষম 
অন্তরায় দেখ। যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার গন্য 
নির্দিষ্ট অন্ববূমহল না খাঁকাধ রীভ্রীমা এখানে কিরূপে একাকী 
আসিয়। থাকিবেন তদ্বিষ় বুঝিয়! উঠ] ছুক্কর হইল, এবং স্কুল-কলেজের 
ছাত্র বালক-তক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিও এখানে আলনিয়। নিত্য 
রাত্র-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষম অসন্তোষের উদয় 
হইবে, একথা হৃদয়ঙ্ম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়াও 
ভক্তগণের অনেকে তাহার আগমন সন্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইলেন । 
দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের উত্তরের নহবৎখানায় এতকাল অবস্থান পূর্ব্বক 
ঠাকুরের নিত্য সেবায় নিযুক্তা থাঁকিলেও ছুই চারি জন বালক-ভক্ত-_ 
যাহাদিগের সহিত ঠাকুর স্বয়ং তাহাকে পরিচিত। করাইয়৷ দ্িয়- 
ছিলেন-_তাহার! ভিন্ন অপর কেহ কখন তাহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা 
বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই। এ স্বল্পপরিসর স্থানে সমস্ত দ্বিবস 
থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নামত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাগ্গদ্রব্য সকল 
ছুই বেল। গ্রস্তত করিয়া দিলেও এ স্থানে কেহ যে এরূপ কার্যে নিযুক্ত 
আছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা বাজিবার স্বক্- 
কাঁ ল পরে অন্য কেহ উঠিবার বহু পুর্বে প্রতিদিন শয্যাত্যাগপূর্ ক 


৬৪৬ উদ্বোধন। [ ১৯শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





শৌচ-গ্লানাদি সমাপন করিয্ন। তিনি সেই যে. গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন 
সমস্ত দ্িবপ আর বহির্গত হইতেন না--নীরবে, নিঃশব্দে অদ্ভুত 
্রস্ততার সহিত সকল কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়া পুজা, জপ ধ্যানে নিযুক্ত 
থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতথানাঁর সন্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের 
সিড়ি বাহিব! গঙ্গাথ অবতরণ করিবান কালে তিনি একদ্িবস এক 
প্রকাও কুন্তীবে? গা্রে প্রার পদার্পণ করিয়াছিলেন-_কুম্তীর ডাঙ্গায় 
উঠিয়া সোপানের উপরে শয়ন কবিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে 
লাফাইয়া পড়ে ! তদবধি সঙ্গে আলোক না লইয়া তিনি কখন ঘাটে 
নামিতেন না! । 

এতকাল এ স্থানে থাকিত্বাও বনি এররূপে কখন কাহারও দৃষ্টি- 
মুখে পতিতা হবেন নাই, সন্দপ্রক।র সঙ্কোচ ও লজ্জা! সহসা পরিত্যাগ- 
পূর্বক তিনি কিরূপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধো আসিয়৷ সব্বক্ষণ 
বাস করিবেন ইহা ভক্তগণের কেহই ভাবির স্থির করিতে পারিল 
না। অথচ উপায়াস্তর না দেখিয়া তাহার। তাহাকে আনিবার 
প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে বাধা হইল । ঠাকুর তাহাতে 
শ্ীশ্রীমার পূর্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইরা বলিলেন “সে 
কি এখানে আসিয়া থাকিতে পারিবে ? যাহা] হউক, তাহাকে জিজ্ঞাস। 
করিয়। দেখ, সকল কথ। জানিয়! শুনির। সে আসিতে চাহে ত আসুকৃ।' 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীৰর নিকটে লোক প্রেরিত হইল। 

“ধখন যেমন তখন তেমন, বেখানে যেমন সেখানে তেমন? 
ষাহণকে যেষন তাহাকে তেমন'-- ঠাকুর বলিতেন এঁরূপে দেশ-কাঁল- 
পাত্র ভেদ বিবেচনাপুর্বক সংসারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে 
এবং আপনাকে না৷ চালাইতে পারিলে শান্তি লাভে অথবা নিজ অতাষ্ট 
লক্ষ্যে পৌছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের 
দুর্ভেছ্য মন্তরালে সর্বথ! অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুবের 
নিকটে পৃর্বোক্ত উপদেশ লাত কিয়া শিজ জীবন নিয়মিত করিতে 
শিক্ষা করিরাছিলেন। প্ররোজন উপস্থিত হইলে তিনি সংস্কার ও 
অভ্যাসের আববরণসযূহ হইতে আপনাকে নিঙ্্ীন্ত করিয়া নির্ভয়ে যানথ 


সপ্রা 
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আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন তাহা তাহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমা 
গযনের বিবরণে এবং নিয়লিখিত ঘটন! হইতে পাঠকের সম্যক হৃদয়ঙ্গম 
হইবে_- 

স্বল্পব্যয়পাঁধ্য যানাঁতাধ, অর্থাতাঁৰ প্রভৃতি নান কারণে শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীকে তৎ্কালে অনেক সমবে জররামবাটি ও কামারপুকুর 
হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে আসিতে হইত । এঁক্পে আগিতে হইলে 
জাহানাবাদ ( আরামবাগ ) পর্যযগ্ত অগ্রপব হইঘ্বা পথিকগণকে চাবি 
পাচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলে৷ ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া 
৮তারকেশ্বরে, এবং তথা হইতে বৈগ্যবটিতে আপিয়। গঙ্গা পার হইতে 
হইত। এঁবিস্তার্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন ডাকাইতগণের ঘাটি ছিল। 
প্রাতে, মধ্যান্ছে, প্রদ্োষে, অনেক পথিকের এখানে তাহাদ্িগের হস্তে 
প্রাণ হারাইবার কথ! এখনও শুনিতে পাওর। বায় । প্রায় পাশাপাশি 
অবস্থিত তেলো-তেলো নামক ক্ষুদ্র গ্রা্দ্বয়ের এক ক্রোশ আন্দাঞ্গ দুরে 
প্রান্তবের মধ্যভাগে, কবালবদনা, স্ুভাষণা এক ৬কালীমুন্তির এখনও 
দর্শন মিলির থাকে। জনসাধারত্রেো নকটে ইনি তেঁলোভেলোর 
ভাকাঠে কালী নামে প্রসিদ্ধি লাশ কবির়াছেন। .লাকে বলে, 
ইহাকে পুজা করিয়া ডাঁকাহতেরা নরহত্যারূপ নৃশংস কার্য্ে অগ্রসর 
হইত । ডাকাইতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথিকের এসময়ে 
দলবদ্ধ ন৷ হইয়। এই প্রান্তরদ্বয়্ অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না, 

ঠাকুরের মধ্যমাগ্র্জ রাষেশ্ববের কণ্ঠা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর 
কয়েকটি স্ত্রীপুরুষের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদব্রজে 
কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন কবিতেছিলেন। আরাম- 
বাগে. পৌছিত্রা তেলোতেণো এবং কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্বে 
পার হইবার যথেই সযর আছে তবিরা তাহার সঙ্গগণ এ স্থানে 
অবস্থান ও রাত্রিষাপনে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রষে 
ক্লান্তি অন্ুতব করিলেও শ্র্রীমা তজ্জন্য এ বিষয় কাহাকেও ন! 
বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ছুইক্রোশ পথ 
যাইতে না যাইতে দেখা গেল, তিনিষ্স্গীদিগের মহিত সমভাবে 
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চলিতে না পারিয়। পিছাইধা পড়িতেছেন। তখন তার নি্ষিতত 
স্থিভুক্ষণ অপেক্ষ! করিয়া এবং তিনি নিকটে আসিলে তাহাকে জ্রুত 
চলিতে বলিয়া তাহাবা পুনরায় গন্তব্য পথে চলিঠে লাগিল । 
অনস্তর প্রাস্তর মধ্যে আসিয়া তাহাব। ফেখিল তিনি আবার সকলের 
বছ পশ্চাঁতৈ ধীরে ধীবে আগমন করিতেছেন। আবার তাহাবা 
তাহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা! কবিষা বহিল এবং তিনি নিকটে 
আদসিলে বলিল, এইরূপে চলিলে এক প্রহব বাত্রির মধ্যেও প্রান্তর 
পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে 
হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশগ্কার কারণ হইয়াছেন 
দেখিয়! শ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষ| 
করিতে নিষেধ করিয়। বলিলেন, “তামরা একেবারে ৬তারকেশ্বরের 
চটিতে পৌছিয়া বিশ্রাম কবগে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদ্গিগের 
সহিত তথায় মিলিত। হইতেছি। বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং 
তাহার প্রকথার উপর নির্ভর কবিয়া সঙ্গিগণ আর কালবিলন্ব 
করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রমপূর্ব্বক শীত্রই দৃষ্টির বহিভূতি 
হইয়া! ধাইল। 

প্রীশ্ত্রীমা তখন বথাসাধ্য দ্রুতপদ্দে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর 
নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাহার প্রান্তরমধ্যে পৌছিবার কিছুক্ষণ 
পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম টিস্তিতা হইয়া তিলি কি 
করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর 
কুষ্তবর্ণ এক পুরুষ হষি স্কন্ধে লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রুতপঙ্গে 
আগ্রসদ্ধ হইতেছে । তাহার পশ্চাতে দুরে তাহার সঙ্গীর ন্যায় এক 
ব্যক্তিও আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল । পলায়ন বা চীৎকার কর 
বৃ বুঝিয়। শ্রীশ্রীমা তখন স্থিরতাবে দণ্ডায়মান থাকিয়। উহাদিগের 
আগমন সশক্ষচিত্তে প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন । 

কথ়েক যুহুর্ত মধো এ পুরুষ নিকটে আসিয়। তাহাণকে কর্কশক্বরে 
প্রশ্ন করিল, 'কে গা এসময়ে এখানে ঈাড়াইয়া আছ? জ্রীত্রীম। 


রখ 


তখন তাহাকে প্রস্থ করিষাত আশগে পিভ্দন্বোধমপুর্বক একেবারে 





আগ্াহীয়ণ, ১৩২৪1] শ্ীশ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 1 ৬৪৯ 


তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, “বাবা, আমার সঙ্গিগণ 
আমাকে ফেলিয়া পিখাছে, বোধ হয় আমি পথও ভুলিয়াছি, তুমি 
আমাকে সঙ্গে করি যর্দি তাহাদিগের নিকটে পৌছাইয়া দাও। 
তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালিবাড়িতে থাফেন, 
আমি তাহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি ষদ্দি সেখান পর্য্যস্ত আমাকে 
লইয়া যাঁও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন ।” 
এ কথাগুলি বলিতে না! ব্লিতে পুরোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথা 
উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীম। দেখলেন সে পুরুষ নহে রূমনী, প্রগযা- 
গত পুরুষের পত্রী । এ রমণীকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া শ্রীপ্রীম? 
তখন তাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সন্বোধনপুর্বক বলিলেন, “মা, 
আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিষ়। যাওয়ায় বিষম বিপদে 
পড়িয়াছিলাষ, তাগ্যে বানা ও তুমি আসিয়৷ পড়িলে, নতুবা কি 
করিতাম বলিতে পাঁপি না ৮ 

শ্রীশ্রীমার এরূপ নিঃপক্কোচ সরল বাবহার, একান্ত বিশ্বাস ও 
মিষ্ট কথায় বাগ.দি পাইক ও তাহার পত্বীর প্রাণ এককালে বিগলিত 
হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভুলিয়া তাহারা সত্য 
সত্যই আপনাদিগের কন্ঠার গ্াায় দেখিধা ঠাহাকে অশেব সাস্তবন! 
প্রদান কারতে লাশিল। পরেতীাহার শারীরিক অবস্গ্নতার কথ 
আলোচনা কিয়া তাহার! তীহাকে গপ্তব্য পথে অগ্রলণর হইতে ন। 
দির সমীপবস্তী তেলোতেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লয় 
যাইগ্প। রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল। রমণী, নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়! 
ত্রাস্থার নিমিত্ত শঘ্যা প্রস্তত করিল, এবং পুরুষ, দোকান হইতে 
মুড়ি-মুড়কি কি.নয়া আনিয়! তাহাকে ভোজন করিতে দ্িল। এরূপে 
পিতামাতার ন্যানর আদর ও স্সেহে তাহাকে ঘুম পাড়াইবা ও রক্ষা 
করিস) তাহারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যু্ে 
উঠাইয়া সঞ্জে লইব্ব ছুই চাঁরি দণ্ড বেলা হইলে তারকেম্ববে উপস্থিত 
ইন্না এক দোকানে আশ্র গ্রহুণপূর্ধক তাহাকে বিশ্রাম করিতে 
বলিস । অন্তর রমনী তাহার গ্বামীকে সম্বোধন কবিতা বলিল, 


৬৫০ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--৯১শ সংখ্যা । 





আমার মেযে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার (৬তারক- 
নাথের : পুজাদি শীঘ্র সারিঘা জার হইতে মাছ, তরিতবকারি 
লইয়া ৮শইস, আঙজ্গ তাহাকে ভাল করিরা খাওয়াইতে হইবে ।? 

পুরুষ এসকল কর্ম করিতে চলিয়া যাউলে শ্রীশ্রীমাতাঠ'কুরাণীর 
সঙ্গা ও সঙ্গিনীগণ তীহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথাধ আসিয়া 
উপস্থিত হইশ এবং তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন শ্রীশ্রীমা তাহার বাত্রে আশ্রয়দাত। 
পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত কবাইয়া খলিলেন, 
ইহারা আ সয়া আমাকে না বক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে 
করিতাম তাহা বলিতে পারি না।' অনস্তর পূজা? রন্ধন ও তোঁজ- 
নাদ্রি শেষ করিয়া (কছুক্ষণ স্থানে বিশ্রামপূর্বক সঞ্চলে বৈদ্বাটি 
অভিমুখে যাত্রা কবিবার জন্য প্রস্তত হইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 
পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বদ।ধ প্রার্থনা করিলেন । 
শ্রীশ্রীমা বলেন, “এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরম্পরকে এতদৃর 
আপনার করিয়া লইয়ছিলাম যে দায় গ্রহণ কালে ব্যাকুল হইয়। 
অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে 
আমাকে দেখিতে আসতে পুনঃ পুনঃ অন্ুরোধপুব্বক একথা 
স্বীকার করাইয়। লইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম । 
আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে 
শাসিয়াছিল, এবং রমণী পার্ববর্তা ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাই- 
শুঁটি তুলিয়া কাদিতে কাদিতে আমার অঞ্চলে বাধিয়! কাতরকণ্ঠে 
বলিয়াছিল, 'ম1, সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি থাইবে তখন এইগুলি 
দিয়া থাইও |” পূর্বোক্ত অঙ্গীকার তাহার। রক্ষা করিয়াছিল। 
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া! আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার 
দূক্ষিণেশ্বরে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার 
নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া এ সময়ে তাহাদিতগর সহিত 
জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যার়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছিলেন । এথন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ভাকাঁত-বাৰ। 


অগ্রহীয়ণ, ১৩২৪ ।] জীলীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ | ৬৫১ 





পূর্বে কখন কথন ডাকাইতি যে কবিবাহিল একথা কিন্ত এখনও 
আমার মনে হয়।” 

ডাক্তারের উপদেশষত স্রপশা প্রশ্থত কত্িবাদ লোকাতাবে 
ঠান্ঠুর রোশব্বন্ষিৰ সন্তাবন। হঈাঞ্ছে, শুনিবাগাত্র শ্রীখীবাতা- 
ঠাকুবানী আপনার থাকিবার সুবিধা! অনুটিধর কথা কিছুমাত্র চিস্তা 
না করিয়া শ্যামপুক্কনের বাটাতে আমিযা হন ভার সানন্দে গ্রহণ 
করিলেন । একমহল বালীত5, আত পুজ্গানচরের মঙ্ো, 
সকল প্রকার শারীরিক অন্ধ সন্ত কন্িথা এনে তিন মাস 
অবস্থানপূরর্বক তিনি যে ভাবে নদ চর্ভব্য শলন কররাহিলেন 
তাহ তাবিলে বিশ্মিত হইতে হব) ক্স'নানি করিবার একটার 
স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকার রাত্রি ওটার পূর্বে শঘ্যাতাগ 
পৃর্ণক তিনি কখন যে এঁপকল কম্ম পনাপন করিয়। ত্রিতলে ছাদের 
সিডির পার্থ চাতালে উঠিবা যাইতেন তাহা কেহ জানিতে 
পারিতনা। সমন্ত দিবস তখান্ব আতবাহত কবিধা যয! সময়ে 
ঠাকুরেশ নিমিত্ত পথ্যাদ প্রন্ততপুর্বক তান ( অধুন। পরলোকগত ) 
বৃদ্ধ স্বামী অন্বৈতানন্দ অখনা স্বামী অন্ুতানন্দের দ্বারা এ সংবাঁদ 
নিয়ে .প্ররণ করিতেন_-তখন সুবিধা হইলে লোক সরাইরা ঠাহাকে 
উহা? আনয়নপুর্বক ঠাকুরকে খাওযাইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই 
উহা লইয়া! আপসিভাম। মধ্যাহ্নে তিনি খ্রস্থানেই স্বপ্ং আচার ও 
বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময সকলে নিদ্রিত হইলে 
স্থান হইতে নামিয়া দ্বিতলে তাহার নি মত্ত নিদ্দিই গৃহে আপিরা 
রাত্রি ছুইটা পর্যন্ত শরন করবি থাকতন। ঠাকুরকে রোগ- 
মুক্ত করিবার আশার বুক বাঁধিয়া তনি দিনের পর দিন প্রন্পে 
কাটাইঘা দিতেন এবং এরপ নারবে, নঃশব্দে সর্বদা অবস্থান 
করিতেন যে যাহারা প্রত্যহ এখানে আপ যাওযা করিত তাহাদেগের 
নেকেও' জানিতে পারিত না ঠিনি এখ।নে খারা ঠাকুরের 
সব্বপ্রধান পেবাকার্যোর ভারগ্রহণ করির। রহিবাছেন। 


পথ্যের বিষন্ন এরূপে মীমাংপিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের 
বং 





৬৫২ উদ্বোধন । ১৯শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা, 
পপ শপ পারার ররর 
সেবা করিগার লোঞাঠাব দ্র করিবার ঞগ্ত তপ্তগণ মনোনিবেণ 


করিল। শ্রীুত নরেন তখন ধবিষবের ভার শ্বতং গ্রহণপূর্ধব ক 
রাত্রিকা.ল এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ ৃষ্টান্তে 
উৎসাহিত করিযা গে!পাল ছোট ), কালী, শশী প্রন্থৃতি কয়েকজন 
কন্মৃঠি যুবক-ভক্তকে গ্রব্ূপ করিতে আকুষ্ট করিলেন । ঠাকুরের প্রতি 
প্রেমে তাহার অসীম স্থার্থতাগ, প্রবল উত্তেজনাপুর্ণ পৃত আলাপ 
ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিস নিজ স্থার্য গ্ররিত্যাগপূর্ব্বক 
শ্রীগুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উঠ উদ্দেগ্তে জীবন নিয়মিত করিতে 
দুটসংক্ল করিল! ভাহাদ্িগের অভিভাবকেরা যতদিন একথা 
বুঝিতে না পারল ততদিন পর্যন্ত শ্তামপুকুরের বাঁটীতে আসিয়। 
ঠাকুরের সেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্ত 
ঠাকুর? রোগত্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার সেবা কার্যে সমগ্র 
প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধায়ন এবং নিঙ্ নিক্গ বাটিতে আহার 
করিতে যাঁওয়। পর্যান্ত বন্ধ করিল তখন তাহাদিগের প্রাণে প্রথমে 
সন্দেহে এবং পরে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ার তীহারা তাহাদিগকে 
ফিরাইবারু জগ্গ ন্টাষ্য অন্যাধ্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন । 
নরেন্্রনাথের দৃষ্টান্ত উত্তেক্জনা এবং উত্পাহ ভিন্ন তাহারা এসকল 
বাঁধা বিদ্ধ অতিক্রম কবিয়া সর্বোচ্চ কর্তব্পথে কখনই যে অচল 
অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বল! বাছুল্য। এঁরপে 
শ্যামপুকুরের বাট়ীতে চাবি পাঁচ জন মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই 
সেবাত্রত আরস্ভ করিলেও কাশীপুরর উদ্যানে উহার পৃর্থানুষ্ঠান- 


কালে ব্বতধারিগণের সংখ্যা চতুগুণ বৃদ্ধপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
(ক্রমশঃ) 


আঁচার্ধা শ্রীবিবেকানন্দ । 
( যেমনটা দেখিয়া ) 


চতুবিবংশ পরিচ্ছেদ । 
দ্বামিজীর মৃত্যুসন্বন্ধীয় শিক্ষা । 
(সিষ্টার নিবেদিতা ) 


আমাদের আচার্ধদেব যে বিবিধ উপাধে শিক্ষা প্রদান করিতেন, 
তন্মধ্যে একটী অতীব হ্ৃন্যগ্রাহা উপায এই ছিল যে, তাহা 
উপস্থিতিই নীরবে শিষ্যেব মধ্যে অজ্ঞতসাবে একট। পবিবর্তন আনিয়া 
দিত। সেসকল জ্িনিপকে যে চক্ষে দেখি5, সেই দুষ্টটাই আমুঙ্গ 
পরিবন্তিত হইয়া যাইত, সে বেন কোন এপ্টী নির্দিষ্ট ভাবে 
একেবারে অনুপ্রাণিত হইয়। যাহত, অথবা সহপস। দেখিত যে, 
তাহার কোন বিশেষ তাবে চিন্তা কবিবাব সমস্ত অত্যাসটাই চলিব। 
গিয়াছে, এবং তঙংস্থলে একটী নূতন মতের উত্তব হইযাছে--অথচ 
& বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটী কথাবও আদান প্রৰান হয় নাই। 
লোকের মনে হইত, যেন শুধু তাহার নিকটে থাকা হেতুই কোন 
জিনিস তর্কঘুক্তির রাজ্য ছাড়াইবা চলিয়। গিযাছে এবং আপনা 
হইতে ততসন্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া শিবাছে। এইকপেই রুচি ও মৃল্য- 
ঘটিত নান! প্রশ্র আর মনকে আন্দোলিত করিতে পারিত না। 
এইরূপেই তাহার অন্তরঙ্ক ভতক্ঞগণের হৃদয়ে ত্যাগের বাসনা অলস্ত 
অনলশিখার ন্যায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। আর, তাহার নিকটে 
ধাকিলে লোকের মনে মৃত্যু সম্বন্ধে যে ধারণ! সঞ্চারিত হইত, তৎ- 
সম্বন্ধে একথ! যেমন খাটে এমন মার কিছুর সন্বন্ধেই নহে। 

তাহারু জীবদ্দশায় তিনি দিন দিন এ বিষয়ে কোন বাধা ধরা 
নিয়ম নির্দেশ করাব্ব বিপক্ষে হইয়াছিলেন। কেহ এই অনাছ্ি 
অভস্তক শন্ঘস্যাটার বীমংস! করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার বত ভ্িজ্ঞাস। 


৬৫৪ উদ্বোধন । (১৯শ বর্ষ -১১শ সংখ্যা । 





করিলে তিনি উত্তর দিতেন, “শামাব মনে হয় এইবপ; আমি 
বলিতে পারি ন1” তিনি সগ্ভবতঃ বুঝিবাছিলেন যে, একটা সুম্ষ্লাতি- 
হুঙ্ম আকাবের স্বার্থণবতা ভবিষ্যৎ সুখের মনোহব শ্বপ্র দেখা; 
এবং তিনি দেহত্যাগের পবের অবস্থাসমৃহের উপর ঝোক দির! 
লোকের বাসনাজনিত অজ্ঞানতাব বদ্ধ করিতে ভয় পাইতেন। 
তাহার নিজ্রে পক্ষে জীবনে ও মবণে ঈগ্বই একমাত্র উপাধ এবং 
নির্ধবাণই চব্ম লক্ষ্য ছিল। তাহার মতে সর্ষোচ্চ সমাধিই একমাত্র 
প্রয়োজনীর বস্ত, বাক। যাহ! কিছু পমন্তই ইন্দ্রিবসেবা। তথাপি 
এই ঘটন] হইতেই স্পষ্ট ৬বভাবে বুঝা যাধ, কিকপে তীহার শিক্ষায় 
লোকের মৃত্যুসম্বন্ধীয ধাবণ] পরিবর্তিত হইযা যাইত; এবং যে 
ছুই তিন থানি পত্রে নিজ অনুভব ও সহানুভূতি, এই উভদ্কে 
মিলয। তাহাকে এতৎ্ সম্বন্ধে একটী নির্দি্ট মত প্রকাশে বাধ্য 
করিয়াছিল, এই ঘটনাই সেগুলিকে সমধিক মুলাবান্‌ করিয়া 
তুলিয়াছে। 

আমার নিজের" কথা বলিতে গেলে, যখন আমি স্বামিজীকে 
প্রথম দেখি, তখন অনেক বসব ধাবা আমার এই ধারণ! প্রাণের 
ভিতর ক্রমশঃ বদ্ধমূল হই গিবাছিল যে, আমাদের ইচ্ছা যাহাই 
হউক না কেন, শরীর ত্যাগের পরও যে আমাদের বাক্তিত্ব বজায় 
থাকে, এবপ কল্পনা করিনাধ কোন বাস্তব কারণ নাই। এবকপ 
ব্যাপার হয় অসন্তব না হঘ অচিন্তনীয। যর্দ মন না থাকিলে 
আমাদের শবীরের অনুভূতি নাহয় (কারণ মন দ্বারাই আমর এ 
অনুভূতি লাত করিয়া থাকি ঃ তাহ! হইলে ইহাঁও তেমনি সত্য যে, 
শরীর না থাকিলে আমরা মনেব অস্তন্ও আদে করনা করিতে 
পান্রিনা। স্ুতবাংযাদ মন বাস্তবিক শরীবেবই পরিণামন্বজপ নাও 
হর -“খীণার ত'বে যেমন আওবংক্গ হ্যা থাঁকে”--তাহা হইলেও 
আমানিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার কবিতে হইবে যে, শবীব মন 
উঠয়েই একই বন্তর বিপরাত সীমা বা প্রান্ত (৮০1০১) মাত্র । 
উভয়ে--“শরীর' ও মন, 'ছড়পদার্থ ও যন নহে--একহ জিনিস, 
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এবং পৃহ্যার পরও যে বাক্তিত্ব থাকিবে, এ ধারণা জৈবসংস্কার প্রন্থত 
একট] ছায়। যত্র। নীতিপশ্মহ আচবশ, এষযন কি উহার চরম 
পরিণটি যে পূর্ণ আত্মত্যাগ তাহ। পর্ব, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে 
সমাজের হিতকা ভাগগ্ডলিকে গ্রহণ কর] রূপ তিটির উপর 
প্রতিষ্ঠিত।* 

ভারতীয় মনীবিবৃন্দ মনকেই ভ্রীবনের কেন্দ্রস্ানীয় কা'লক- 
স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহারই উপর যতঙ্গেন্র দা থাকেন--উহাই 
তাহাদের অতভ্যাপ। আমাব নিজের সম্বন্ধে, পৃবকথিত ধারণা- 
সকল তাহাদের এইকপ চিন্ত। দ্বার) পণ্ডিত হইবাছিল। প্রকৃতপক্ষে 
আধুনিক লো:কন্া বিধান করেন যে, মানুষ একট। দেহ এখানে 





শশা পাশাপাশি ও ৮৮০ শা সাপ পাতি সপ আপীল শিক তি তি পদ ০ 


* উনবিংশ শতালংর শেষাঞঙ্ধে ইউবোপের মুত্ানধদ্গীয ধার কতকট। এইকপ 
বগা যাইতে পাবে । একজন মনীষী বলতেছেন আত্মা ক বার তারে উৎপন্থ 
আওয়ালের মৃত) অনা নোকাধ টপ বঙ্গ দাটীর মত? জডঢদাথের শুগ্যাবস্থ! 
প্রাপ্তি সম্বক্ধে মীজকাল যেনলকল কথ শুনুন পায়! যত ভাহাতে বৈজ্ঞানিক 
গণেব পক্ষেও “একট[ পবিণামাবস্থা (0১১1০) কল্পন। কবা-উহকে মন বল্লতে 
পার--সতজ হইয়। পটিতচছে যাহাতত জডপনর্থ এক প্রাঃ নাই বলিলেইী হৃয়।” 
কিন্তু তাগা হঈলেও গাণ্ডাঠানেননরৃতেষ জা ইঠ। বাবালাতে বেষাতত হইবে 
কিন্গুপে ব্য শরাব মন, এই গডশণার্য ও মনো সাষ্ট,ক মাশ্বা কবে, যাহাতে 
উভয়েই একাকার হইয়। যায়। এখানে ইহা? বলিবার অভিপ্ায নহে যে, সকল 
ধরে নতি-ম্মত অচর। আশে আাগ্রাব অনা শিযপো উশহ [নর্ভর কবে 
এখানে শুধু মন্ছেঘটানী ও দু মতের নৈপবাভা প্রর্থন কলা হ'তেছে অজ্ত্েমবাদী 
নীচে হঈতে উপবে উঠয। আখ্াক্সক জাবন গণ্ডি] তুর্াতে চাহেন , হিন্ুগণ 
ৰলে যে, আম। দর দেহবুদ্ধি বিচাব কয! দেখলে, আতা গ্রক জবনেব একট। স্কুল 
বিকাশ ও আবরণ মাত্র। এই আাধ্যান্ক শীবেব আনা আকাও। আন্রঙ্গার 
জন্য নহে, আম্ম বদলের জন্য মাবু না বৃথা হইততে বিচার দ্বাগা অতৃষ্টে 
পৌছাইতে চান, বিশেষ হইনভ নাঁনাপ্তে উপনাত ইন, হিন্দুগণ সাধারণ বা 
সার্কবদনীন হইন্ডে বিশেষের 159 কারেন, এবং বলেন যে, মৃত্।র পর কিরূপ অবন্থ! 
হর) তাহ জানিতে হইলে উহাই প্রকৃষ্ট বিচারপন্থা, কাঙহণ এঞকৃতপন্গে আনব 
একস আর আীবন দম্বন্ধেহ. াত আর ।--নিকেদিডা। 


৬৫৬ উদ্বোধন । [১৯শ ব্ব-.১১শ লখা।। 





প্রাচ্য পণ্ডিতগণ একেবারে তাহাদের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করেন 
_-এরূপ সংস্কারই প্রাচ্দিগের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। স্বামিজী 
যেমন নির্দেশ করিয়াছিলেন, “পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ বলে যে, মানুষ 
একটা দেহ, এবং তাহার একটী আত্মা আছে; কিন্তু প্রাচা ভাবা- 
সমূহ বলে যে, মানুষ আত্মা, এবং তাহার একটা দেহ আছে ।” 

এই নূতন ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ আমি লোকদের সহিত করা 
কহিবার কালে প্রথমে নিজেকে এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলাম, ধেন আমি তাহাদের বাস শ্রবণেক্জ্রিয়ের পরিবর্তে তিতয়- 
কার মনটীর সহিতই কথা কহিতেছি । ইহাতে যে বিপুল পরিমাণে 
আঁধক প্রত্যুস্তর পাইলাম, তাহাই আমাকে ক্রমশঃ অগ্রপর করিয়া 
লইয়৷ চলিল; অবশেষে দ্বাদশ মাসান্তে আমি সহপ! দেখিলাম ষে, 
আমার মনকেই মুখ্য জ্ঞান করিবার অভ্যাস দ্াড়াইয়া গিয়াছে ? 
তখন আর আমি শরীরের নাশের সঙ্গ সঙ্কে মনের বিনাশ কল্পনা 
করিতে পারিলাম না! যত নূতন নুতন চেষ্টা করিতে লাগিঙগাঙ্গ, 
ততই ক্রমশঃ আমার ধারণ! হইয়া গেল যে, এই পরিপৃশ্মান্‌ জগৎ 
বাস্তবিকই মনঃপ্রস্থত ; এবং কোন একটী নির্দিষ্ট মুহুর্তে (যেমন, 
দেহতাগ ) চিন্তারাজ্যে কোন আকাম্মক মহাঁপরিবর্তন উপস্থিত 
হওয়া ক্রমশ; অসম্ভব বোধ হইতে লাগল। 

কিন্তু স্বামিজীর এ বিষয়ক চিন্তা অনেক অধিক দুর অবগাহিনী 
ছিল। তিনি সর্ধদ! এই চেষ্টা করিতেন, যাহাতে শ্রমেও কর্দাপি 
প্নেহাখ্ববুদ্ধি না আসিতে পারে। তিনি 'আমি' শব্দটা কখনও এমন 
ভাবে প্রয়োগ করিতেন না, যাহাতে লোকে এরূপ অর্থই করিতে 
পাবে ; ৩ৎপরিবর্ডে তিনি ঈষৎ অঙ্গতঙীসহকারে “এইটি বা “এই 
সব” বলিয়। শরীরটীকে লক্ষ্য করিতেন । অবশ্ত উহা পাশ্চাত্যবাসী- 
দিগের কর্ণে একটু অদ্ভুত শুনাইত। কিন্তু তিনি সুখছুঃখাদি ঘণ্ 
সবার! সীমাবদ্ধ ইন্্রিয়ের জীবনকে জীবন বলিয়াই স্বীকার করিতে 
চ্াহিতেন না, কেন না উহাতে নানা আপভি উঠিতে পারে । জর 


পরাজয়, ভালখাসা, ঘৃণা, উপযুদ্তল্তা! অন্ুপঘৃড়্তে+-- এ সন্ধা এসেই 
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ব্রন্দের এক একটী আংশিক প্রকাশ বলিধা সকলে মিলিযা কখনও 
সেই সাচ্চদানন্দস্বরূপ হইতে পারে না। যেমন স্বামিজী বলিতেন, 
আমাদের বর্তমান জীবনের মত শত এত জীবন, যাহার যথাকালে 
বিনাশ অবন্যন্তাবী, তদ্দ্রাৰা কখন" আমাদেণ অমৃতত্ব-পিপাসার নিবৃত্তি 
হইতে পাবে না। তজ্জন্তঠ মৃত্যুপ্রত্ব লাগ ব্যতীত অপর কিছুই 
চলিবে না, এবং এ কথা৷ কধনই বল! যায 7 যে, এই অবস্থা ইন্ট্রিয়ের 
ঘ্বাণ সীমাবদ্ধ জীবনেরই বহুশঃ পুনরারুত্তি বা তাহারই কিঞ্চিৎ 
বিকশিত অবস্তা মাত্র । এবিষয়ে স্থির নিশ্ময হইতে হইলে এ 
অমৃতত্‌ ইহজীবনেন লাভ করা চাই, নতুবা অন্ত কি উপাষে নিশ্চিন্ত হওষা 
যাইতে পারে ষে' আমরা শরীরানুভূতিব বাহিরে গিয়াছি। পাশ্চাত্য- 
বাদীর। বলিয়! থাকেন, 'আত্মা আসেন এবং যান',_-এইরূপে তাহারা 
প্বেহাত্মবুদ্ধি-প্রবণতারই পরিচঘ দ্িষা বসেন, যন শ্টাহারা এক উচ্চতর 
সম্ভার আগম [নর্গঘ লক্ষ্য করিতেছেন। কেন্টপ্রদেশবাসী ঘষে 
[))7৭ প্রাচীনকালের পুরোহিতবিশেষ ৷ সেন্ট অগাষ্টিনকে অভি- 
নঙ্ধন করিয়াছিলেন, শ্রাহাব বক্তৃতা এক শ্রেণীব লোকের ধন্ম- 
বিশ্বামেব প্রকৃষ্ট উদাহবণ | ইহারা বলেন জগৎ যেন একটী উঃ, 
আলোকিত বৃ.ৎ কক্ষ, এ"ং আত্মা যেন একটী পক্ষা, বাহিরেব শীত 
ও ঝঞ্ধাবাত হইটে বক্ষা 'ইবার নিমি৭ ক্ষণকালেব ক্রন্য তথায় আশ্রঘ 
লইয়াছে। তথাপি এই ধারণাতেও ইহাব ধিপরীত ধারণাটীতে 
যতগুলি, ঠিক ততগুলি বিষয়ই ধরিয) লওয়] হইয়াছে । ধিনি বিচার 
দ্বারা দৃ়তাবে এই ধারণায় উপনীত হন যে, শামরা আদৌ দেহসমঞ্ি 
নহি কিন্তু তাহাদের সীমানার পাহিবে অবস্থিত চৈতন্তম্বরূপ' এবং 
তাহা দগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছি যিনি এইরূপ তাবেন, তাহার নিকট 
ইহাও তেমনি সত্য যে, আমরা! বাস্তবিক শুধু এইমাত্র জানি যে, 
“দেহ আসে এবং ষায়।” 

এইরূপেক্রযাগত মানুষকে শরীর না বলিষ! আত্মা বলাষ়, বাহার! 
স্বামিজীর সঙ্গ লাভ করিয়াছেন তাহারা আর মৃত্যুকে একট৷ অবস্- 
গ্াবী অন্তিশ অবস্থা ( যাহাধ পত্র আর কিছু নাই) বলিয়া যনে 


৬৫৮ উদ্বোধন । [১৭শ বধ. ১শ সংখ্যা। 








কনিতে াদরন না; তাহার] দেখেন, উহ! আম্মার অবিচ্ছা অনু- 
ভূতিরপ শঙ্খলর একট] আংট' মার। এইটকপে আমাদেব সমগ্র 
দৃষ্টিকেন্্র বদলাইঘা গেল। এই ঙ্গীনন আলোকিত কক্ষ না হইবা বরং 
আমাদের নিকট চোঁহ ও অজ্ঞানম্ঘ কাবাগান, অথবা মাঝে মাঝে 
ক্ষণিক চেতনাবিশিষ্ট কপ্রপঞ্চবণ তুল্য হউযা দাঢ়াইল। কি! 
বাঁকো[চ্চারণ কি চিন্কাল মানবীৰ ভাবার গণ্তীব মধ্যেই পরিচ্ছিন্ন ও 
সীমাবদ্ধ থাকবে? মাঝে মাঝে নি আমণা এই সকলেব পারে 
অবস্থিত “কটা কিছুব ক্ষ্টাক আভ!প প্রাপ্ত হই শী, এমন একটা 
জিনিস, যাহা বাকোন সাহার াহীত ম্মামার্দগতক বলপুর্দক কার্য 
করাধ, যাহা বাহ শিকাব সাহাযা না লইগা জ্ঞানীলোক প্রনান কবে- 
যাহা অপবোক্ষ, গভীল, পাণে প্রাণে অনুভবন্ববপ? জ্ঞান কি 
চিরকালই সসীম, এবং অস্পই, মাথুলি ইন্দ্র অন্ুভূতিসমূহের 
উপরই প্রতিষঠিত থাকিবে, এবং চিবকাল আচরণবপ কঠোর ও 
সঙ্গীর্ণ বর্মেই আম্মপ্রকাশ কবিবে? স্বামজী একটী নিউইয়র্ক 
বক্তৃতাষ যেন প্রাণের গতীব কাতরতা হইতেই বলিধা উঠিবাছিলেন, 
“অনন্ত অপবিচ্ছিন্ন স্বপ্নটা দে মানুষ, পে কিনা সান্ত, পরিস্ছিন্ন স্বপ্ন 
দেখিবে 1”--ইহ1 অতি সতা কথা৷ 

এইপ্রকার ধারণ[সমূহকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, নিজে সদা মৌনী 
হইয়া নগ্নবেশে গঙ্গার ধাবে ধ'বে যাঁস্ছা ভ্রযণ করিয়া আগ্রহাতিশঘ্য 
প্রকাশ করা, পমা(ধ অবন্থ! লাতই ৭পকমাত্র বাঞ্ছনীঘ বন্ত বলি? 
নির্দেণ কণা এবং জীবনের সন্বন্ধনমি5চবকে আন্মাব স্বাধীনতার পক্ষে 
বন্ধন ও পিপ্নন্ববপ বলি নিজে জ্ঞান কলা, এই সকল উপায়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার তক্তগত্শর হস্তে, প্রন্তত সত্ত। কি তাহা নিব্ধপণ 
করিবার যেন একটা মাপকাটী দিবা গিয়ছিলেন। ফলে। শরীরের 
নাশ হইবামাত্র যে এ সন্তাতেও একটা গুক পরিবর্তন আপিতে 
পরে, এ কথা তাহাদিগের নিকট ক্রমশঃ অসস্তব হইঘ্স দাড়াইল। 
আমাদের এই ধারণা মজ্জাগত হইর। গিয়াছিল যে, জীবনের আন্ু- 
বর্গক সুখছুঃখাদি একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্পের বাহ অবয়ব মাত্র, এবং 
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আমরা ইহা স্পষ্ট বোধ করিতাম যে, মৃত্যুর পূর্বেও আমরা, যেমন 
চলিতেছিলাম, তাহার পরেও অনেকটা সেইরূপই চলিতে থাকিব) 
শুধু, এইটুকু তফাৎ হইবে যে, তখন আমরা 'যস্ক্ রাজ্যের অস্তভূক্তি 
হইব, তাহার ফলে আমাদের গতির তীরতা আরও বৃদ্ধি হইবে। 
আর এ কথাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতাম যে; তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, _- 
ইহজীবনের কর্মপ্রস্থত “অনন্ত স্বর্ণ বা নরক একটা কথার কথা মাত্র, 
কেন না সাস্ত কারণ কোন উপায়েই অনন্ত ফল প্রসব কাপতে 
পারে না। 

তথাপি স্বামিজী এবিষবে লোকের মানিয়া লইবাব জন্য কোন 
বাধ! ধর] সিদ্ধান্ত নির্দেশ কবেন নাই। ধীহাব। তাহাব [নকটে 
থাকিতেন তাহাদিগকে তিনি, কোন নির্দিষ্ট সমথে তাহারা যতদুর 
পারেন, নিজের দর্শনেব বলে এবং দুষ্ট সত্যটাকে ভাষায় প্রকাশ 
করিতে যে চেষ্টা করিতেন তাহার শাক্ত প্রভাবে, ততদূর লইয়া 
ঘাইতেন। কিন্ত (তনি কোন অপরিবর্তনীয় মতামতের ধার ধারিতেন 
না, এবং ভবিষ্যৎ সন্ধে কোনব্ধপ পাক কথ! দেওযার ঘোর বিপক্ষে 
ছিলেন । যেমন পূর্বেই বল৷ হৃহয়াছে, “আমি বলিতে পারি না”-- 
ইহাই, যত দ্বিন যাইতে লাগিল ততই মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি 
হয়' এই প্রশ্নের তাহার একমাত্র উত্তর হইয দাড়াইল । তাহার মতে, 
প্রত্যেককে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিজের বিশ্বাস 
গঠন করিয়। লইতে হইবে । তাহার যুখেব কোন কথা যেন তাহাদের 
ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাধীনভাবে পরিণতি লাভের পথে বাধা প্রদান 
না| করে। 

তবে কয়েকটী জিনিস আমর লক্ষ্য করিয়াছিলাম। মুত্যুর পর 
যে আমরা আমাদের পৃর্বগদিগের সহিত মিলিত হই এবং ইহঞ্গতের 
নান! বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া থাঁক -লোকেব এই সাধারণ বিশ্বাস 
তাহারও ছিল বলিয়া মনে হইত। অঠি কোমনতাপূর্ণ অধচ “খবালী 
ভাখায় তিনি শ্রীবামকুষ্ণকে উদ্দেশ করিবা হ[সিঠে হ্থাপিতে বলিতেন, 


“যখন আমি বুড়ার সাম্‌নে দাড়াইব, তখন যেন আমাকে জবাবদিহি 
তত 
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কবিতে নাহ্য।” মামি তাহাকে এই ধারণার বিরুদ্ধে কোনবপ 
ওক্গর আপতি কবিতে শুনি নাই। তিনি ইহাকে সাদ! সিধা ভাণে, 
জীবনের নানা সত্য ঘটনা অন্যতমবণে গ্রহণ কবিতেন। 

যিনি একবাব পিব্রিকল্ন সমাধি পাত করিধাছেন, তিনি তথাষ 
পৌছিবাৰ পথে নিশ্মরই অনেক মানপিক অবস্থার পবিচয় লাত করিষ। 
থাকিবেন, যাহা! অশবীবী অবস্থাবই অন্ুরূপ। এঁকালে তিনি 
নিশ্মযই এমন অনেক অনুভূতি লাভ করিষ। থাকিবেন, যাহা হইতে 
আমবা সচরাচর বঞ্চিত হইয1 থাকি । স্বামিজী বিশ্বাস করিতেন যে 
“মধ্যে মধ্যে তাহ'ব মৃতব্যক্তিগণেব আত্মার সহিত ধেখাশুনা ও কথা- 
বার্ভা হইযাছে। একজন তাহাকে ভূতপ্রেতাদি সম্বন্ধে স্বীয ভয় 
জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিধাছিলেন, “ইহা কাল্পনিক মাত্র । যে দিন 
তুমি সত্য সত্যই একটা ভূত দেখিবে, তখন মার তোমার কোন ভন 
থাকিবে না1” তাহার গুকভ্রাতৃগণ গল্প *বিষা থাকেন যে, মাল্দ্রাজে 
ত্বাহার নিকট কতকগুলি আত্মঘাতীব প্রেতাত্মা আবিভূত হইয 
তীহাকে তাহাদেব দলভুক্ত হইবাব জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, এবং 
তাহাব জননী পরলোক গমন কবিঘাছেন, এই কথা বলিয়া তাহাকে 
বিলক্ষণ বিচলিত কবিধাছিল। অনুসন্ধান দ্বারা তাহার মাতা কুশলে 
আছেন জ্ঞাত হইযা, তিনি এ সকল প্রেতাত্মাকে মিখ্যাভাষণের 
জন্য তিরস্কার করেন । তাহারা উত্তর দিয়াছিল যে তাহারা এখন 
এত অশান্তি ও যন্ত্রণার মধ্যে বহিঘাছে যে, তাহার! সত্য কি মিথ্যা 
বলিতেছে, তাহা তাহাদের খেষালেই আসিতেছে না। তাহারা 
ত্তাহাকে মুক্তিব জন্ঠ প্রার্থন। করিয়াছিল। তি নও রাত্রিতে তাহাদের 
শাদ্ধ করিবাব জন্য সমুদ্রতীবে গমন কবিলেন। কিন্তু যখন তিনি 
শ্রাদ্ধকর্ম্মে যেখানে পিগুদানেব ব্যবস্থা আছে সেই অংশে আসিলেন 
তখন তিনি পিগু দ্িবাব মত কোন সাম্গ্রীই নিকটে নাই দেখিয়া 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হইলেন ! তৎ্পরে তাহার একখানি প্রাচীন শান্ের 
বচন মনে পড়িল যে অন্য পিগের অভাবে বানুকার পি দেওয়া 
যাইতে পারিবে । তখন তিনি অঞ্জল ভরিয়া বালুকা! গ্রহণ করিয়া 
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সমুদ্রতটে দীড়াইয়! মৃতব্যক্তিগণকে সর্ধাস্তঃকরণে আশীর্বাদ কত্বিতে 
করিতে সাগরজলে এ পিগ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল প্রেতাত্মাও 
শাস্তিলাত করিয়াছিল। তাহারা আর কখনও তাহাকে বিব্ুক্ত 
করে নাই। 

(ক্রমশঃ ) 


কঃ পন্থা? 
( স্বামী শুদ্ধানন্দ) 
হিমালয়ের অন্রতেদী চূড়া স্তবকে স্তবকে একটার পর আর 
একটী উঠিয়া দর্শকের ভয়বিম্ময় উত্পাদন করিতেছে-_পার্বত্য 
নদী শিল] বক্ষে করিয়া নানা গন্ভীর মধুর রাগরাগিণীতে সমতলের 
উদ্দেশে ছুটিয়াছে__তন্ধ্যে প্রকৃতির ভীষণ-মধুর লীলারঙ্গের মধ্যে-_ 
দেবদার প্রভৃতি নান পার্বত্য বৃক্ষশৌোতিত শান্তিগ্রদ আশ্রম । 
কর্মক্লাস্ত মানব এক একবার সংসারের দাবদাহে জ্বলিযা সংসারের 
ূর্ণাবর্তে ঘূর্ণিত হইয়া এইরূপ শান্তিময় স্থানের দ্রিকে ছুটিয়া যাইতে 
চায়। সেই নির্জন পার্বত্য নদীতীরে বসিয়া উহার সুরের সহিত 
সুণ মিলাইয়। প্রাণকে অনন্তে মিশাইয়া দিতে কত আনন্দ! এ 
আনন্দে বিভোর হইলে সংসার স্বপ্রত্ুল্য হইয়া যায়-_যেন কোন্‌ 
দূর অতীত রাজ্যে উহা পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হয় | মন 
গভীর হইতে গতীরতর সমাধির রাঁজে ডুবিতে থাকে | বাসনা 
থাকে না; কামনা থাকে নাং যন অনন্তের নেশায় ভরপুর হ্ইয়। 
ষায়। | 
এই নেশ! যদি চিরস্থায়ী হইত, যদি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা না 
থাকিত। তবে বলিতায, ইহার চেয়ে উচ্চাবস্থা আর নাই। 
কিন্ত নামিতে হয়-_দেহবুদ্ধ আবার আসে, সেই সমাধিরাঙ্গ্য 
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স্বপ্ররাজ্যে পরিণত হয় এবং যে জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল 
তাহাকেই আবার কঠোর-সত্য বলিয়া বোধ হয়। শরীর আছে-_ 
শরীরের ক্ষুধাতৃষ্জা আছে, শরারের স্বাস্থ্য ব্যাধি আছে, সেই সকল 
লইয়া ব্যস্ত ১ইতে হয়। ক্রমে অন্ন হইতে প্রবল বাসনা আসিয়। 
চতুর্দিকে জাল বিস্তার করে -জালে বদ্ধ বিহঙ্গম তথন সেই 
শান্তির আবাস ছাড়িয়া আবার অশান্তির রাজ্যে ছোটে, আবার' 
নিজেকে কম্মজালে জড়িত করে, শেষে আবার অশান্তিতে ছটফট 
করিতে করিতে আবার শান্তির রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লয়। 


ইহাই সাধারণতঃ সংসারী মানবের নিয়তি-ইহাঁর পরিণাম 


কোথায়? 
একটী প্রশ্ন যানবের স্বতঃই উদ্দিত হয়, -শান্তিলাভ করিতে 


হইলে তবে কি কম্মকোলাহলময় সংসার ত্যাগ করা ব্যতীত উপায় 
নাই? 

সাধারণতঃ আমরা লোক মুখে শুনিতে পাই যে, সংসারে ধর 
হয় না। একথা সাধুসন্ন্যাসীব মুখে শুধু শুনিয়াছি, তাহা নহে, 
অনেক ঘোর সংসারীর মুখেও একথা শুনিয়াছি। কিন্তু সংসারত্যাগের 
অর্থকি? বাহৃকন্ম “যাগ করা, স্্রীপুত্রাদির দায়িত্ব গার, পিতামাতার 
সেবা শুশ্ষ। ত্যাগ করা যদ্দি সংগারত্যাগের অর্থ হয়ঃ তবে বলিব; 
সংসারত্যাগী অপেক্ষা ঘোর অধার্ষ্িক কেহ নাই। সম্পূর্ণ হৃদয়- 
বিহীন পশডবৎ জড়পিগপ্রায় না! হইলে কেহ এনকসপে সংসারত্যাগ 
করিতে পারে ন' এবং এ্প্রকার সংসারত্যাগের ফলে আত্মোরতির 
পরিবর্তে ঘোর আত্মাবনতিই ঘটিয় থাকে । তবে সংসারত্যাগ 
কাহাকে বলিব ? 

আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য।--এ সংসারত্যাগের কথা আসে 
কোথা হইতে ? যাহা আছে, যাহা পাইয়াছি, তাহা ছাড়িতে যাইব 
কেন? যেত্যাগী, সে ত মহা নির্ধোধের মত কার্ধ্য করে। আমার 
এতটুকু আছে, আবও লব, আমার অধিকার আরও বাড়াইব-_ 
সমগ্র বিশ্বব্রক্গাণ্ডের ভিতর আমার অধিকার বিস্তার করিব। তবে ৬ 


অগ্রহথারণ। ১৩২৪। ] কঃ পশ্থা? ৬৬৩ 





তপ্তি তবেত শান্তি! তবে লোকে ত্যাগের কথা কহে কেন? 
কি ত্যাগ করিতে হইবে? ত্যাগ করিবার কি বিষয় আমার 
আছে? 

জীবনের গতিটাকে একটু ওলাইয়া বুঝিতে হইবে। যদি 
অধিকারের অর্থ বহিদ্দিকে আমার অধিকারের সীঘা বিস্তার করিয়া 
যাঁওয়। হয়ঃ তবে ভাবিয়া দেখ, উহার চরম পরিণতি কোথায় ? 
বড় বড় দিপ্বিজয়ী যথা নেপোলিয়ন, আলেক্জাণ্ডার প্রভৃতির জীবনে 
আমরা ইহার দষ্টান্ত দেখিয়াছি । এরূপে অনন্তরাজ্য অধিকার 
করাযায়না। এ একটা বৃথা মত্ত চেষ্টা মাত। আসল চেষ্টা 
--ভিতরের দিকের রাজ্য আধকার । যখন মানুষ এই চেষ্তায় প্রাণ- 
পণে প্রবৃত্ত হয়, তখন স্বভাবতঃ তাহার বাহিরের চেষ্টা কমিয়। 
যায় দেখা যায়, তাহাতে লোকে শ্রমক্রমে মনে করে? এ ত সমুদয় 
ত্যাগ করিবার পথে চলিয়াছে। কিপ্ত সে যে প্রকৃতপক্ষে মহাকন্মে 
প্রবৃত্ত; তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়। দেখিয়াছে? এহটী না! বুঝার 
দরুণই নানাপপ গোলফোগ হয়। 

অতএব বুঝা যাইতেছে, কম্ম জিনিষটাকে আমাদিগের ত্যাগের 
প্রয়োজন নাই । কর্ম কারতেই হউদ্-তবে ক্খ কিরূপে করিতে 
হইবে, তাহার উপায় জানা আবশ্যক । এই বিষয়টা বুঝিবার জন্য 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণকথিত তগবদগাঁতা আমাদিগকে যতট। সাহাষ্য করে, 
আর কিছুই তত নহে। এ মহাগ্রঙ্থে উপাদস্ট শগবহুক্তিগুলি খুব 
মনোষোগসহকারে বিশ্লেষণ করিলে আমর এই কয়েকটা কথ৷ 
পাইতে পারি। 

১। কন্ম ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করা সাধারণ £ঃ উচিত নহে? 

২। কম্মনা করা অপেক্ষা থে কোনরূপ কর্ম অর্থাৎ সকাম 
কর্ম্মও শ্রেয়ঃ | 

৩। সকাম কর্ম হইতে নিষ্কাম কর্ম শরেষ্ঠ। 

৪ | সকাম কর্ণ ও নিষ্কাষ কর্মের মধ্যে কর্ম হিসাবে কোন পার্থক্য 
নাই। কিন্তু পার্থক্য ভাব লইয়া। |নক্কাম অর্থে ধন এঙ্বর্ধয যান 
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যশ প্রভৃতি বাহ কামনা হতে মনকে থুরাইয়া আনিয়া যুক্তি কামনা 

বা ঈশ্বর কামনা করা। মুক্তিকাষনা, ভক্তিকামনা, বা ঈশ্বরকামনা 

কামনা নামে গণ্য নহে । এখানে বুঝা উচিত, অনেকে নিষ্কাম অর্থে 
সব্বকামনাবিরহিত অবস্থা মনে করেন কিন্তু এক সিদ্ধানস্থা বা 
শ্রীকৃষ্ণের স্তায় অবতার-পুরুষগণের কার্ধ্য ব্যতীত সম্পূর্ণ কামনারহিত 

অবস্থায় কর্ম কর। আমরা কল্পনা করিতে পারি ন1। 

৫! নিষ্কাম কর্ম বা নিষ্কাম ভাবে কর্ম কবিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি 
হয়। তখন চিত ধ্যানধারণাষোগাদির উপযুক্ত হয়। যখন জীবের 
নিষ্কামকর্্ম করার কতকট অভাস হইয়াছে, তখন সময়ে সময়ে 
ধ্যানধারণাদির অভ্যাসের জন্য বাহ্াকর্শবত্যাগের স্বতাবতঃই 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহাকে কর্ম্মশ্যাগই বলা যাইতে পারে না। 

শেষোন্ত বিষয়টা একটু বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা 
যাউক । ধাহার! ভুক্ততোগী, তাহারা জানেন, ধ্যানধারণার চেষ্টারূপ 
কন্ম অন্য কর্ম হইতে কত কঠিন। হাত পাধষের দ্বাবা যে সকল 
কর্ম কর! যায়ঃ সে সকল ত উহার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু 
একবার চুপ করিয়া বসিয়া যনকে একন্থানে স্থির করিবার চেষ্টা কর? 
দেখিবে মনের ছুটাছুটি কিরূপ অধিক এবং উহাকে একস্থানে বসাইতে 
কত বণ প্রয়োগেণ আবগক হব । আব একস কথ এই প্রসঙ্গে 
বুঝিতে হইবে । মনের স্থর্য্যের অর্থাক? মনের নিদ্রা বা অকর্্ণয- 
তার অবস্থা হইতে উহার পার্থক। কোন্থানে ? সাধারণতঃ মানব-, 
মনকে ছুই অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় -একটী ক্রিয়াশীলতা, অপরটা 
জড়াবস্থা । ধ্যানাবস্থা কি প্রকার ? যাহার ধ্যানাবস্থা কখনও হয় নাই, 
তাহাকে উহা বুঝাইতে গেলে উপায় কি? কোন অজ্ঞাত বিষমনকে 
বুঝাইতে গেলে জ্ঞাত বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ ব্যতীত অন্য 
কোনরূপে তাহা বুঝান সম্ভব নহে । এক্ষণে মনের ক্রিয়াশীলাবস্থা ও 
জড়াবস্থা এই দুইটী আমাদের জ্ঞাত। এই দুইটার যে, কোনটীর 
সহিত সন্বন্ধ নিরূপণ করিয়া ধ্যানাবন্তা কথঞ্চিৎ বুঝান যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ ১হাকে জড়াবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বুঝান হইয়া 
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থাকে। কারণ, নিদ্রা বা মুঙ্ছাবস্থাব সহিত ধ্যানাবস্থার বাহপাতৃশ্ঠ 
কতকটা দেখা যায়। কিন্তু শুধু উক্ত সাদগ্ত দেখিয়া উহাকে বুঝিতে 
'হইলে উহার স্বরূপ কিছুই বুঝান হয না উহার একট! পারিপাস্থিক 
অবস্থামাত্র জ্ঞাপন করা হয়। সেই জগ্ উহাকে বুঝাইবার আর 
একটী প্রণালা আছে। সেই প্রণালী এই যে, উহাকে ক্রিগ্বাশীলতার 
ভিতর দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা। সাধাবণতঃ, বাহাবিষয়োপলব্ধির সময় 
উহ] যেরূপ ক্রিপ়্াশীল হয়, কল্পন। কর, উক্ত ধ্যানাবন্তা তদপেক্ষা 
অধিক ক্রিয়াশীল অবস্থা । £মাট কথ, জ্ড়াবস্তা হইতে ক্রিয়াশীল 
অবস্থা শ্রেষ্ঠ এবং ক্রিরাশীলতা। হইতে ধ্যানাবস্থ। উচ্চতর | কল্পনা 
কর চুপ করিয় বসিয়া মাছ, মনের অস্থির গা নাই, অথচ উহ! গড়।- 
বস্থাপন্ন নহে, শান্ত ও প্রসন্ন । বাহা বিষয় অনুভব যতদূর সম্ভব 
কমিয়াছেঃ অথচ ভিতরের জ্ঞানজ্যেতিঃ যেন বিষয়জ্ঞানাবস্থার 
অপেক্ষা! উজ্জলতর হইযা উঠিয়াছে - ইহাঁকেই ধ্যানাবস্থার কথঞ্চিৎ 
আভাস বল! যাইতে পারে। এই আস্থা কঠোব সাধনের বস্ত - 
বহুদিনের অত্যাসণাপেক্ষ । 

এখন দোষ হয় এই যে, লোকে উক্ত ব্যানাভ্যাসের কিছুমাত্র 
অধিকারী না হইয়াই প্রথমেই সহজবোধে কর্মত্যাগের দিকে ছুটিযা 
থাকে । মনে কবে বাহাকন্মত্যাগেহ বুঝি আপনা আপনি শান্তি 
আসিবে, আপনা আপনি চিন্তপ্রসাদ আদিবে। সেই জন্য প্রশস্ত 
পন্থা স্ধসাধারণের পক্ষে এই “কর্মযোগ?। 

এখন “কর্মযোগ” কথাটাও ভাল করিষা বুঝা! আবশ্তাক। নহিলে 
কর্মাবস্থার সহিত উপরোন্ত ধ্যানাবস্থার সন্বন্ধ নিরূপণ হয় না। 
প্রথমতঃ, শব্দটার দ্রিকে লক্ষ্য কর--উপদেশ 'কর্্মষোগের” শুধু 'কন্মের” 
নহে। কর্ম সকলেই অর বিস্তর করিয়া থাকে -নানাবিধ ভাল, মন্দ 
ও ভালমন্বমিশ্রিত কম্ম আমরা সদা সব্বদা করিতেছি । কিন্ত 
আমর। কি সকলেই কর্মীযোগী? কর্মযোগী হইতে ,হইলে কর্ম 
ব্যতীত আরও কছু চাই, আর সেটী বাহ নহে, মানসিক ঝাপার । 
কর্ণ করিতৈ হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে ভাবনার আবশ্তক। কি ভাবনা? 
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সদ সর্ধদা কর্মে উদ্দেশ্য কি তাহ! তাঁবিতে হইবে। মনে কর, 
আমি অর্থোপাজ্জনকপ কম্ম করিতেছি । এক্ষণে মনকে ছিজ্ঞাসা 
করিতে হইবে, অর্ধোপাক্জন কেন? মন যদ্দি উত্তর দেখ--ইন্দ্রিয়- 
স্থখ প্রচুর পরিমাণে ভোগেব জন্ত), তখন দনকে শান্তর ও গুরূপদেশ- 
সহাযে বুঝাতে হইবে--মন। এ অর্থোপাজ্জন তোমাব বাক্তিগত 
ইন্জ্রিবস্বখতভোণেব জন্য নহে । নিজের ও পরিবাববর্গের দেহধারণ- 
মাত্রোপযোগী অর্থে ই তোমাৰ মধিকাপ, বক্রী উদ্বত্ত যাহা কিছু 
সবই তোমার দরিদ্র ত্রাতার জঠ। কেহ আপত্তি কবিতে পারেন, 
মনেএ এক্ধপানক্কাম অবস্থা একেবাণে কিকূপে হইবে? একেবারে 
হইবে একথা তোমায় কে বলিল? 

শাস্ত্রে বলে, সকল মানবই স্বাভাবিক কতকগুলি কর্ম করিষা 
থাকে, এসকল কনম্ম কেবলই ইন্দ্রিবসখতোগেন দন্যই অনুষ্ঠিত 
হইয়। থাকে । এইবপ অবস্থাপন্ন অথচ আন্তকা-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির 
জন্য শাস্ত্র সকাম ইষ্টাপূর্ত কর্মেব উপদেশ দিয়াছেন | যে কেবল ইন্ডিয় 
সুখতোগের জনা উন্মত্তঃ সে যথেস্ছাচারী, সে শাস্স মানে না, ঈশ্বর 
মানে না? আত্মা মানে না, দেবত। মানে নাঃ পণলোক মানে না। 
মৃত্যুর পর যে মার কোন সত্তা থাকে, এ বিশ্বাস এ ধারণ! তাহার 
নাই। সুতরাং সেই'্প বাক্তি যদ্দ 'কোনবপ ইষ্টাপৃর্তের অনুষ্ঠান 
করে, সে লোকাচাব বা সামাজিক অনুষ্ঠান ভঃবিয়াই কবে, তাহার 
সঙ্গে ধর্্মবিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাব প্রাণ সেই সকল শাস্ত্রীয় 
কর্মের অনুষ্ঠানে নাই। কিন্তু যাহাব পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
জন্বিয়াছে, সে যথার্থতাবে বিশ্বাপ করিতে পারে, এই এই কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া বা এই এই দেবতাব উপাসনা! করিয়া আমি 
পরলোকে এই এই সুখ পাইব এখন বাস্তবিক এই সকল দেবতার 
অস্তিত্ব আছে কি না? বা সেই সেই কর্ধের দারা ঠিক ঠিক পেই সেই 
এঁহিক বা পারলৌকিক কাম্য ফল লাভ হর কি না. এ বিচার ছাড়িয়া 
যদ্দি আমর উক্ত কর্ম গু'লর জীবনের উপর, চতিত্রের উপর প্রভাব 
কি, তাহা বিচার করি? তবে দেখিব, এরূপ কর্ম সকাম নাষে 
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অভিহিত হইলেও, উহা! প্রবৃত্তিমার্গ নামে পরিচিত হইলেও, প্ররূত 
পক্ষে উহ! নিষ্কামকর্দ্মে আরোহণেব প্রথম সোপান । যঙ্দের শাস্থীয় 
লক্ষণ --দেবতার উদ্দেশে দ্রবাতাগ গীতা বপিতেছেন, 
এই যজ্জের শেষ অমুত ভোঁগ করিতে হইবে । এইখানেই ভ নিষ্কাম 
আসিফ! পড়িল । নিষ্কীম কর্মেব একটী সোপান পাইলেন গ এখন 
তথাকথিত এই সকাম কর্ম হইতে নিষ্কাম কর্দে গাক্বোহনেরও 
বহু সোপান আছে । আমি নিষ্কাম কর্ম কবিব পংকল্প করিলাম-- 
মূন ছুটিতেছে কামনার “দকে-কিকপে নিষ্কীম কর্ম হইবে ?- ক্রমে | 
অভাখসেব ফলে, মানসিক চষ্টার দলে, সাধনার ফলে। ক্রমে 
অভ্যাস পবিপক হইলে এমন অবস্থা আসিবে যখন কর্ম করিবার 
কারণ আব বাহা কাম্যবস্থব আকর্ষণ থাকিবে না, ভগবদাকর্ষণ, 
মুযুক্ষুতাই তখন কর্মের জনক হইবে । কেহ কেহ বলেন, যদ্দি কোন্‌ 
বাহা কামনা না থাকে, তবে ত কন্মেণ জন্য তদুশ আগ্রহ থাকিবে 
না) কেন আগ্রহ থাকিবে না» যদি বিশ্বাস থাকে, এই কর্মের 
দ্বারাই তীহাকে লাভ কবিণ, এই কর্মেব দ্বারাই মুক্ত পাইব 
তবে কেন আগ্রহ থাকিবে না? বর” আগ্রহ শতসহ্ক্রগুণে 
বর্ধিত হইবে। বাস্তবিক বিভিন্ন কর্খে বড় প্র নাই 
ভাঁবানুষায়ীই কর্মের ভাল মন্দ বিচাব | কথায় বলে, যেমন ভাব, 
তেমন লাভ? । 

এখানে একটী সন্দেহ আসিতে পাবে -ষ্দি আজীবন কর্্মযৌগেবই 
অভাঁস করা কর্তব্য হয, তবে কি সন্ন্যাস শ'শমের কোন সার্থকতা 
নাই? পূর্ব পুর্ব যুক্তি দ্বাবী ধ্যাঁনাবস্কা ব! সন্নস অবস্থা যে কর্্মযোগের 
পরিণতি ইহা প্রতিপাঁদন করা হইযাচছে, এবং সে অবস্থা লাভ যে 
অতীব কঠিন ও তাহাযে একটা খুব ্টচ্চাবস্থা, তাহাও বুঝান 
হইয়াছে কিন্ত সন্ন্যাপ অবস্থায় সম্পৃ না পৃছিয়াও কি এ অবস্থাই 
বিশেষভাবে,সাধনের জন্য সাারণ গাহঙ্গাশ্রম ব্যশীত কোন আশ্রম 
নাই? অথবা যদি স্বীকাৰ করা যায, এ আশ্রয আছে, তাহ! 
হইলেও কি ্ঁ আশ্রম কেবল সংসারে বনুকাল অবস্থিতির পর 





৬৬৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ ধর্ষ-১১শ সংখ্য। | 


শপ পপ শিশির পা 





এ পক পাপ পনি 


বার্ধক্যাবস্তাষই অধলগ্গন কবা যাইতে পারে, অথবা অল্প বয়ুসও 
ইহার অবলম্বন সণ 

উ“শিবদ আলোচনা করিপে যে সকল দষ্টান্ত দে" যায়, তাহার 
মধ্যে বিবাহ * গাহ্ষ্থ্য জীবনেরই প্রায় অধিকাংশ উল্লেখ--যাজ্ঞবন্্য 
ছুই পত্বী পরিগ্রহ কাবয়ীছিলেন - বাধ হয় অধিক বয়সে সন্্যাসাশ্রমেব 
আবশ্যক তা উপলব্ধি করিয়া "তাহ! অবলম্বন করেন গার্গানায়ী 
বিছুষী মিশা, ও অবিবাহিতা বলিব অনুমান হয়। কিন্তু আর 
কোথাও বড় সন্ন্যাসাশ্রম অবলদ্বনের দৃষ্টান্ত দেখি না। দৃষ্টান্ত অধিক 
না থার্কিলেও শন।াণ শাশ্রয অবলন্গনের উপদেশও কোন কোন 
প্রাচীন ডপনিবদদে দেখ। না বটে। বুদ্ধদেব *ল্পবয়সেই প্রব্রজ্য 
গ্রহথ কারয়া দেশশুগ লোককে অল্পপযসেই সন্নাপাশ্রম অবলম্বন 
করাইয়া [ছলেন এবং তদঞ্ুচ্বণে শঙ্করাচার্ধ্যও অন্যানা আশ্রম 
অবলম্বন ন1! কাঁরযীও সন্যাসাশ্রম মবলম্বনের উপদেশ দিয় 
গিয়াছেন এবং কতকগুলি সন্নাপী শিষাও করিয়া গিক্নাছেন। কিন্তু 
অল্পবয়সে সন্নাপাশ্রম অবলম্বনের শান্দীয প্রমাণ দিতে গিয়া বোধ 
হয় অপেক্ষারুত আধুানক জাবালোপানষদের “যদহরেব বিরজেৎ 
তদহরেব প্রত্রজেৎ্ ইত্যা দর বাক্য ব্যতীত প্রাচীন উপনিষদ্দের বিশেষ 
প্রমাণ দিতে পাবেন নাই। 'কন্ত ইহাদের প্রবর্তিত সন্ন্যসাশ্রমে 
নৈষ্ন্ট্যের পবিবন্তে ধর্মপ্রচার, পরোপকার প্রভৃতি কর্মেব প্রাধান্য 
দেখ' যায়। 

আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে সন্গ্যাসাশ্রমের 
বিরুদ্ধবাদী এবং তাহাদের মধ্যে আবার অনেকে উপনিষদ- 
গীতার্দির দোহাই [দয়া উহাকে শান্্ববিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিবারও 
চেষ্টা করিয়া থাকেন । 

অবশ্য অন্ধুপযুক্তা বস্থায় সন্গ্যাস।শ্র অবলম্ঘনের ফলে যে সর্বদেশেই 
বহু অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। কিন্তু ধাহারা আমাদের পুর্বকথিত যুক্তিগুলির অনুসরণ 
করিয়াছেন, তাহাদের একথাও বাধ্য হইয় স্বীকার করিতে হইবে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।] কঃ পন্থা ? ৬৬৯ 





জলপ্পা 


যে, । মানবজীবনের সর্বোচ্চ পরিণতি সন্যাসাবস্থায়- কারণ, কর্মযোগ 
হইতে অগ্রসর হইয়া যতই মানুষ ধ্যানযোগে আরোহণ করে, ততই 
তাহা বাহা কর্ম কমিয়া আসে । ভগবান্‌ গীতায় এ তন্বটা একস্থানে 
স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন _ 
“আরুরুক্ষোমুনেধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে | 
যোগার্টস্ত তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে 1 

ধীহারা গীতার শাঙ্করভাধ্য উত্তমরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাহারাই 
বুঝিবেন যে, আপাততঃ কেবল কর্মবাদ-সমর্থক গীতার ভিতর 
কিরূপে সন্যাসের ভাবও প্রচ্ছন্ন রহি্বাছে। «পর্বারস্তণরিত্যাগীঃ 
অনিকেত প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ব্যাখ্যায় শঙ্কর উক্ত ভাবটী বিশেষ 
পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং এ ব্যাখ্য। কষ্টকল্পনাদুষ্ট প্রতীয়মান না! 
হইয়া সহজ ব্যাখ্যা বলিয়াই বোধ হয়। 

যাহাহউক, জীবনপরিচালন কিহাঁবে করা উ১* এই প্রশ্নের 
বিচার করিয়া আমরা ক্রমশঃ যে সিদ্ধান্তে পছছিতেছি, তাহাতে 
আমাদের প্রাচীনকালে প্রচলিত আশ্রম-ধন্ম্কেই সমাঁচীন বলিয়া 
বোধ হইছে ব্রহ্মচর্ধয আশ্রম সকলের পঙ্ছে অনিবার্ধ্যরূপে 
অবলম্বনীয় ! এ অবস্থায় ধর্্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংসারধাত্রোপযোগী 
লৌকিক বিদ্যা শিখান অবশ্যকর্তব্য। তথ্পরে শিক্ষা সম্পুর্ণ 
হলে প্রবৃত্তি ও শিক্ষার পরিপন্ধতা হিসাবে কেহ গার্স্থ্যাশ্রম 
অবলথন করিবেন, কেহ বা ধ্যান।(ভত)াসই জীবনের উচ্চ লক্ষ্য জানিয়া 
বানপ্রস্থ সন্ন্যাসাশ্রমাদিতে প্রবিষ্ট হইবেন । কিন্তু যাহার গাহৃস্থ্যাশ্রম 
অবলম্বন করিবেন, ঠাহাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে যে, চরমে 
আমাদিগের পক্ষেও এই উভয় আশ্রম অবলম্বনীয়। অবশ্য 
দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিয়া এই আশ্রমচতুষ্টয়েরও পরিবর্তন সাধন 
এবং ইহাদের শিক্ষাপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কিন্ত 


আশ্রমচতুষ্টয়ের যে মূলতাবঃ সেটীর সর্বথা অন্থসরণ কারিতেই 
হইবে। 
ক্ষন পূর্বোক্ত ব্যাপার সাধন করিতে হইলে সমাছযন্ত্রের ন্মামূল 


৬৭৬ উদ্বোধন। [১৯শ বধ--১১শ সংখ্যা । 





পরিবর্তন যত দিন না হইতেছে, ততদ্দিন কিছুই হইবে না; এবং 
উক্ত ব্যাপার সাধন কারতে মহাশক্তিস্ম্পন্ন আচার্য পুরুষগণের 
বছদিনধ্যাপী প্রচারকধ্য আবশ্যক! কিন্তু যতর্দিন না তাহা 
হইতেছে, ততদিন ব্যাক্তগতভাবে কে কোন্‌ পথে জীবনের উন্নতি- 
সাধনপথে অগ্রসর হবে, তন্নির্ণয়ের উপায় কি? 

উপায় -স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বিচারের দ্বারা পথনির্ণয়ের চেষ্টা, 
অন্তর হইতে অন্তর্যামীর নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি 
নিশ্চয়ই অন্তরের ভিতর প্রেরণার দ্বারা বুঝাইয়া দেন, কোন্‌ পথ 
অবলম্বনীয়। শেষ উপার--যর্দ তোমার কাহারও উপর একবপ বিশ্বাস 
থাকে যে, তাহার বাক্য তোমার রুচিবিরুদ্ধ হইলেও তুমি অণ্বচারিত- 
ভাবে মা,নয়। লইতে পার? এরূপ বাক্তির উপর তোমার পখথনির্ণয়ের 
ভারপ্রদান। 

কারণ, সাধারণ তাবে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় ষে, 
কাহারও কাহারও প্রথম অবস্থা! হইতেই সাংসারিক সংস্রব হইতে 
পৃথক্‌ থাকিয়া মনকে সংযমের চেষ্টা করিতে হইবে আবাব কাহাকেও 
বা সংসারের তিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বসাধারণের 
জন্য কোন এক পথ হইতে পারে না, কিন্তু যে পথ দিয়াই অগ্রসর 
হওয়া যাক, শেষে জীবনের যে পুর্ণ পরিণতি হয়, তাহাকে ধ্যানাবস্থাঃ 
কর্মত্যাগাবস্থা ব! সন্গ্যাসাবস্থা বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেরই 
পথ কর্মের ভিতর দ্বিরা ' সমাজের বর্তমীন অবস্থা সাধারণ সাংসারিক 
পারিপার্থিক অবস্থাগুলি হইতে পৃথক না হইয়াও যে সন্্যাসাবস্থা লাভ 
কর। যাইতে পারে, ইহা একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য নহে । 

কিন্ত একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হই হইবে । ধাহারা 
সংসারের রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শবে ব্রহ্মলীলা আন্বাদন কর ষায় 
বলেন এবং সংসারকে মায়া বলিতে তয় পান, তীহার্দের উক্ত 
বাক্যের শভিপ্রায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ কর! উচিত-- আদর্শকে নিজ 
যনের খেয়াঁলানুযাঁয়ী গঠন করিবার প্ররৃতিকে সংযত করিতে হইবে-_ 
মনকে আদর্শাসূারী গঠন করিবার ০ করিতে হইবে । 


জগ্রহারণ, ১৩২৪1] অহল্যা পাষাবী। ৬৭১ 





মোট কথা, আদর্শটীকে পরিষ্কারভাবে বারণা করিতে হইবে 
এবং উহাকে যে পথ দিয়াই হউক না কেন, ধরিবার চেষ্টা করিতে 
হহবে। যপ্দি তোমার পারপার্থিক অবস্থা তোমার উক্ত আদর্শ- 
লাভে প্রতিকূল বোধ হর, উহাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিতে 
পার, অথব। প্রথণপণ চেষ্টায় পারিপার্থিক অনস্থাগুলিকে আবর্ণলাভের 
উপযোগী করিয়া লইতে পার। কিন্তু আদর্শকে নিজ ছুর্বল যনের 
অনুযায়ী গঠন করিয়া উহাকে খাটো করিও না অথবা কোন 
অবস্থার বলিও না যে, অবস্থা বাধ্য করিয়া আমাকে আদর্শ লাভ 
করিতে দিতেছে না। আত্ম স্বীধীন-_উহ1 কোন অবস্কার অধীন নহে। 
তুমি বিশ্বাস কর যে, অবস্থাব দ্বাস নহ, অবস্থা তোমার দাস। তুমি 
মনে করিলেই নিঙ্জ উপযোগী অবস্থাচক্র গঠন করিয়া লইতে পাৰু 
অথবা পর্ধাবস্থার অতীতও হইতে পার। তুমি সিংহশাবক-- 
আপনাকে মেষশাবক ভ্রমে নিজ মহিমা ম্লান করিয়া বসিয়া আছ। 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত ।” 


পাশা িিসিপিলাপিপাপসস লাগা 


অহল্য। পাষাণা। 
 শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী ) 


ধরণী উঠিল কীণ্প লাজে শিহরিয়া, 
ঘ্বিপ্রহরে অন্ধকার, 
চারিদিকে হাহাকার, 

অসময়ে কুর্ধ্য গেল বিশ্বজ্যোতি নিয় | 
দিবসে তামসী নিশি, 
ছাইয়। ফেলল দিশি, 


৬খ২ উদ্বোধন | [১৯শ ঘর্ষ-"১১শ সংখ্য|! 





প্রতিধ্বনি কলরোলে ক্রন্দনবাহিনী, 
দিগ দিগস্তরে ছুটি, 
“বনীতে পড়ে নুটি, 


উচ্চরবে কাফি কহে অপূর্ব কাহিনী । 
নীরব নিস্তন্ধ তব, 
বাক্যহীন জীব সব. 


শক শোভা বর্ণ গন্ধ কিছু নাহি আধ, 
জমাট আধর যেন, 
বসুধার অঙ্গ হেম, 

পার্ধাণ-কারার মত রুদ্ধ টারিধণয় | 
সতাত্ব-গৌরধ নাশ, 
গ্বর্গী মর্ডে মহাপ্রাস, 

“আহলযা পাষাণী” হয়ে পভিল ভূতিললে | 
পৃথিবী সকল সয়, 
শিলা! দেহ বক্ষে লয়, 

চেতনা বিলুপ্ত কাষে হৃদয় উৎলে | 
প্রস্তর তনুর মাঝে, 
অন্গুতব সদ রাজে; 

লহ মায় ভালবাসা অন্কুতাপানলে 
পড়িয়া হইল ছাই, 
প্রকাশের শক্তি নাই, 

চৈতন্য রহিল জাগি সুপ্ত দেহতলে। 
কি “বর্দন! হছে জাগে, 
সাম্তবনা কভু নামাগে, 

নির্বাণ যুকতি সুধু চাহে চিরগুয়ে। 
পাধাপ গাঁষাঁণই বু, 
জন্ম পুন নহি "হয়, 


অগ্রন্থাকণ। ১৩২৪ | | ব্রজ ভ্রমণ । ৬ণ৭ও 





কলঙ্ক-কালিশা যু ধা? পথ ীপরে, 
ভস্ম হয়ে যাক হয়া, 
স্বতি নাহ জাশাইয়। 

তোলে পুর্ধ শোক আর অভাগীর প্রাণে, 
নররূপী নাবায়ণ 
করবেন বিমোচন 

অহল্যার সর্ঘতাপ পদহায়া দানে । 
গগে যুগে তগবান্‌, 
পাতকী তরায়ে যান, 

শরীরী মুরতি ধরি ধরাতলে নামি 
রামচন্দ্র অবতার, 
শাপঘুক্তি অহলার, 

চরণ 'রশ দেন বৈকুণ্ঠের স্বাম' 


পপ» 


এ্রজ-ভ্রমণ | 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর ) 


(ব্রহ্মচারী 'গভাস 
অতি প্রত্যুষে যখন প্রর্কাতি ভাল করিয়া! 'চাখ (মলে নাই-- 
কাক কোকিল যখনও নি্দদের নীড় ত্যাগ করে নাই_লেই 
সময়ে সহস্র কষ্ঠোচ্চারিত মধুর শ্তামনাম যে কি এক অপূর্ব উদ্মাফনার 
সষ্টি করিয়া সেই ংবিপুল জনআক্রোতকে টানিয়। লইয়া চলি, তাহা 
ভাশার ব্যক্ত করা যায় নাঁ। সহ সহস্র নরনাবী উচ্চকঠে যশোদা- 
ছুলালকে আবাহন করিতে করিতে আনন্দে পথ অতিবাহন করিতে 


৬৭৪ উাঙ্থোধন | [১৯শ ধর্ষ--১১শ সংখা । 
পসরা“ 


লাগিল। সাধুবৈষণবগণ দলের অগ্রে অগ্রে মধুর বীর্তনে সমগ্র বন 
ও রাজপথ মুখরিত করিয়া! চলিতে লাগিলেন। ক্রমে পূর্ববদিক 
পরিষ্কার হইয়া আপিপ। ণাস্তাব ছইধাব হইতে দুই একটা হরিণ 
এদ্রিক ওদি- করিয়া পলাইতে লাগিল । আম” ৬॥ যাইল পথ 
অতিক্রম করিয় মথুর1 সহরেরু পশ্চিমে ভূতেশ্বরে আসিযা পৌছিলাম। 
এইস্থান হইতেই চৌবাশী ক্রোশ যাত্রা আবজ্ত হইল। এখানে পায় 
এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর ৬পাতাল দেবী « ভো.ণনাথের 
আশীর্বাদ লইয়! পুনরায় যাত্রা শর্ত হইল । 

আমবা একবার পাকা বাস্ত! ছাড়িয়া ঘেঠো রাস্ত। ধারল' ॥ ক্রোএ 
পথ অতিক্রম করিয়া মধুবনে আসিলাম। “থে মধুবনের ১ মাইল 
পূর্বদিকে গ্রুবের ্পন্ডাস্থল “ঞ্রবটীলা” দেখিয়া আপিলাম। দেবা 
নারদের উপদেশে পাঁচ বছরের শিশু হরিকে খুঁজিতে বাহির হইয়া 
এইস্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, এব* পাঁধনায় সিদ্ধ হইয়া 
এইস্থান হইতেই বিজয়ী বালক মাতৃক্রোড়ে ফরিয়া আসিয়াছিল। 
স্থানটি প্রকৃতই তপস্যা করিবার উপযুক্ত। চাদ্দিদে উচ্চতরু- 
রাজিবেষ্টিত সুউচ্চ মাটির ঢটীলার উপর শ্ত্রীহরির মন্দির, নিয়ে 
স্থুবহৎ পুক্করিণী আর তাহার চারিদিকে অনন্ত বিস্তৃত যাঠ_. 
দেখিলেই মনে এক অপুর্ব ভাবের উদয় হয়। 

মধুবন মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। শ্রীরুপ্*চ গোচাণণ করিতে 
এইখানে আসেন এবং দৈত্যরক্ষিত মধুবনের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া 
বলদেব মধুপান করিতে থাকিলে দৈত্য তাহা জানিতে পাণিয়া 
বলদেবকে আক্রমণ করিলে শ্রীকুঞ্ণ তাহাকে বধ করিয়৷ অগ্রজকে রক্ষা 
করেন। এখানে একটি বাঁধান সরোবর আছে, উহাকে মধুকুড 
বলে-বাত্রীরা এই কুণ্ডের চতুর্দিটে নিজ্জ নিক্গ আসন অথবা তীব 
খাটাইয় সেই রাত্রি সেইধানেই অতিবাহিত কবেন। মধুবনে আমরা 
যখন পৌছিলাম তখন স্লে। দ্ধি প্রহন অন্ঠী ত হইর! গিয়াছে । ফলের 
প্রধান পাগ্ডার আজ্ঞান্ুপারে যাত্রিগণ সেই স্থানে আহ্ারাদি করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। আহারান্তে সয় থাকিলে 'নকটবর্তাঁ অন্তান্ত লীলাস্থল- 





অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।] ব্রজ-ভ্রমণ । ৬৭৫ 





গুলিও দর্শন করির়া যাত্রিগণকে সে বাত্রে সেই স্থানেই বাস করিতে 
হইবে। 

বনে যে সকল নির্দিষ্ট স্থানে বাত্রিবাস করিতে হয় তাহাঁব 
অধিকাংশ স্থানেই বাসোপবুক্ত গৃহাদি পাওয়া যান ণা। রৌদ বৃষ্টি 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপযুক্ত তীব ও উহার স্রঞ্রামাদি লইতে 
হয়। যাহার] বনযাতায় পদব্রজে যাইতে পারে না তাহার] পাকি 
মথব! ডুলি তাড়া করিয়া গমন করে। বনে দই দুধ, লুচি সন্দেশ, 
চাল ভাল, আটা তরকারি--পাধারণতঃ সধস্ত খাবার [গ্গনিষই পাঁওয়। 
যায়। যাত্রীদের সহিত বৃপ্দাবন ও মথুবা হইতে দোকানদারের! 
গরুর গাড়ি ক রয়া নিজ নিঙ্জ দোকান পাট লইয়া যা সুতরাং সমস্ত 
আহাধ্য দ্রব্যই কনিতে পাওয়া যাণ। ভূতেশ্বর হইতে আসিবার সময় 
আমাদের সহিত আরও তিন জন সাধু মিলিত হইয়াছিল। আমরা 
৫ জনে মধুকুণ্ডে নান ও শ্রীশ্রীবল্পভাচার্য্যের বৈঠক দর্শন করিয়। 
উপযুক্ত আশ্রয়স্থান খুজতে লাগিলাম। সে দিন আবার লৃষ্টি 
হইতেছিল। দর্ভাগাক্রমে কোনও গৃহ অথণ বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার 
স্থান পাইলাম না, অগতা একটি ঘনপত্রসন্নিবিষ্ট গাছের তলায় আশ 
লইলাম ও নিজ নিঞ্জ কমলে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বঙিয়া 
রহ্লাষ । ক্রমে যাত্রীদের পানা হইল এবং আমর! পাঁচজনে যথেষ্ট মাঁধু 
করে সংগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের নীচে পরমানন্দে ভোজন করিলাম। 
মাহারান্তে মধুবনগ্রাম ও অগ্তাগ স্তানগুণল দর্শন করিতে বাহির 
হইলাম। এক শত অথব। কিছু বেশী ঘর লইঘা এই 
কুদ্্ গ্রাম, গৃহগুলি প্রায়ই দ্বিতল, দমস্তই মাটির ছাদ। এদিকে বর্ষ 
বেশী হয় না--পরন্ত গ্রীষ্মকালে বোদ্রেখ এত বেশী তাপ হয় যে 
আমাদের দেশের মত ছাদ তৈয়ার করিলে ফাটি যায়! সেই জন্যই 
এদিকে এইস্ঈপ মার ছাদ তৈরার কারবার রীতি । বর্ষাকালে 
বৃষ্টিও এত বেণী হয়না! যে মাটি ধুইয় যাইবে । গ্রামের মোড়লের 
গৃহও এই বকম মাটির ছাদে মাবৃত-কেবল গৃহের দেবালগুলি 
ইটের ও পাক! গাঁধুনি। ইহাদের প্রধান আহার “অনার” অথবা 

৫ 


৬৭৬ উদ্বোধন । | নশরহ-১ল নায় 
পপর 77 পি গসািররহরাররাররর৯৯৯৯এপরররারারারার9 
“মাতৃযাধ” আটার রুটি গমের আটার রুটি ও ভাত প্রারই খাএ না। 


ডালের মধ্যে ছোলা ও কপাই । ববিশস্ত যথেষ্টই হয়, কিন্কু উহা বিক্রর 
করিয়া তাহার! লবণ, তৈল, বন্ন প্রভৃতির সংস্থান করে । রমণীর! ঘাঘর! 
ব্যবহার করে কাপড় প্রায়ই পরে না। বালকবালিকারা ১*।১২ 
বৎসর পর্যন্ত দিগম্ধরই থাকে । তাহার পর পিতা অথবা মাতার পরি 
ত্যক্ত কাপড় কিংবা ঘাঘর! ব্যবহার করিতে পায়। 'এত্যেক গ্রাম- 
বাসীরই যথেষ্ট গো মহিব আছে। বনযাত্রার সময় যাত্রীদের নিকট ছুধ 
ঘি বেয়া বেশ ছু' পরসা রোঞ্জগারও করিয়া থাকে, কিন্তু সব সময়ে 
নঘ। শিজ নিজ শক্তি অন্ুযাণ অতিথিসৎকারে ইহাদের আগ্রহ 
বড় কম নয়। বিরক্ত বৈষ্ণব সন্যাসিগণ ইহাদের দ্ানেন উপর 
নির্ভৰ কারয়া নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিতে সমর্থ হয়। এই সরলচিত্ত 
অধি?াসীদের সহিত কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া তালবন দর্শন করিতে 
প্রস্থান করিলাম । 

তালবন- পুরে এইস্থান তালরৃক্* দ্বারা বষ্টিত ছিল এবং 
ইহাৰ স্ুপক কপলগুলি গর্দভাকার 'পেগ্ুক' অস্থুরের ভয়ে পক্ষী 
পর্য্যন্ত কোনও তালবৃক্ষে বাঁসতে সাহস করিত না। গোচারণ 
করিতে করিতে কুষ্ণ বলরাম সখাগণসহ একাদ্ন এই তালবনের 
নিকটে আপির। সুপ তালের মৌধভে আকৃষ্ট হইলেন, এবং গোপাল. 
গণকে হুই চারিটি তাল মানিঠে ন্মন্ুরোধ করিল তাহারা অতি 
পুলকিতচিত্তে তালবনের দিকে ধাবিত হইল এবং বনের মধ্যে 
বিকটাঁকার অন্ুরকে দেখিতে পাইরা সতরে পলাইয1 আসিয়। কৃষ্ণ 
বলরামকে নিবেদন কারল। তখন মহাবলী বলরাম বালকগণণহ্‌ 
সেই রূক্ষের নিকট উপস্থিত হই বৃক্ষ কম্পিত করিতে লাগিলেন । 
ফলগুলি সশব্দে নাচে পড়িতে লাগিল । সেই শব্দে চমকিত অস্থুর 
যখন দ্েখিল যে কতকগুলি বালক তাহার সযত্বরক্ষিত বৃক্ষ হইতে 
তাল পাঁড়তেছে, তখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পলরামকে আক্রমণ 
ক্রল। মহাবলী বলরাম দেই গর্দভারতি অস্গ্রের পিছনের 
প1 ছুটি ধণয়া শুন্যে উত্তোলন করিলেন, এবং সবলে 
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তাহাকে সেই তালবৃক্ষেই নিক্ষেপ করিলেন । তাহাঁতেই অস্ুর পঞ্চত্ব 
পাইল । অসুরের দেহাঘাতে তালরৃক্ষটী তাঙ্গিয়া অপর গাছের উপর 
পড়িল, এইরূপে সমস্ত গাছগুলিই পডযা গেল। বালকের কৃষ্ণ- 
বলরামসহ আনন্দে তাল ভতর্ষণ করিতে লাগিল । পাগুারা বলে 
যে, সেই অবধি একটিও বৃক্ষ জন্মে নাই। এইস্তানে শ্রীপ্রীবলদেবজীর 
মন্দির আছে এবং মন্দিরের নিকটে তালবনকুণ্ড নামে একটি 
সবোবরও আছে। এই সরৌবরেব জল স্পর্শ করিষ তবে 
শ্রীপ্রীবলদেবজীকে দর্শন করিতে হয়। 

তাঁলবন দর্শন করিয়া আমরা কুমুদবনে আসিলাম। এখানেও 
কুমুদকুণ্ড নামে একটি মনোহব সরোবব আছে--জল তি গতীর ও 
নির্্বল। শ্ত্রীকু্ঝ এই স্থানে বিহার ও জলক্রীড়া করিতেন । মহামুনি 
কপিলদেবের প্রতিমূর্তিও একটি মন্দিরে দেখিতে পাইলাম কথিত 
আছে ষে; এই কুণ্ডের জলে স্নান কিবা কপিলদেবকে দর্শন করিলে 
অনত্ত পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । কুমুদবন দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় 
আমরা মধুবনে বীত্রি ষাঁপনের জন্ঠ ফিরিয়া আসিলাম । 

যধুবনে আসিয়া! দেখিলাম যে যারীদের বাস ক্বিবার স্থানটির 
চতুর্দিকে উজ্জল মশালের আলোকে আলোকিত কবা হইয়াছে, এবং 
পাগুার। বড় বড় বাশের লাঠি ঘাডে করিয়া উহাব চাবিথারে পাহার। 
দিতেছে । প্রাচীনকালে এখানে চোব দস্যগণের খুবই উপদ্রব ছিল, এবং 
যাত্রী ও পাগডার! রাঁজকীয় সাহাধ্য ব্যতীত বনদমণে যাইতে সাহস 
করিত না। সেই জন্য জয়পুররাজ এই বনভ্রমণের সময় রাজসরকার 
হইতে সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পাঠাইতেন । বর্তমান ইংরাজশাসনে 
চোর দস্্যর অতাচার প্রশমিত হওয়ায় জয়পুররাঁজ তাহার পুলিস 
প্রহরী উঠাইয় দিয়াছেন । 

প্রায় ১৯» মাইল স্থান ভ্রমণ করিয়া! ষখন সন্ধ্যায় ষধুকৃণ্ডে সেই 
বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলাম তখন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে-_ 
কিন্ত পরিশ্রীন্ত দেহ ও মন আর কিছুতেই ভিক্ষা করিতে চাহিল ন!। 
কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকিয়া নিদ্রাদেবীর শরণ লইলায। সহসা 
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কাহারও হস্তম্পর্শে চমকিত হইয়া উঠিষা . দেখিলাম যে একটি 
বৈষ্ণব বাবাজি আমাদের সকলকে উঠাইতে চেষ্টী করিতেছেন এবং 
অতি বিনীতভাবে এইক্জপ অসময়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করিলেন বলিয়! 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন । তিনি বলিলেন যে, আজ দ্বিপ্রহরে যখন 
আমর স্নানান্তে শশ্রীবল্লতাচার্য্যের গদী দর্শন করিতে যাই তখন তিনি 
আমাদের দেখিয়াছিলেন, হাহার পৰ আমর] মাধুকরি করিয়। বৃক্ষতলে 
তোজন করিয়াছি তাহাঁও তিনি জানেন-_কিন্তু সন্ধ্যার সময় আমাদের 
তিক্ষ1 কারতে না দেখিয়া আমাদের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তিনি 
কিছু চিন্তিত হইয়। পড়েন তাহার পর লোক পাঠাইযা আমাদের 
সন্ধানও করেন । তাহার লোকটি আমাদিগকে এই স্থানে নিদ্রিত 
দেখিয়া যায় ও তাহাকে সংবাদ দেয়। আমাদেব কিছুই আহার হয় নাই 
অনুমান করিয়া তিশি নিজ হস্তে কযেকটি কুটী প্রস্তত করিয়। 
আনিয়াছেন ও সেই জন্যই ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছেন বাঁলয়া তিনি অতি 
দুঃখিত-_-ইত্যাদি। দেখিলাম তাহার হস্তে একটি পাত্র রহিয়াছে । 
আহারের আশা ত্যাগ করিয়াই আমরা শয়ন কারয়াছিলাম কিন্ত 
হঠাৎ অভাবনীঘকপে অযাচিতভাবে রুটিগুলি পাইয়া আমরা ধাহার 
নাম করিয়া পথে বাহির হইথাছি তাহাকে মনে পড়িয়া গেল-__ 
তখনি তক্তিনম্্ শিব াহারই শ্ীগদে বার বাব লুষ্ঠিত হইল। 
আমাদের দৃঢ় পাঁবণা হইল যে, বনে আমবা কখন কোনও প্রকার 
কষ্ট পাইব না। বল! বাহুল্য, শধা যথেষ্টই ছিল। সেই রুটিগুলি 
একটু চাটনীযোগে অনতিকাল মধ্যেই নিঃশেষ করিতে প্রগত্ত হইলাম। 
বৈষ্ণব বাবাজী নিঃশব্দে একধারে দাঁড়াইয়া আমাদের আহার 
দেখিতে লাগিলেন - সেই সময় তাহার নয়নে কি এক গভীর করুণা 
ও তৃপ্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আজও মনে পড়ে। তোজন 
শেষে তিনি আমাদের তাহার আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য আমন্ত্রণ 
করিলেন । টিপি টিপি বৃষ্টি সমস্ত দিনই পড়িতেছিল | গভীর বাত্রে 
আরও বেশী বৃষ্টি পড়িবাঁর সম্ভাবনা আছে তাহাও আকাশ দেখিয়া 
বুবিয়াছিলাম । তাই বাবাজীর আমন্ত্রণে অতি আগ্রহের সহিত তাহার 
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অর্ধেক ছাদশ্ন্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । আসিব 
দেখিলাম ষে আমাদের মত অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাহাব এই ক্ষুদ্র 
কুটীরে আশ্রয় লাত করিয়াছে । তিনি আমাদের অগ্নযোগ সন্বেও 
তাহার ভগ্ন তক্তাপোব ছাড়িরা দিলেন এবং শধন কারতে অনুরোধ 
করিয়া কোথাধ যে প্রস্থান করিলেন ঠাহার মার খোঁজই পাহলাম 
না। অতি প্রত্াষে নিদ্রাতঙ্গে দেখিলাম যে দীনতার প্রতিমৃত্তি_ 
সেই বাবাজী ভগ্র দরজার নিকট দাঁড়াউয। গোড়করে তাহার কুটারে 
আশ্রব প্রাপ্ত যাত্রিগণকে শিদায়সম্ভীষণ করিতেছেন । উধার ত্িগ্ধ 
আলোকে তাহার সেই দীনমুত্তি দেখির! জদব ভরিয়া উঠিল। আমরা 
তাহার নিকট বিদ্রার লইয়! বাহিরে অগ্ঠান্য যাথাদের সাহত মিলিত 
হইলাম । আজ আকাশ নির্মল । পুব্বদিনের মত আজও বৈষ্কবগণ 
কীর্ডন করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন । তীহাদের 
পশ্চাতে সেই বিশাল জনসজ্বৰ সমস্বরে হরিধ্বনি করিয়া ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইল । অগ্য ৮ মাইল ভ্রমণ করিয়া বেছুলাবনে রাত্রিবাস 
করিতে হইবে । 

মধুবন হইতে উত্তরদিকে চারি মাইল দুরে শাস্তন্কুণ্ডে (দেশী 
নাম সাঁতোয়া ) আসিলাম। এই রমণীয় স্থানে শাগুন্থ যুনি তপস্যা 
করিয়াছিলেন। এখানে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের 
উত্তর পাড়ে কতকগুলি মন্দির ও ধর্মশাল। আছে। পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ 
বিশ্রাম করেন। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি মাটির পাহাড়ের উপর 
শ্রীশ্রীবিহারিজীর মন্দির, অপর নাম শ্রাহ্্য্যমন্দির। সরোবরের 
পূর্বপাড়ে বাধান ঘাট। ঘাট হইতে পাহাড়ে যাইবার কাঠের পুল। 
আমর] যে সময়ে মন্দিরে দেবতা দর্শন করিতেছিলাম__সেই সময় 
চারিদিকে হঠাৎ গোলমাল হইয়! উঠিল। অন্যান্য যাত্রিগণ প্রায় 
সকপেই মন্দির হইতে ব্যস্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কারণ অন্ু- 
সন্ধান করিতে বাহিরে আসিবামাত্র আমাদের মধ্যে একজন টলিয়। 
মাটিতে পড়িয়। গেলেন, এবং মন্দিরের একদিককার দেয়ালের কতক 
অংশ থসিয়া পড়িল। আমরাও টলিয়া উঠলাম। তখন বুৰিতে 
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পারিলাম যে ভূমিকম্প হইতেছে । চারিবার কম্পন অনুভব করি- 
যাছিলাম, তাহার পৰ্‌ সব স্থিব হইলে আবার যাত্রীর হুড়াছুড়ি আবস্ত 
হইল । আমরা চলিযা আসিলাম 1 খাটের উপর ধ্লড়াইয়া নানাৰপ 
আলোচনা শুনিতেছি এমন সময়ে নিকটবর্তী স্তান হইতে আমাদের 
একজন সঙ্গী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল -তাহাল চীৎকারে 
আমর! নিকটে আসিলাম । বদ্ধ হাসিতে হাসিতে আমাদের কতক- 
গুলা সিদ্ধ ছোলা ও গুড় দেখাইয়। বলিল, “একটি রামায়েৎ সাধু এই. 
গুলির ভাণ্ডার! করিতেছে, বেশ জলযোগ চলে ।” সকাল হইতে 
ইাটিয়। আঁসিতেছি_বিশেষতঃ ্লান করিয়া ক্ষুধাব উদেক যে না 
হইয়াছিল তাহাও নাহ। আমরা সকলেই সাধুর আশ্রমে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম | সাধুটি বৃদ্ধ, দীর্ঘ পাকা চুল ও দাড়িতে তাহার 
প্রায় সমস্ত উপরার্ধ আবৃত, চক্ষু দুইটি উজ্জল ও তীক্ষ। আমাদের 
বেশ যত করিয়া একথণ চট পাতিয়া বসিতে বলিলেন এবং একটি 
পাতার ঠোক্ষায় করিয়। ছোল! সিদ্ধ ও কতকট! গুড় দ্রিলেন আর 
নিজে যষ্টি হস্তে নিকটে বসিয়। বড় বড় ধাদর--যাদের আমর! লক্ষ্যই 
করিনি _তাড়াইতে লাগিলেন ' বেচার। বাদরগুলি অনন্ঠোপায় হইয়া 
আমাদের কিছু তফাঁতে বসিয়া রহিল এবং মধ্যে মধ্যে হতাশভাবে 
এদিক ওদিক থুরিয়া দেখিতে লাগিল, ষর্দি কোনও উপায়ে ঠোঙ্গাটি 
কাঁড়িয়া লইতে পারে । আমর! জলযোগ শেষ করিয়া সীধুজীকে 
ধন্সবাদ ও প্রণামপূর্ধক এই সাঁতোয়া গ্রামের ঈশানকোণস্থিত 
“গনেঅ” গ্রামে শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবী দর্শন ও গন্ধেশ্বরকুণ্ডের জল 
স্পর্শ করিয়া বেহুলাবনাভিমুখে চলিতে লাগিলাম । 

বেলা আন্দাজ :২টার মময় বেহুলাঁবনে বেহুলাকুণ্ডের ধারে 
আসিয়া এক প্রকাণ্ড নিম গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম। পথে 
আসিবার সময় যাত্রিবাহিনির সর্দীর পা! আমাদের সকলকেই 
নিমন্ত্রণ করিয়াঁছিল__সেইজন্য বেশ সুস্থমনে সেই বৃক্ষতলে বিশ্রা্ 
করিতে লাঁগিলাম। রন্ধন সমাপ্ত হইলে পাগাজী ডাকিয়! লইবে 
কিন্তু ৩টা বাজিয়া গেলেও কেহ ডাবিল না দেখিয়া কিছু উদ্দিন হইয়া 


তাহীভায়ণ, ১৩২৪1 ] ব্রজ-ভ্রমণ। ৬৮ ৬ 





উঠিলাম। তখন মামাদের মধ্যে একজন পাগাজীর নিকট গমন 
কার্সরা ঞ্রানিল যে, আমাদের ভাকিতে ভুল হইয়া গিয়াছে । 
ধোগাড় করিতেই হইবে, কারণ ক্ষুধার উদ্রেক যথেষ্টই হইয়াছিল । 
এমন অসময়ে কাহার নিকট তিক্ষা/ করিব চিন্তা করিতেছি এমন 
সময় চুচুড়াবাপী একটি ভদ্রলোক তাহার একজন সঙ্গীর 
অন্ুধ করায় আমাদের নিকট ওষধধ লইতে আসিলেন। সকলেরই 
শুষ্ক মুখ দেখিয়া প্রবীণ ভদ্রলোক এুঝিতে পারলেন যে আজ আমাদের 
আহার জোটে নাই। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিন্। সমস্ত শুনিলেন এবং 
আমর! দোকানের পুরি ও মিঠাই খাইব কি না জানিতে চাঙ্লেন। 
প্রা আধঘণ্ট। পরে উক্ত ভদ্রলোক নুচি, চাঁটনী* ও মিঠাই-ই নামক 
চিনি সন্দেশ লঈষা আমিলেন। তাপ্তর সহত ঢোজন করিয়া 
কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে বন, শ্রাম ও নিকটবত্তী অন্যান্য লীলাস্থলী 
দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম । প্রথমে কৃণ্ডের তারে “বহুলা” গাভীর 
স্থান। বহুল নামে একটি গাতীকে এই বনে বাঘে আক্রমণ 
করিয়াছিল। গাভীটি প্রাণভরে চীৎকার করিয়া উঠিলে শরীক 
বাঘ মাবরিয়। গরুটিকে উদ্ধার করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব এই স্থান দর্শন 
ক।৫তে আসিলে অনেকগুলি গরু তাহাকে ঘিৰিয়া তাহার অঙ্গ লেহন 
করিতে করতে এই স্থানে লইয়া! শাসিয়াছিল। বৈষ্বগণ এই স্থানটি 
অতি পবিত্র বোধে পৃজী' করিয়া থাকেন। কুণ্ডের উত্তর তীরে 
বল্পভাচার্যযের বৈঠক ( বনুলাগ্রামের ব্রজবাসীর এই গ্রামকে বাটীগ্রাম 
বলে )-_ পূর্বদিকে শ্রীবলরাম কু গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীত্রীলক্ষমীনারায়ণের 
মান্দর। গ্রামের অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে “মান সরোবর” প্রভৃতি দর্শন 


করিয়া রাত্রি এক প্রহবে বভলাকুণ্ডে টিরিয়। আলাম । 
(ক্রমশঃ) 


বৈদিক ও বৌদ্বধন্ম। 
( ব্রন্গচারী ফ্রবচৈতন্ত ) 


বাঙ্গালা ভাবায় বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রসার হওয়াষ অনেকেই আজ, 
কাল এ ধন্ম লইয়া বিচারাদি কিয়া থাকেন। কিন্ত তাহাদের মধ্ো 
অনেকেই পাশ্চাত্য সুরে সুব মিলাইযা বলেন যে, বৌদ্ধধন্ম ভূঁই- 
ফৌড. অতীত ইতিহাসের সহিত কোনরূপ মন্বন্ধ নাই, বৈদিক 
ধর্মের ঠুগৌড়ামি এবং পৌরোহিতোর অত্যাচাৰক চর্ণ করিবার 
জন্য শ্াবুদ্ধদেবের আবির্ভাব -ইহাব দর্শন স্বতন্ত্র, ইহার সাধনপ্রণালী 
স্বতন্ত্র, বিশেষতঃ ইহা সজ্বের সন্নাসিমগ্ডলী জগতে একেবারে নৃতন । 
ইহার প্রমাণস্থলগুলি উদ্ধত কর! যাঁউক £__- 
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“উৎপত্তির দ্রিক হইতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রদত্ত ্বত্বস্বামিত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সামাজিক উচ্চ জন্ম ও স্টচ্চ পদের অভিতবকারী অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে মানবের যে সাধারণ ব্যক্তিত্ববুদ্ধি মাথা! তুলিয়। াডায় 
সেই সকল অতি মহৎ ও সর্নথা সন্পূর্ণ প্রতিক্রিবাগুলির উহা অন্যতম | 
ইহা সেই একজন লোকের কর্ম, যিনি শুষ্টপৃর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর 
প্রারন্তে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ও 
স্বীয় সরল ও নীতিগর্ভ শিক্ষার পতাবে ভারতীয় জনসঙ্ঘকে তাহাদের 
অতীত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিগ করিয়া দাড় করাইয়া দিতে সমর্থ 


হইয়াছিলেন।” 
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“বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম গর “ভারতীয় দর্শন, সিন্ধু ও গঙ্গাতীরোভূত 
আর্ষেতিহাস হইতে, সহঅ বৎসরের অন্ুণীলিত ভাবগুলি হইতে 
বিচ্ছিন্ন । সমগ্র সনাতন ধর্ম ও শ২সহ তদানীন্তন সমাজভিত্তির 
মূলোচ্ছেদ্র করিয়া একমাত্র ঠাহারই কথার উপর ইহা। গড়িয! উঠিল, 
যিনি ঘোষণা করিলেন যে নিজ শক্তিবলেই তিনি সতা আবিষ্কারে 
সক্ষম হইয়াছেন-_-এবং তাহা সকলেরই অধিগম্য। এই মতবাদ 
যেরূপে উত্তরোত্তর বিশালভাবে বহুলৌকের মনে প্রভাব বিস্তার 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইতিহাসে সে ঘটনা অতুলন । 
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“পৌরোহিত্যোন্মোথিত বর্ণবিভাগবিধ্বস্ত জাতির পরিভ্রাতা, 
সাহসী সংস্কারক এবং নূতন চিন্তার প্রবর্তক হইয়া ষিনি অপরের বহু- 
কালের আকাঙ্কাপূর্ণ মভাব'টকে পুরুষকার সহায়ে পূর্ণ করিতে 
গ্রবৃত হইবেন এবং ধর্মমত সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার দাবী ঘোষণ! করিয়। 


হাঞ্করুর্লের দুঃসহ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও স্কল জাতিগত 
ঠ 


৬৮৪ উদ্বোধন । | ১৯শ বর্ধ--১১শ সংখ্যা । 





উচ্চাধিকারের প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হইবেন এতাদ্শ একজন 
লোকের প্রয়োজন ঘটিয়।ছিল ।” 

ছুই একথানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থ। অশোকস্তৃম্ত এবং গিরিলিপি- 
গুলির আলোচনা করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপিত এবং 
উপরোক্ত পাশ্চাত্য পগ্িতমগুলীর মন্তব্যগুলি মিথ্যা কল্পনায় 
পর্যবসিত হইতে পারে । বৌদ্ধ সাহিত্যের পবর্তক আলোচক-' 
দ্বিগের জান! উচিত যে অশৌকন্তপ্ত এবং গিরিলিপিগুলির আবিষ্কারের 
গরে উল্লিখিত মতগুলির আর কোনই মূল্য নাই। “[২০১০1150 
8891050 005 13151)0081010 1)116১৮৮ (ত্রাঙ্গণ পুরোহিতদিগের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল ), 71010101769 076 5701৩ 
900161)6 161151077” £ সমগ্র সনাতন ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল ), 
৮2190116101) 01 81] ০৪১6০ 1১71৮11656১৮ ( সর্বপ্রকার জাত্যাধিকারের 
বিলোপ সাধন করিয়াছিল, প্রভৃতি কথাগুলির যে কোন 
সার্থকত। আছে, তাহা বলিয়। বোধ হয় না। অনুশাসনগুলি হইতে 
কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টা পরিস্বুট হইবে £_- 

(ক) “ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদ্বিগের প্রতি সম্থ্যবহাঁর”-_গির্ণার ৪ । 

(খ) “ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান”--গির্ণার ৮। 

(গ) “ব্রা্গণ ও শ্রমণদ্িগকে দান প্রভৃতি কার্ধ্যকে সাধু কার্য্য 

বলে”--গিণার ৯। 

ঘোঁ এক্রাঙ্ণ ও শ্রমণদিগকে দান”--গির্ণীর ১১। 

(উ) “দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শা রাজ! সকল সম্প্রদায়ের কি দন্যাসী 
কি গৃহস্থ সকলকেই দান ও বিতিধ সম্মানসহকারে সম্বর্ধনা করিয়া 
থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা পুজাকে 
দ্বেবপ্রিব উত্কই মনে করেন না-যাহাতে সকল সশ্্রদায়ের সার বৃদ্ধি 
হয়। সফল ধর্মপন্প্রদায়েরই সাররৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের । কিন্ত 
তাহার মুগ বাক্যপংযম-+কিরূপ? স্ত্রীর সম্মান ৪ পরধর্মীর 
নিন্দা সাযান্ত বিষয়ে ঘেন আদৌ ন| হয় এবং বিষয়বিশেষে ঘেন 
অতি'অরই হর। কোন:৪ কোনও কারণে পরধর্থীদিগেরও পা করা 


বারি সা 


অগ্রহায়ণ, ১০২৪] বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম ! ৬৮৫ 





কর্তব্য। ইহা স্বারা সধর্মাদিগের সমুঁতি তয় ও পরধর্মীদিগের উপকার 
হয়; এরূপনা করিলে সধক্মাদ্দিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্্াদিগের 
অপকার হয়। যদি কেহ সম্দায়ের প্রতি অন্ররক্তিবশতঃ বা 
্বধর্মীদিগের গৌরববর্ধনার্থ সধন্মাদিগের পূজা ও পরধন্মাদিগের 
নিন্দা করে, সে বিশেষকপে স্বসম্প্রর্দায়ের হানি করে। গ্ুতরাং 
সমবায়ই ভাল ।--কিরূপ? সকলে পরম্পরের ধর্ম শ্রবণ করুক এবং 
উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা 
করেন । কিরূপ ? সর্বধশ্মীবলম্বীরাই বহু অধ্যয়লসম্পন্ন এবং কল্যাণকর 
নীতিযুক্ত হউক । যাহারা যে ষে ধর্মে অনুরক্ত তাহাদিগকে বল! 
উচিত যে দেবপ্রিয়ের সর্ধধর্মাবলক্বীদিগের সারবৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয় 
দান বাপৃঞ্জা সেরূপ নহে। এই নিমিভ নানাবিধ ধর্ম যহাযাত্ত্র 
বচভূমিকেরা ও অন্যান অনেক বাজ্জকর্মচারিগণ ব্যাপৃত 
আছেন । উহার ফল তত্তদ্‌সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্মের বিকাশ” 
গির্ধার ১২। 

এই অন্থশীসনগুলি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ধৃত 
পাশ্চাত্য মতগুলি কতদূর সত্য । পুনশ্চ প্রিয়দর্শা অশোক যে এ 
অনুশাসনগুলি প্রজারঞজনের জন্য ক্ষোর্দিত করিয়াছিলেন এমন কথাও 
আমরা বলিতে পারি না। কারণ তিনি যে একজন বৌদ্ধসঙ্ঘপরি- 
চালিত গোঁড়া ভক্তিমান রাজা ছিলেন তাহা *ভাবড়া-লিপি” 
হইতেই বেশ প্রতিপন্ন হয় £-_ 

“প্রিয়দর্শী রাজা, বিগ্রহীন ও স্বুথে বিরাজমান যগধদেশীয় সঞ্ঘকে 
অডিবাদনপূর্বক কহিতেছেন, হে ভতদস্তগণ বুছে, ধর্মে ও সঙ্গে 
আমার কিয়্প ভক্তি ও গৌরব আছে তাহ! আপনার! জানেন। হে 
তদন্তগণ,.ভগবান্‌ বুদ্ধ যাহা কিছু কহিয়াছেন সকলই ন্ভাবিত। 
তদ্দক্রগ্রণ কিরূপে আমার দ্বাত্রা এই সন্ধন্্ন চিরন্থামী হইবে, তাহ। 
আপমাদিগ্র্কে বগত করান কত্বব্য মনে করি ।” 

হিন্ঠুর যেষল নিত” বৌছ্ধের তেমনি “ধন্মপদ" ) আবার এই ধশ্ব- 
পদের, হার অংশের লা. “ত্রান্ধধ ঘ্গো”--এই অংশে ত্রাঞ্গণকেই 


৬৮৬ উদ্বোধন | [ ১৯শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 





আদর্শ কর! হইয়াছে । তবে এই ব্রাঙ্গণ জাতিগত:নয়, গীতার “গুণকর্ম্ম 
বিভাগসঃ 1” 
“জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাঙ্গণ 
হয় না, কিন্তু যে ধান্সিক এবং সত্যবাদী সে শুচি এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।” 
ধম্মপদ, ব্রাঙ্গণ বগৃগো) ১১। 
“ক্রাহ্গণজাতিতে,উৎপন্ন হইলে কিন্ব! ব্রাহ্মণগর্তজাত হইলে আমি 
তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, কারণ, সে যদি রাগাদি মলে মলিন হয় 
তাহা হইলে কেবল ভোগবাদী হইবে। কিন্তু সে আসক্তিরহিত এবং 
নিশ্পাপী হইলে তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।” 
+৮10101) 50011)119050 006 91)01755110191)6161151017 
87000508515 07 6১015101119 500150 ৮” (যাহার। সমগ্র সনাতন 
ধর্মের ও তদানীন্তন সমাজভিত্তির মূলোতসাদন.করিয়াছিল ) কথাটি 
কতদূর সত্য ইহা! হইতে বেশ বুঝ! যায়। আর “[২০৪০৮০০১ 10 
9৮০] 06006 00107111012 1070 00৭17 115100৮ সর্বসাধারণের মানব- 
বাক্তিত্বের স্বপক্ষে প্রতিক্রিয়। ) “01551771 0০0৬/1) 01 01১6 1709161- 
8012 €০০155185610981 17701001901 70৮ [0090181101105 80591865 
96 0806 1 111510705 0017191)? ( ধর্মমত-সন্বন্ধে স্বাধীন চিন্তার 
প্রবর্তনে দুঃসহ পৌরোহিত্যশক্তির অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তির উপর 
হস্তক্ষেপ )১ প্রভৃতি 75176717015 5151051)0 € গণতন্ত্রী উপাদ্দনস্চক 
লক্ষণের কথা ) বুদ্ধদেব কখন স্বপ্নেও £ ভাবেন £ নাই এবং ইহা 
ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ।%3 পুনরায় জাতিবিভাগ যদি বৌদ্ধদের 
নিকট এতই দৌষের তবে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সহিত 
জাতিবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় কেন ?--সংস্কারকেরা একেবারে 
উহা সমাজ হইতে মুছ্ি স্লিলেন না কেন? ডাক্তার 10867061)- 
এর ।মতে বৌদ্ধগণ ইহা তথায় প্রচলন করিয়াছিল কি না তাহাও 
জিজ্ঞাস্য । শুধু ইহাই নহে, বৌদ্ধ ধ্মগ্রস্থের নানা স্থানে উচ্চ ও নীচ 
জাতির !বচার দেখিতে পাওয়] যায় এমন কি সকল বুদ্ধই হয় 
০1 হয় ক্ব্ড়বুলে জনুগ্রহণ করিয়াছেম। ললিতবিষ্যরের 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৪1) বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম । ৬৮৭ 





তৃতীয় অধ্যাষে শাক্য বুদ্ধের জন্ম লইযাই বনু বিচার করা হইয়াছে । 
“জন্তু ভূভাগের সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশগুলির বিষয় তিনি অনুধাবন 
ক্রিয়া দেখিলেন যে এক নিষ্কলুষ শাঞ্যবংশ ব্যতীত অপর সকল 
গুলিই দোষবিশিষ্ট |” কথিত আছে, বুদ্ধদেব নাকি স্ত্রীঞজাতির হীনত্ব 
সম্বপ্ধেও কটাক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মাতা ও স্ত্রীকে সন্র্যাস- 
ধর্শে দীক্ষিত কণিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেশ। 

দর্শন ও ধন্ম যুলতঃ একই কারণের উপব স্থাপিত । দর্শনের কার্য্য 
স্বধন্্রকে বিশারের বারা স্থাশিত করা। সময় সময় এই দর্শনশান্তর 
বিদেশে এবং অপর ধন্মীর চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্যর্ূপ 
ধারণ করে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধন্খ এ দর্শনে অপর কোনও 
বিজাতীয় চিন্তার ছাপ পড়ে নাহ। কাজে কাজেই যদি আমরা 
প্রাচীন বৌদ্ধধন্ধের মৃূলতব্বগুলির সাহত প্রাচানতর বৈদ্দিঞধর্ষ্ের 
তুলনা করি তাহা! হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈদিক ধন্মের 
মহান্‌ তত্বরূপ গঙ্গোতআী হইতে বৌদ্ধধর্মরূপ আবু একটি নব ধারার 
উৎপাঁভ হইয়াছে। সে ধারা নিজ সন্কীর্ণ জাতীষ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
সমগ্র জগতের অনুর্বর ভূমি সরস করিয়াছে, অজ্ঞানীর শুদ্ধ 
জিহ্বায় অমৃতধার] ঢালিয়া দিয়ীছে। পঞ্চ ছুঃখ, কম্মবাদ, শুন্যবাদ, 
প্রস্ততি শযূল্য মণি বৈদিক ধন্মেক খনিতে বন্ৃদ্দিন হইতেই 
লুক্কাপ্িত ছিল শ্রীবুদ্ধদেব পুনবাষ তাহার্দের আবিষ্কার করিলেন 
এবং সর্ধলোক সমক্ষে নৃতন ভাষায় নৃতন ভাবে 'সই তত্বের 
পুনঃপ্রচার করিলেন--ষে দেবতা অবণ্যে গুটিকয়েক লোকের উপাস্য 
ছিলেন তাহাকে নগরের মধ্যে সকলের হৃদয়সিহাদনে প্রতিচিত 
করিলেন। এ কাধ্য ভারতে নুতন নহে। ভারতের ভগবান্‌ বহুবার 
মুঙ্ছাপন্ন এই দেশকে এই তাবে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিয়া 
আপিয়াছেন। ইহাই ভারতের একটি অপূর্ব প্রথা, গৌড়ারা নিজ 
নিজ সম্প্রদায় বা ইষ্ট লইয়। হিংসাদ্বেষের বশবর্তী হইয়া যেন্ূপ ভাবেই 
ইচ্ছা শান্তর ও ভাব্য তৈয়ার করে করুক, তাহাতে কিছু আনিয়। 
ধায় সা 


৬৮৮ উদ্বোধন । ['১৯শ বর্ষ --১১শ সংখা! 





“ছুঃখত্রয়াতিথাতাজ্জিজ্ঞাস! তদবঘাতকে হেতৌ। 
দৃষ্টে সাপার্থা চেক্সৈকাস্তাত্যন্ততোহভাবাৎ ॥” 

_ প্রভৃতি হিন্দৃদর্শনস্থত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্বেন বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, 
নিজ্ঞান ও রূপ এই পঞ্চস্কদ্ধ ছুঃখরূপ বৈরাগ্যের কারণ বণিত 
হইয়াছে। 

শ্রুতির “যতোবাচে নিবর্তীস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” বাক্য “অন- 
ক্ষরন্ঠয ধর্ধৃস্ত শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা ।” এই শ্বীবৃদ্ধ-বাক্যরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

“ন তত্র সর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌। 

নেমা বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্সিঃ 1” কঠোপনিবদ্‌ । 
নাসদাসীত্রো৷ সদ্দাসীতদানীং নাসীদ্রজে। নো ব্যোমা পরো মৎ। 
কিমাঁবরীবঃ কুহকস্য শমন্নংভঃ কিমাসীদগহনং গভীরং ॥১। 
ন্‌ মৃত্যুবাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ছ আসীঘ প্রকেত:। 
আনীদবাতং স্বধয়! ওরদেকৃং তম্মাদ্ধান্ন্ন পরঃ কিং চনাস |২॥ 
তম আসীত্তমস! গুড় হমগ্রেই প্রকে তং সলিলং সর্ব! ইং । 
তুচ্ছ্যেনাত্‌ পিহিতং যদাসীত্তপসন্তন্মহি না জায়তৈকং ॥ ৩॥ 

খগ্েদ? ১৭ মণ্ডল, ১২৯ স্থৃঃ। 

*তত্কালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা! আছে তাহাও 
ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দৃরবিস্তার মাকাশও ছিল না। 
আধঘরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? ছুর্ণম 
ও গম্ভীর জল কি তথনছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও 
ছিল না, বাঁত্র ও দিনের প্রভেদ ছিলনা । কেবল সেই একমাত্র 
বস্ত বাঁুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস- 
প্রশ্বীসযুক্ত হইয়া! জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল 
না। সর্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই 
চিচ্ুবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্তমান বস্ত দ্বারা সেই 
সর্বব্যাপী 'আচ্ছনন ছিলেন । তগন্তার প্রঙ্জাবে সেই এক ঝা 
ছন্যিখ্জেজ । 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।] বৈদিক ও বৌদ্ধধন্থ । ৬৮৯ 





প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রের মধে।ই পেই ভাব দেখিতে পাওধ] যায়, 
যাহ! আবুদ্ধদেব নিজের ভাবাঘ পুনঃ এইবপে প্রকাশ কবিষাঞ্ধেন । 
যথ। ১ 

“গম্ভীবমিতি স্ুদৃতে শুঠ্ঠতাথা এতদধিবচনমূ ।” 

“শূন্য তায়। এতদধিবচনং যদ্দপ্রম্যষিতি |” 

“ষে চ স্ুৃতৃতে শৃন্তা অক্ষয় অপিতে.।” 

“শৃন্তমাধ্যাত্মিকং পণ্ত পশ্ঠ শৃন্যং বহির্গতম্‌। 

ন বিদ্কতে সোহপি কশ্চিদ্‌ যো ভাবয়তি শৃন্যতাম্‌ ॥” 

বৌদ্ধধর্দটে “শুন্য” “গন্থীরম্' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা ষে সত্য 

প্রকাশিত হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ধে তাহাই “পুর্ণমূ”, “সৎ” প্রভৃতি শব্দের 
দ্বার কথিত হইয়াছে মাত্র। 

জাতক গ্রন্থের পুনজন্মবাদ্দও গ্রুতিতেই বীজামুকারে, কখনও 
বা স্পট ভাবেই আলোচিত হইয়াছে । কঠোপন্বদে নচিকেতা 
তৃতীয় বরে বলিতেছেন £-- 

“যেরং প্রেতে (বচিকিতসা মন্থুষ্যেহস্তাত্যেকে নায়মৃস্তীতি চৈকে । 

এতদ্‌ বিগ্ভামন্ুুশিষ্টস্বরাইহং বরাণামেষ বরস্তু তীয়ঃ॥” 

“মুত মনুয়া সন্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলেন 
“আছে? কেহ কেহ বলেন “নাই”, আমি তোমার উপদেশে এই 
বিষয় জানিতে চাহি ; আমার বরের মধে) 'এইটি তৃতীয় বর ।” 

“অসুর্ধ্যা নাম তে লোকা অদন্ধেন তমসারৃতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্সহনো। জনাঃ ॥” ঈশ । 

“আলোকবিহীন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারবৃত লোৌকসমূহ আছে। 
যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ যাহারা আবগ্ভাবশতঃ আত্মাকে অস্বীকার 
করে, তাহারা এই পেহান্তে সেই সমুদ্ধায় লেকে গমন করে ॥” 

বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীও নবাবিস্ক,ত ব্যাপার শহে ইহার অতি ক্ষুদ্র 
ব্যাপারটি পধ্যপ্ত বোদক ধর্মের মধ্যে পাওধা যার । অপস্তম্ব এবং 
গৌতমস্থর, যাহা মন্থু অপেক্ষাও পুরাতন বলিয়া কথিত আছে। 
তাহাতে অগ্ন্যানীর সকগ কর্তব্য কর্মই পুঙ্থানুপুঙ্থরূপে নির্ধারিত 


52 উদ্বোধন । | ১৯*শ বর্ব--১১শ সংখ্যা । 





হইয়াছে | “তিনি (সন্ন্যাসী ) নিরগ্নি, নিগুহ, নিবৃত্ত ও নিরালম্ব হইয়া 
কালযাপন করিবেন । কেবল প্রতিদিন স্বাধ্যায়ের সময় মঙ্ত্রোচ্চারণ 
ব্যতীত অপর সকল সময়ে তুষ্তীস্তাব অবলম্বনে থাকিবেন। জীবনধারণের 
ন্ট যতটুকু প্রয়োজন গ্রাম হইতে মাত্র ততটুকু তিক্ষা সংগ্রহপূর্্বক 
ইহামুতবিরাগী হইয়া সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়। বেড়াইবেন |” 

“সত্য ও মিথ্যা, সুখ ও হুঃখ, বেদেব অনুশাসন এবং উহলোক ও 
পরলোকসন্বন্বীয় সকল ঘন্ব পরিহারপুন্বক তিনি পরমাত্মার সন্ধানে 
ব্যাপুত থাকিবেন।” 

আবার উভয় ধর্গ্রস্থসকল পড়িলে ইহাও বোধগম্য হয় যে 
বৈদিক তপোবন বৌদ্ধবিহাবরে পরিণত হইয়াছিল । ধর্ম অরণ্য হইতে 
লোকালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যোগশান্ত্রও বহু পূর্ব হইতেই 
কঠ, শ্বেতাশ্বতর, গীতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্ণদের দ্বারা 
অন্ুশীলীরুত হুইয়াছিল। 

অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি বৈদিকধর্খের রা বৌদ্ধধর্শের 
এতই সম্বন্ধ তবে উহা এখন এত বিজাতীয়, এত বিসদ্বশ হইয়া 
পড়িল কি করিয়া? তাহার উত্তনে আমরা বলি যে প্রচারকের 
অভাব। শ্রীবুদ্ধ তারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক সমুদ্রে একটি বিশাল নব 
তরঙ্গ, শ্রীশক্ষর আর একটি । প্রথমটি হইতে বন্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বীচিযালা নিঃস্ত হইয়া ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া 
সমস্ত জগতে আধ্যাত্মিকতার বন্যা লইয়া গিরাছিল কিন্তু অপরটির 
সময় তাহা হয় নাই। বৌদ্ধ তিক্ষুমণ্ডলী জগতের প্রাত অন্ধ 
কারময় স্থানে শ্রীবুদ্ধদেবের গ্রানালোক লইয়া গিরাছিলেন। কিন্তু 
ভারতে যখন পুনরায় নব তরঙ্গের উথান হইল তখন সে তরঙ্গ 
আর স্বদেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া অপর পারে পৌছিল না। কারণ 
বাম্পীয় পোত, তড়িৎ-বার্তীবহ, সংবাদ পত্র এবং সর্বোপরি 
গ্রচারকের অভাবে বিদেশে ভারতীর ধর্ম নুতন আকার ধারণ 
করিতে' লাগিল এবং তন্তৎ দেশীয় মনীবীরা তাহার উপর 
নব যুক্তি ও তথ্যের আবিষ্কার করিয়া উহাকে মাতৃন্থমি হইতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৪।] বৈদিক ও বৌদ্ধরা । ৬৯১ 


সার রোজ, উর 


একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অন্ধকাদে আলোক 
অধিকতর উজ্জল দেখার, তাই পিদেশেব বুদ্ধ এত উজ্জল । কিন্ত 
ভারতবাসী তীহাকে শসংখ্য মহাপুরুষেব মনো আর একখানি 
মাঁপন পাতিঘ। দিল--অসংখ্য অলোকমাঙ্সার মপো যেন আর একটী 
আলোক ফুটিয়া উঠিল । ভারতবাপা তাহাকে পূজা করে-ক্মবতার 
বলিঘ্বা মানে কিন্ত তাহার পণ যে ৭কমার পণ ভাহা তাহারা স্বীকার 
করে না। তাহার বলে, শ্বীতগবান্‌ মানলে আনস্থা বুঝিয়া মানবদেহ 
ধারণ করিয়া একই লতা নানা ভাবে প্রচাণ করিতেছেন | তাবতের 
তগণান্‌ মানণের তৎকালীন অবস্থ। বু শ্রীবৃদ্ধ হইয়া আসিয়া ভারত 
এবং তাঁরতের সনাতন ধর্মকেহ গান কবিধাছিলেন মাত্র । 
দ্বিতীষ প্রপ্ন টখিত হঘ যে, আবুন্কেণ যাদ হিন্দ পন্্যাপার মতই 
জীবন কাটাইরা। গিযা থাচকন তাহা তইলে মাঝে মাঝে তিনি বেদের 
উপর তীব্র কটাক্ষ করপিবাছেন কন” তাহাল উত্তনে আমবা 
বলি থে ভাবতী পর্সবাপদেগের পানাধ বদপ ষ্টার যে মুহুর্তে 
যাহ! সত্য বাপয়া পাবা) কপিনাছেশ তৎগণাজ হাহা যুজ্তকণ্ঠে 








সকলের সমক্ষে বোৌধণা কণিষাছেন' বেদে ক্রিাক।গকে বহুবার 
এতদ্দেশীয আস্তিক পা শাশ্তিক দার্শীকেল। গর কাগকারশাস্েন যথা, 
খষি যজ্ঞ করিতে আসির। হবিঃহস্তে বলিয়া ফেলিলেন ২-- 
যেন গ্ঠৌরুগ্রা পৃগিবী ১ দুড় হা! যন স্বঃ আ্তভিতং যেন নাকঃ। 
যাঁ অংতরিক্ষে রজসো। খিমানঃ ক্মৈ দেবাঁধ হবিষ1 বিধেম | 
খণ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২১ সঃ, ৫ম মন্ত্র। 
এখন সায়ন যে ভাবেই উহার ভাষ্য করেন করুন তাহাতে কিছু 
আসিয়। যায় না। 
পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিধদে আছে- 
তন্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিচ্যে বদিতবো ইতি হ স্ম যদ ব্রহ্মবিদে। 
বস্তি পরা* চৈবাপরা চ। গিত্রাপব। পথেদেো যজুর্বেদঃ সামবেদো- 
হথর্ধবেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিকক্তং ছন্দো ক্গোতিষমিতি ॥ অথ 
পর যয়৷ তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ প্রথম মুণডক। ৪, ৫! 
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গীতা আছে -- 
যামিমাং পুম্পিতাং বাং প্রবদস্ত্য বিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতা পার্থ নান্তদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২২ অ। 
ত্ৈগুণ্যবিষয়] বেদ নিস্ত্রৈগুণ্যো তবাজ্জুন । 
নিদ্বন্বো শিত্যসব্স্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫, ২অ! 
চার্বাক্‌ দর্শনে আছে 
অগ্রিহোত্রং প্রয়োবেদাস্ত্িদগুং তন্মপ্ত্নয্‌। 
বুদ্ধি পীৌরুষহনানাং জীবিকা ধাতৃনিম্মিতা ॥ 
মহানির্বাণতছে "মাছে 
নিব্বারধ্যয়ঃ পৌ তজাতীয়া বিষহীনোরগা ইউব । 
সত্যাদোৌ সফলা আসন্‌ কলো তে মৃতকা ইব ॥ 
২ উল্লাস, ১৫ শ্লোক | 
যাহা হউক আমর! এখন বৃদ্ধ 14১, 10115 এর সহিত সমস্বরে 
বলিতে চাই যে, “বৌদ্ধধন্মের অঙ্কুরোৎপত্তিব স্থান উপনিষদ্দের 
মধ্যেই নিলদ্ধ। উপনিবদূপ্রোক্ত ধরন্মীভিমতগুলিকে চরম বিকাশের 
পথে পৌছাইয়া দিলে যাহা ফীড়ার বৌদ্ধধম্ম যে শুধু তাহারই সমর্থক 
তাহা নহে পবন্ত--ইহা সেই জ্ঞামোপলব্ধি সহায়ে একটি নূতন 
সামাক্তিক শৃঙ্খলাবও খিল্ঠাস কবিয়াছ্ছে। মতবাদ হিসাবে বেদান্তের 
যাহা সর্ধোচ্চ লক্ষ্য সেই আম্মোপলন্ধিই বৌদ্ধের সম্যক্সন্বোধি 
ছাড়া আর কিছু নহে। আচার অনুষ্ঠানের দিক হইতে সন্ন্যাসী 
যাহ) তিক্ষুও তাহাই, তবে সে ত্রাঙ্গণ বিদ্কাথিগণের নীরস আত্ম- 
সংযযন, ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলেব নানা কর্তবাভার ও ব্রাঙ্গণ প্রব্রজিত- 
গণের নানাকপ কুদ্জুতাপূর্ণ পাধনাব ভাব হইতে উন্মুক্ত । সন্ন্যাসীর 
উচ্চ আধ্যান্মিক স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্ম্মে সঙ্ঘ অথবা ভ্রামগুলীর 
সাধারণ সম্পাত-পেউ মগুলীর দ্বার, তরুণ কিশ্বা বৃদ্ধ, 
ব্রাহ্মণ কিন্বা শুদ্র, ধনী কিনা দরিদ্র জ্ঞানী অথবা ঘূর্থ সকলেরই 
নিকট অবারিত। বস্ততঃ টৈদিক ভারত ও ত্রিপিটকীয় ভারত 
সম্পর্কশৃন্ নহে _উভযের মধ্যে একটা এঁতিহাসিক ক্রমপরম্পরা 
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বর্তমান এবং আপাতদষ্টিতে তীব্র বিরোধসমন্থিত যে সকল চুড়াত্ত 
বৃকমের পার্থক্য আমরা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই তাহাদের 
পরস্পরের সন্বন্ধও উপনিষদের মধ্যে অহ্বেষ্টব্য 1” 
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বশু দাদা । 


( শ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদার 

তথাকথিত বিজ্ঞ লোকেরা হাকে দেখলে উতক্ষার হাসি 
হাস্ত, কন না স্বার্থসন্বপ্ধীয ব্যাপা তিন নিতান্ত আনভিজ্ঞ! তীব 
ধীর সহিষু ভাব দেখলে মনে হ'ত, এন ছুঃখকষ্ট গুলিকে আগ্রহভরে 
বরণ কর্বাব জন্য তাব দু্চছদয় সর্বদ| ডখুব হযে আছে। সমর 
সময় অতিরিক্ু উদার ব্যবহাবের গন্য তাকে যথেই্ বিব্রত হতে হত, 
কিন্ত তথাপি তাব স্বাতাবিক চিও্ুপ্রশান্ত তঙ্গ হাত না। শিশুর 
নগ্ন সরলতা ও প্রৌঢেব গান্তীর্ামিশ্রিহ হার অদ্ুত চিত্র বড়ই 
মধুর। তিনি যখন আপনাতে আগনি মগ্ন হঘে বসে থাকেন, তখন 
দেখলেই মনে হ'ত যে, কল্পনাব স্প্দব আবরণ খুলে নিশ্চঘ আমাদের 
মৃত সাদা চোখে জগৎটাকে দেখতে তনি মোটেই ইচ্ছুক নন। 
অথচ তিনি সকলকেই ভালবাসেন--মার্ডভের কাতর ক্রন্দন কখনও 
তার কাছে উপেক্ষিত হয়নি । ভদ্রলোকের চেয়ে গরীব চাষারাই 
ছিল তীর সব চেযে বেশী আদরের ' তিনি যখন তাঁদের বাড়ীতে 
বেতের মোড়ায় বসে, কলাপাতার ঠোঞ্জাথ করে তামাক খেতে খেতে 
তাদের প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে সুখদুঃখের কথা শুনতেন, তখন তাঁর 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন মৃত্তি প্রকাশ পেত। 

সে যাই হোক, আমি ভার “বোকামীতে” ব্যথিত হয়ে অনেক 
সময় তাঁর সঙ্গে রূঢ ব্যবহার করুতাম, নেহের অভিমানে তীকে 
“সাংসারিক অভিগুতা” অন্ন কর্বার পন্য উত্তেজিভ করতে চেষ্টা 
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কর্তাম কিন্তু বরাবরই তা নিক্ষল হয়ে এসেছে । আঘাত পেলে 
ষে প্রতিঘাত করাটা স্বাভাবিক, এ সাংসারিক নীতিটী তিনি ফেন 
স্বীকার কর্‌তে মোটেই প্রস্তুত নন। কিন্ত যে দিন শুন্লাম কতকগুলি 
নীচ প্রকৃতির লোক তাকে অন্ঠায় ভাবে অপমান করেছে, অথচ তিনি 
আত্মপক্ষ সমর্থন কর্বার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেননি, সে দিন মনে 
মনে স্থির কর্লাম, যেমন করে পারি, তাঁকে উত্তেজিত করে এব গ্রতি- 
বিধানের চেষ্টা কর্ুবই কর্ব। 

তিনি টেবিলের উপর বাঁকে পড়ে একখানা বই পড় ছিলেন, 
আমি ঘরে প্রবেশ করৃতেই মাথা না তুলেই বল্লেন, “কে প্রতাপ-_ 
বোস ।” কারণ আমার প্দশব্দ তার সুপরিচিত । ক্রোধে আমার 
সর্ব্ধ শরীর জল্ছিল--বিনা বাক্য ব্যরে তক্তাপোধের উপর বসে তান 
দিকে চেয়ে রইলাম । কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন করা দূরে থাক্‌, তার বই 
পল্ড়ার রকমট1 দেখে বোধ হল, ঘরে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ আছে 
সে কথাটা তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বত হয়েছেন । অনেকক্ষণ কেটে গেজ, 
তবুও ভ্রক্ষেপ নেই দেখে আর চুপ করে থাকা অসাধ্য হয়ে উঠ.ল*_ 
কঠোরস্বধে বল্লাম, “ও বই এখন থাক্‌-_আমার অনেক কাজ আছে, 
বসে থাকতে আসিনি ।” তিনি একটু কুষ্টিত হযে আমার দিকে চেক 
মু হেসে বল্লেন, “ওহো! তুই যে কাজের লোক --সে কথাটা ভূলে 
যাওয়াটা মোটেই ভাল হয়নি ।” 

ভূমিকা অনাবগ্তক বিধেচনায় যা যা শুনেছিলাম সব বলে 
জিজ্ঞাসা করলাম; “কেমন ঠিক ফি না?” 

তিনি সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে, অন্যাষ্ট কথ! কষিয়ে 
আমার ভুলাধার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্লেন। আমি বল্লাম, “লজ্জা 
কে না? যাক ফা খুসি তাই বলে যাষে- আশ্ধ্য লোক! মানুষ 


অনেক রকম দেখেছি, কিন্ত এত নিলজ্জ হ'তে পারে তা স্বপ্নেও 
জানি 1” 
স্থির প্রশান্বতভাবে তিনি উত্তর কষ্পেন, “ঘটন। সত্য ; কিন্ত তাই 


বলে সের এতট। বিচলিত্ব হওয়া শেত1 পায় না” 
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“না, এর প্রতিশোধ নিতৈই হবে । এত বড় একটা অন্যায় আমি 
আপনাকে নীরবে সহা করৃতে কখনই দেব না । আপনাঁকে ফিছু 
করতে হবে না, কেধল অনুমতি দিল, দেখুন আমরা কি কর্তে পারি। 
বেশী কিছু নয় --আগুনে হাত দিলে যে হাভ পোড়ে, এ চিবস্তন 
সত্যটা! হতভাগাদের নৃতন করে বুবিণে দ্রিতে চাই ।” মাতা যেমন 
ল্েহাপ্রৃক্টিতে সম্ভানের দিকে চেয়ে তত্সনা করেন, তেখনি কৰে 
আমার দিকে চেয়ে বল্লেন “ছিঃ প্রতাপ, এত বিচলিত হয়ে! না। 
তোমীর আমার বিচারে যে কার্যা অন্যায়। কে জানে তীর চক্ষে তা 
ফিরূপ' হয ত এর মধ্যে কোন ভাবী মঙ্গল নিহিত আছে। 
বিশেষতঃ অপরাধীর দণ্ডদা"] মানুষ নয় ভগবান্‌ ; ক্ষণিক চাঞ্চল্যে সে 
কথা ভূলে যেও না তাই ” সাব কগ্ন্বব মু হতে মুছৃতর হয়ে অবশেষে 
খেষে গেল, যেন আবও কতক বল্বান ছিল কিধেন একটা 
বিহ্বলতাষ আচ্ছন্ন হধে আব্ব বলৃতে পারলেন না। 

আমি উদ্দততাবে উত্তর দিলাম, “দেই অনাদি কাল থেকে বিচার 
কর্তে করৃতে ভগবানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়, নৈলে 
এত অনাচার কখনই টিন নাঁবে সষ্টতৈ পার্তেন না। আপনি 
যাঁই বলুন, ভগবান্‌ ভরসা করে অন্যা অপমান সহা করাটা যে মহত্ব-_ 
সেটা বুঝতে এখনও আমাৰ অনেক দেবী |” 

তিনি কিন্ত অবিচলিতভাবে বলে যেতে লাগলেন, এন্ুথও চাই, 
দুঃখও চাই; চবিত্র গঠন কর্তে ভ্ুইহ সমান উপাদান । অজ্ঞ যাঁরা, 
তারাই কেবল সুখ চায়, দুঃখ চাষ না। কিন্ত ধারা জীবনরহস্য 
অনেকটা ভেদ কর্তে সম হয়েছেন, তীরা জানেন যে সুখের চেয়ে 
হুঃখহ অধিক শক্ষা দেয়; তারা জানেন- প্রশংসার চেয়ে নিন্দার 
তীব্র কশাঘাতেই অন্তনি'হত সুপগ্তশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে । কিন্তুহায় 
অন্ধ অ।শা !_-” আমি বাধ! দিয়ে বলে উঠলাম, “থামুন, ও সব দার্শনিক 
উদ্ছ্বাসের মুন্ন্য কর্মজগতে বড়ই কম। আপনি যতই কেন আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা করুন না, এরকম অপমান পীরবে স্হা ক€ আপনার ছুর্বলতা 


ও কাপুরুষত1 |” 
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চম্কিত হযে তিনি আযার দিকে তাকালেন, কি যেন বল্‌্তে 
চাইলেন কিন্তু আবেগে তার থাক্যন্ফ,ত্তি হ'ল না। ক্ষিপ্তের যত 
অস্বাভাবিকম্বরে তিনি বলে উঠলেন, “তুমি কি বুঝ বে প্রতাপ? তুমি 
ফি জান, আজ বার বৎসর হ'ল আর্মি কত ব্যাকুল আগ্রহে আঘাতের 
প্রতীক্ষা কব্ছি? আঘাত--কঠোর আঘাত-_যা বজ্জনির্থোষে 
সংসারের অসারত। মর্মে মন্মে বুঝিয়ে দেয়, যার নির্মম স্পর্শে সমস্ত 
স্নেহ, মায়! চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে; _কিন্ত কৈ? তা 
কতদুরে বন্ধু? ঠিক বলেছ প্রতাপ--আমি ছূর্বল, কাপুরুষ ! নৈলে 
বাঝ বছরেও কিছু করে উঠ.তে পার্লাম না কেন ?”_তীর দৃষ্টি শৃন্ট, 
স্বর হুতাশব্যঞজক । 

আমি তার আকন্মিক চঞ্চলতায় বিশ্মিত ও ব্যথিত হয়ে তার 
হাত ধরে কোমলম্বরে বল্লাম, “দাদা! মুখে যাই বলি, আপনি 
আমার হদয জাঁনেন-আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার উদ্দেশ্য 
ছিল না কিনব আপনার বিরুদ্ধে কেউ অন্যাষ কথা বল্লে বড় ব্যথ! 
পাই শাই_-” তিনি বাধা দিয়ে একটু ম্লান হেসে বল্লেন, “আগে 
তোফে অপরাধীই বলি, তার পর ক্ষমা চাস। পাগল, স্থির হয়ে 
বৌস্‌, গ্ভাথ১ আজ তুই যেমন মামায দুর্বল ও কাপুরুষ বললি, 
বার বৎসর আগে আব একজন ঠিক এমনি করে বলেছিল ।” 
সহসা কতকক্ষণ চুপ কবিযা তিনি আবার বল্লেন, “দেখ. প্রতাপ, 
এবার গার ঠক্‌ছি না; ঠিক বলেছিস, প্রতীকার কর! চাই। সেবার 
একজনের কথ! শুনিনি, এবার তোর কথ! শুনবে 1” 

এতগ্ণে আমি তীর কথার একটু সুত্র পেলাম, কৌতুহলভরে 
জিজ্ঞাস! করলাম, “কে বার বছর আগে আপনাকে হুূর্বল, কাপুরুষ 
ধলেছিল, দাদা ?” 

“সে অনেক কথা--তবে শোন সঙ্ক্ষেপে বলি ।” 

“কখন আমি তোর চেয়ে অনেক ছোট, এগার কি'বার বৎলক্প 
বয়প হবে । আমাদের সঙ্গে একটা ছেলে পড়তো, তার নাম বিশ্ব- 
নাথ; আমি তাকে বিশু দা! বলে ভাকৃতাম । ছোট জাতের ঘরে 
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তাব জন্ম হসে্ছিল, চাষ বাস করে খাওয়াই তাদের জাঁত-ব্যবস]। 
পাঠশাল! থেকে উচ্চ প্রাইমাবী পাঁশ কবে সে ইংরেজী স্কুলে পড়তে 
এসেছিল, তখন তাঁর বস আঠাব কি উনিশ হবে। অ্ুন্দব বলিষ্ঠ 
তাব কৃষ্ণবর্ণ দেহখানি সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কব্তো, তাব পাতলা 
ঠোট ছুখানি যেন হাসি দিযেই গডা। বেশভৃষায তাব কিছুমাত্র 
'পারিপাট্য ছিল না। আমাদের বাসাব নিকটে একটা বাপাষ সে 
থাকৃতো, নিজে বান কবে খেতে বাসন মাজ তো, ঘব ঝাঁট দিতো । 
বাল্যকাল থেকে শাবীরিক পবিশ্রমে অভ্যস্ত, আত্মনির্ভরশীল পল্লী- 
যুবক পরমুখাপেক্ষী হ'তে অত্যন্ত লজ্জা বোধ কব্তো। ক্লাসে সব 
চেষে আমি ছিলাম ছোট, সছিলবড কিন্ত সে শামায় অন্তান্ত 
সকলের চেষে বেশী তাশবাস্‌্তো৷ আমিও তার সরল ক্সেহময 
ব্যবহারে তার প্রতি খুব আকুষ্ট হয়েছিলাম । তাই সময পেলেই তাব 
কাছে ছুটে যেতাম, বিকালবেলাঘ তাব হাত ধরে মাঠে বেড়াতে 
যাওয়া আমাব নিত্যকর্্ম ছিল। কিন্তু শত উন্নতচবিত্র হলেও সে ছিল 
চাষা-ছোটলোক ; কাজেই অনেক ছেলে আমাধ ঠাট্টা কর্তো ; 
কেউ কেউ-_ভদ্রলোকের ছেলেব ছোটলোকের সঙ্গে গত মেলামেশা 
ভাঁল দেখায ন! বলে উপদেশ দিতেও ছাডতো। না। যা হক, আমি 
ঠাদের কথায কান দিতাএ না 

বিশু দাদা যাদেব বাসা থাকতো, তারা তাকে নীচের 
তলাষ ছুটো৷ ঘব ছেড়ে দ্বিষেছিল, একটা ছিল তাব বান্নাঘর ; 
আব একটা শোবান ঘর | তাৰ পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন শোবার 
ঘরথানিতে খড় বেশী আস্বাবপত্র ছিল না। একখানি 
তক্তাপোষ, তার উপব সামান্য বিছানা_-তাঁব পাশেই একটা আম- 
কাঠের বাক্স, তাতে তার বই কাপড় চোপড থাকৃতো।। ডানধারেব 
দেয়ালের কুলুর্ীতে একখানা ছোট শ্রীকৃষ্ণের পট। রোজ সকাল 
সন্ধ্যায় সে, পটখানিব সামনে ধূনো দিতো, যাঝে মাঝে 
ছু" চার্টে ফুলও আশে পাশে দেখতাম, আর কি কর্তো শী ঠাকুবই 
জানেন । ক্বার ছবিল পাশে লাল কাপড়ে বাধা একথানি কাশীরাম 





৬৯৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ-বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





দাসের মহাভারত । অবসরমত সে সেখানা পডতো।-_মাঝে মাঝে আমি 
শুনতাম । কখনো! +খনো সে বই *ন্ধ করে মহা শারতের কাহিনীগুলি 
আমায় বলতো -আমি সেই অতাশ যুগের মহাপুরুষদের কীর্তিগাথা 
শুনতে শুন্তে মুগ্ধ হয় তার প্রশান্ত মুখখানিব দিকে চেয়ে থাক্কতাম । 
এমনি ভাবে কত দিন গেছে। 

একদিন নদীব ধার দয়ে বেডিবে পাসায় ফির্ছি, সন্ধা হয় হয। 
এমন সমঘ আরতি শঙ্খ ঘণ্টা বেজ উঠ লো । আমি উৎসাহে বল্লাম, 
“চল বিশুদাদা, গোবন্দজীর মাবতি দেখিগে।” ছ্ুজনে এসে 
ঠাকুপধাড়ীর নাটমন্দিরে দাড়ালাম । (সথান থেকে মিটুমিটে তেলের 
প্রদ্দীপে ছোট্ট ঠাকুরটা মোটেই দ্েখ। যায় না। কাজেই আমি বল্লাম, 
“চল বিশুদাদা, বারান্দার উঠি, এ দরজার সামনে থেকে বেশ দেখা 
যাবে এখন ।” খিশুরাদ! সঞ্চিত হয়ে বললে, “না তাই, আমরা 
ছোটজাত, বাঁরান্দাঘ উঠেছি দেখ লে কেউ বকবে।” 

“বাঃ আমাদের ঠাকুবাড়ী, আমি সঙ্গে থাকলে কে গাবাব কি 
বল্বে ?”--বল্তে বল্‌্তৈ তাব হাতধরে টেনে দবঙ্জার সামনে নিয়ে 
গেলাম । আবতি শেষ হলে পৃজালী ঠাকুব 'বণামূত দিতে লাগ্লেন ; 
এমন সময় বিশুদাদা হাত পাতলে তার মুখের দিকে চেয়েই ঠাকুর 
মশাই মুখ বিরুত করে বল্লেন, “একেবারে বারান্দার উপধে ওঠা 
হয়েছে ; কেন নীচে দাড়িয়ে থাকতে ক্কিহঠত ৮ আমি বাধা দিয়ে 
বল্লাম, “ও ইচ্ছ। করে ওঠেনি, আমি ওকে নিষে এসেছি ।” কিন্ত 
তিনি আমার কথাব উত্তর না দিনে ণল্তে লাগলেন, “খোকাবাবু 
ছেল্লেমান্ুষ কি জানে বল? তুম তো বাপুবুঠো ধাড়ি, তোমার একটু 
আক্কেল নেই? ছোট লোকগুলোব এ একধাবা, ছু'পাতা ইংরেজী 
পড়েই ঠাকুর দেবতা আর মান্‌তে চায় না।” লজ্জায়, অপমানে মুখটী 
নীচু করে বিশুদাদ| ধীরে ধীবে নেমে চলে গেল; আমি এতক্ষণ অবাক্‌ 
হয়ে গুন্ছিলাম ; তাকে নেমে যেতে দেখে ছুটে গিধ়ে তার হাত ধরে 
বলা, “রাগ করোন। ভাই, আমি কালই বাবাকে বলে এর একটা 
বিছিত করবো ।” বিগুদাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর করলে, “আমি 
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কিছু মনে করিনি অনু, ছোট জাতের ঘরে জন্মেছি, -তা আমারই 
ভেবে কাঁজ করা উচিত ছিল ।” 

পরদিন বাবার নিকট এসে নালিশ কব্লাম । তিন হেসে বল্লেন, 
“পাগল ছেলে-- ইত্যাদি ইত্যাদি 1” 

আমি এতক্ষণ এই ভাবরাজ্যসঞ্চরণশীগ লোকটীর সুদুর শৈশব- 
প্মতি-মর্মের নিহিত ব্যথা নীরবে শ্ুন্ছিল।ম, একটী কথ। বলেও 
তার বাক্যশোতে বাধা দেইনি; এই বার অনিচ্ছা সত্তেও জিজ্ঞাস 
কর্লাম, “আচ্ছ! দাদা), এই সব ছোট জাত--এবাও তো হিন্দু, দেব 
দেবী সব মানে--তবে কেন এদের ঠাকুরঘরে ঢুকতে দেওয়! হয় না?” 

তিনি গম্ভীর ভাবে উন্র দিলেন, “জানি না, কোন্‌ শাস্্বকার এ 
নয় করে গেছেন! কিন্তু আমর মনেহয় এ টচ্চঙ্জগাতীয়ের 
শমনর্থক অহঙ্কার। মাত্সর্ষ্যের অন্ধতে তারা আপনার্দের সব 
চেয়ে বড় দেখেন, অপরের স্পর্শে 'নঙগেরা অপাধিত্র হয়ে যান, 
তাই সঙ্গে সঙ্গে মনে করেন দ্রেবতারাও বুঝ তাই হন।” কিছুক্ষণ 
নীরব থেকে তিনি দ্বপ্ত স্বরে বলে উঠলেন, “ঘ্বনা অবজ্ঞা উপেক্ষায় 
তার! নীচ জাতির মন্দিরপ্রবেণদ্বার গায়ের জোবে রুদ্ধ করেছেন; 
কিন্তু তার কপার দ্বার তো রুদ্ধ কর্তে পারেননি ' এই সব হৃদ- 
হীন জাত্যতিমানীর দর্প চূর্ণ কর্তে যুগে যুগে তিনি আচগালকে 
কোল দিতে আসেন । তখন তার প্রেমের বন্যান্ব, পতিত কাঙ্গাল, 
শার্ত অনাথ, সমভাবে ভেসে যায়। কিন্ত সে বিশ্বপ্রেম বারে বারে 
দেখেও এদের জ্ঞানচক্ষু খুল্‌চে না, জিজ্ঞাসা কবলে বলেন, “তথাপি 
লোকাচার* ।” 

আমি অনুচ্চম্বরে বল্লাম, “আচ্ছা, আপনার বিশুদাদার মত 
কত শত ধর্মপ্রাণ আছেন, ধার! কেবলমাত্র নীচ জাতের ঘরে 
জন্মেছেন বলে বর্ম চর্শের সমস্ত অধিকার থকে বঞ্চিত। এপের 
কি কোন উপায় নেই ?” 

“ই আছে বৈ কি? কতদিন এতবড় একটা অত্যাচার সন্থ্‌ 


হবে বল? উত্তিঠঠ জাগ্রত'--” মহাবাণী থোধিত হয়ে গেছে। 
[এ 


৭০৩ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--১১শ সংখা 





নীচ মহৎ হরে বকে, 9৩1৭ ব্র। 1৭ হবে যাবে, প্রভুর কপায়। তাই 
এবারকার যুগাবতার ঠাকুরকে প্রতিমা ও মন্দিরের গণ্ভী থেকে 
বাইরে এনে খিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন_-যার যত ইচ্ছে প্রাণভরে 
পূজা কর?” 

“কথাটা! আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন কি ?” 

"স্বামিজী বলেছেন, জানিস তো 5 

“হে যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার 
পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়ম্বরূপ 
অর্পণ কর্ছি। যাও এই মুহুর্তে সেই পাথসারখির মন্দিরে, যিনি 
গোকুলের দান্দরিদ্র গৌপপণের সথা ছিলেন, যিনি গুহক চগ্ালকে 
আঁলঙ্গন করিতে সরুচিত হন নাই । যিনি তার বুদ্ধ অবতারে রাজ- 
পুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রান্থ করে, এক বেগ্ঠার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে 
উদ্ধার করেছিলেন । যাঁও, তার নিকটে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, 
এবং তার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। বলি-জীবনবলি-- 
তাদের জন্য, যাদের জন্য তিনি যুগে যুগে আসেন, যাদের তিনি 
সকলের চেয়ে ভালবাসেন_সেই দান, দরিদ্রঃ পতিত উতৎপীড়িতদের 
জন্য |” 

“ধারা এইরূপে পত্রার্থে জীবন উৎসর্গ করৃবে, তাদের কর্তব্য কি?” 

“*রা পবিত্রতার অগ্রিমন্ত্রে দী ক্ষত হয়ে, ভগবানে বিশ্বাসরূপ 
বর্মে সজ্জিত হয়ে, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহাঙ্থভূতি- 
জনিত সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ কর্বে। মুদি, 
সেবা, সাম।জিক উন্নরন ও সাম্যেব মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে ঘারে 
প্রচার করবে ।” 

“যাক, এ সব ্থ। এন্ত সময়ে শুনবো, তার পর যা বল্ছিলেন।” 
“£1--সেই ঘটনার পর থেকে বিশু দাদার ধেন কেমন একটা ;পরিবর্তন 
হ'ল। হাস্তপ্রফুল্প বিশুদাদা গম্ভীর হ'ল। সময় সময়. দেখ.তাষ 
গভীর চিন্তামগ্র হয়ে উদাসনেত্রে চেয়ে থাকৃতো। তার পৃত- 
চরিত্রের, কথ! কি বল্‌.বা-আার তখন আমিই ব। কতটুকু বুঝি। 
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তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, আমার মত চঞ্চল বালকও তান্ন 
অসীম নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে ভগবানকে ভক্তি করতে শিখেছিল। তাঁকে 
ছোঁটলোক চাষার ছেলে বলে যে যতই ঘ্বণা করুক না কেন, তার 
চোখে চোখে পড়লে হেসে ছুটী কথা কইত না, সে ক্ষুদ্র সহরে 
এমন লোক ছিল ন| বল্পলেই হয়। আহা, আমাকে সে কত ভাল- 
বাস্‌তো, কতদ্দিন কত ভাবে জ্বালাতন করেছি, কিন্তু সে একদ্দিনও 
বিরক্তি বোধ করে নাই। রাসের সময় সেখানে খুব ধুমধাম 
হ'ত। যাব্র।। কথকতা, পু তুলনীচ--কত কি। আমরা দু'জনেই 
কথকতা শুনতে ভালবাস্তাম; ঠাকুরও সুন্দর কথকতা করৃতে 
পার্তেন। সে দ্বিন তিনি ঞ্রুবচবিত্র বলছিলেন ; ভগবান্‌ লাভ 
কর্বার জন্ ক্ষুদ্র শিশুর তীব্র বাকুলভাঁগ গৃহত্যাগ ইত্যাদি মধুর স্বরে 
বল্ছিলেন। ফ্রুব বনে বনেকেদে কেদে বেড়াচ্ছে, আর পাগলের 
মত মাঝে মাঝে “পদ্মপলাশলেচন হরি হে, একবার দেখা দাও», 
ৰলে কাতপ স্বরে ডাক্ছে। সে বড় মধুর, সে বড় মর্মস্পর্শী ! 
কথক ঠাকুর যন্ত্যুদ্ধ শ্রোতৃমগ্ডলীর অতৃপ্ত কর্ণে সুধাবর্ষণ করে 
বারে বারেই ফ্রবের সেই তীব্র ব্যাকুলত। বর্ণনা কর্ছিলেন। তারপর 

[ন সত্যসত্যই ঠাকুর এসে ঞ্রবের »ন্ুখে দাড়ালেন, তথন চেয়ে 
দেখ.লাম, বিশু দাদার গগদছয়ে দরবিগণিত অস্রধারা ! সেখান থেকে 
আমরা এক নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম । ছুন্দগনে অনেকক্ষণ 
ধরে ফ্রবের কথাবার্তী হল। অবশেষে আমি জিঙ্ঞাসা কর্লাম, 
“আঙ্ছা,$ ফ্ুবের অত হরি বলে কেদে বনে বনে বেড়ালে তার 
দেখা পাওয়। যায়, এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়, বিশু দাদ1?” 

তার বড় বড়,চোখ ছুটী আবেগে উজ্জল হয়ে উঠ লো--সে বিদ্বয়ে 
আহার (দক্ষে চেয়ে বল্লে, “বিশ্বাস হয় না। এক একবার ইচ্ছে 
হয় বের যত বলে গিয়ে “পপ্মপলাশলোষন হরি হে বলে কেঁদে 
কেঁে বেড়াই। হা বনই তাল? কি বল, সেখামে ছোটলোক 
বলে ত্বণা কর্বার কেউ নেই।” কে যেন আমার বুকের ভিশ্তর 
কেহ ব্ঘতর হল্ছে, “হরি ফি পেতে চাল আয় চলে আয়, তুই 
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সংসারের মায়া মমতা পায়ে দলে চলে আয়। সত্য কথা অন্ু-- 
অবিশ্বাস করে ন। 1” 

“কেন জানি ন! বিশু দাদা আমারও মনে হয় যেমন 
করেই হোক হরির দেখা পেতেই হবে। নইলে শাস্তি পাব না। 
কিন্তু ভাবি--” 

“কিন্ত? না, না কিন্ত কিছু নেই। তার জন্য, যদি সব ছেড়ে 
দিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়, তিনি দেখ! দেবেনই দেবেন। পাঁচ 
বছরের ছেলে ঞুব যদ অত কষ্ট সহা করে তার দেখা পেয়ে থাকে, 
তবে আর আমর। পাব না ?-_তারপর ছু'জনে এমাঁন ধারা কত কথ 
হ'ল, অনেক জল্পন। কল্পনার পর স্থির হল, শেষ ব্রান্রেই বেরিয়ে পড়.ব। 

রাত্রে সেই কথাই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড় লাম ;--ঘুমের 
ঘোরে স্বপ্ণ দেখেছিলাম, তা তাল যনে নাই-যখন জ্ঞান হ'ল, 
চোখ মেলে দেখ তখনো অন্ধকার । পূর্ব(দনের সঙ্কল্পের কথা মনে 
হবামাত্র হৃদৃপিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন লাফিয়ে উঠলো । পাশে ছোট 
ছোট ভাই ভগ্নীগুলি ঘুমিয়ে ছিল, একবার শেষ দেখা দেখবার 
জন্য তাকালাম, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে পেলাম 'না। গভীর 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে শয্যাত্যাগ কর্লাম--আস্তে আস্তে দরজ। খুলে বাইকে 
এলাম । পশ্চিম আকাশে ম্লান চন্দ্র--তখনো কিছু রাত আছে। 
রাস্তায় এসে দেখি আমগাছের তলায় কে. দাড়িয়ে, সমস্ত শরীর 
শিউরে উঠলো, আর কেউ নয়--বিশু দার্দা। আমায় দেখ.বামাক্র 
অগ্রসর হয়ে বললে, “তোর এ্রন্ঠটে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে আছি। অনু! 
রাত তোর হয়ে এল, চল্‌.” বল্তে বল্‌তে বিশুদাদা অগ্রগামী 
হ'ল; আমিও কম্পিত পদে; স্পন্দিতবক্ষে তার পেছু ছু চল্লাম। 
কেন যেন মন কেমন অবসন্ন হয়ে গেল । মাইল ছুই তিন গিয়ে একটা 
প্রকাণ্ড বটগাছ দেখে বল্লাম““এসো বিশু দাদা একটু জিরিয়ে নেই।” . 

“না, না, পেছনে যদি লোক আসে! হয় তো তোমাদের বাড়ীর 
সকলে এতক্ষণ তোমার খোঁজ করুছে।” 

সহসা বুকের ভিতরটা ছ্্টাৎ করে উঠলো--মনে পড়লো, 
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সদ কাপাসিয়ার গস 











এনএ. ৯৬ 


কতদ্দিনের কত সুখময় স্মৃতি ! কোথায় চলেছি; কি খাব, কে দেখ বে? 
অবসন্ন হৃদয়ে কাতরভাবে বিশুদাদদার দিকে চেয়ে বল্লাম; 
_-বিশুদাদা, চল ফিরে যাঁই”। 

“কেন ?”- বিস্মিত হয়ে সেজিজ্ঞাসা করলে । লজ্জায় বেদনায় 
মাথা নামিয়ে অনুচ্চস্থরে বল্লাম, “*সব্বাইক্ে ছেড়ে যেতে বড় 
কষ্ট হচ্ছে।” 

“সব্বাইকে না ছাডলে কি হবি মেলে ভাই ?-_-আয়, দেরী 
করিস্নি। 

কম্পিত কণ্ঠে উণর দিলাম, "না বিশুদাদা, আমার মন কেমন 
কর্ছে, আমি যেতে পারবো না 1” 

হায়, সেবার বৎসর আগের কথা এখনো বেশ মনে পড়ে -. 
বালস্থধ্যের কনককিরণোস্ভাসিত তার জলস্ত বৈরাগ্যমূর্তি সে আমার 
দিকে তীত্র দৃষ্টিতে চেক্সে--হ্াঁজ তুই যেমন বল্লি ঠিক তেমনি ভাবে 
বল্লে, “এ তোমার হুব্বলতা, কাপুরুষতা।” 

মন্মবেদনায় দুহাতে মুখ ঢেকে কাদতে লাগ্লাম; বিশুদাদ। 
স্থিরকণ্ঠে বললে “ছিঃ, এত ছুর্বল তুই ! আগে জান্লে তোকে সঙ্গে 
আন্তাম ন11” মুখ ফিরিয়ে বিশুদাদা চলে যা দেখে অধীর ভাবে 
তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে বল্লাম “তুমি যেযো না বিশুদাদা, চল ফিবে 
যাই ৮ ধীরে ধীরে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে ঠাডাল। তারপর 
কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দ্রুত 
পদ্দবিক্ষেপে চলে গেল । যতদুর দেখা যায় চেয়ে রইলাম, বিশুদাদা 
একটা বারও পেছন ফিরে চাইলে না। 


পালা বশ 


সংবাদ ও মস্তব্য । 


গত চৈপ্রেধ উদ্বোধনে আমবধ। সিষ্টার নিবেদিতা বাঁলিকাশাবগ্যা- 
লয়ের কার্য্যরিবরণী প্রকাশ করিয়াছি! উহাতে পাঠকগণ অবগত 
হইয়াছেন যে, উক্ত অন্ুষ্ঠানটীকে স্থায়িত্বের সোপানে প্রতিষঠিত করিতে 
হইলে “প্রথমেই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ কতকটা জমি ক্রয় 
করা আবশ্তক । জমি পাওয়! গেলে5 সদধাশয় “বন্দেমাতরম্‌' সম্প্র্গায় 
কর্তৃক প্রদত অর্থে বাটীনির্শীণকাধ্য শ্তরু কর! যাইতে পারে 1” আমর! 
আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাগবাজারেব যে স্থানে তিনি এই 
সদটুষ্ঠানের বীজ বোপণ করিয়া! তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিন্দু 
বিচ্দু করিয়া হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই পৃতশ্বতি- 
মণ্ডিত পল্লীতেই তন্নীষধেয় “নিবেদিতা লেনের” উপরে কিঞ্চিদধিক 
চব্বিশসহজ ( ২৪০*০২) মুদ্রা বায়ে ১৬ কাঠা পরিমাণ একখণ্ড জমি 
ক্রয় ফর! হইয়াছে । 

এই সমস্ত অর্থের অধিকাংশই ধার কর! হইয়াছে এবং বাটীনির্দবাণ- 
ফ্কার্ধে আরও অর্থেন প্রয়োজন হইবে । সমস্ত যোগাযোগ হইলে 
ফ্ার্ধা আবস্ত করিব, এ আশায় বসিয়! থাকিলে কোন মহৎ কার্য্যই 
সম্পন্ন হয় না, বরং ভগবানের কার্যা ভায়া সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে 
অধতীর্ণ হইলে পাহাধ্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়-_-এইমহাসত্যের 
খারা 'অনুগ্রাণিত হইয়া আমরা কপর্দকশূন্ত হইয়াও এই বিপুল 
খণগ্রহণরূপ দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি । এ দায়িত্ব শুধু আমাদের 
নহে -সমস্ত বাঙ্গালা দেশের__সমস্ত ভারতের । এ দায়িত্বভার শুধু 
পুরুষের নহে, নাবীজাতিরও ইহাতে সমান দায়িত্ব_-এমন কি অধিক। 
কারণ, জগতের সেই মাতৃস্থানীয়া নারীগণের অন্তনিহিত মহাশকির 
বিকাশই এই বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেস্ত | 

এই বিপুল খণভার হইতে যুক্ত করিবার জন্য আমরা সহদয় 
স্বদেশধাসী মরমারীর নিকট আবেদন কত্িতেছি। ঘিগত দৃতিক্ষেত্ব 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ । ] 


সংবাদ ও মন্কবা। 


৭০৫ 





সময়ে বাহার ছুই বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, 
হার] ইচ্ছা! কবিলে যে হা আচবরেই সম্পন্ন হহবে তাহাতে কোন 


সন্দেহ নাহ। 


যান যাহা দান করিতে চান, তাহা যতই সামান্য হউক, নিয্- 
লিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রাপ্তি-স্বীকার 
করা হইবে। (১ প্রে'সডেপ্ট, রামকুষ্ণ মশন, মঠ, বেলুড়ঃ হাওড়া ) 
(২) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখাজ্জি লেন, বাগবাঞ্জার, 


কলিকাতা । 


সিক্টার নিনেদি হা বালিকা-বিষ্ালয়-ভাগারে প্রাপ্তি-স্বীকার । 


বিদ্যান্য়ের জমির জনা আমবা নিয়পিখিত বাক্তিগণেল নিকট 
হইতে প্রাপ্ত দান শ্বীকাস করিতেছি ৪ 


হরিদাস মল্লিক, কলিকাতা ৫২ 
শ্লীএবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বদনগঞ্ ২০২ 
শ্রীমতী চারুমতী দেবী, কৃষ্ণনগর ১, 
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, আলিগড় ১**২ 
জনৈক বন্ধু ১৬ 
শ্রীচন্দ্রশেখর কর ৪২ 
জ্ীজয়শঙ্কর পীতান্বর, পুন। ৫০২ 
মিঃ পি, কুষ্ম্বামী, মাগ্াজ “৭ 
মিঃ এন, ডি, মুদালিয়র ৫২ 
গ্রীনন্দলাল বহু, আ 
ধুচরা আদায় ২২ 
জীহুরেশচন্দ্র মনতুমদার ৭২ 
শ্ীঅমুল্য চরণ বন্ধ ১০২. 
মিঃ এস, এন, বি, কলিকাত। ১০০২ 
গনেক্রনাথ ৪৩/০ 
শলীষতীম্তাকৃষ দত ৪২ 
জনৈরু। মহিজ। নু ১৪ ৬।এ০ 


মানুরেজ্রনাথ মুল্সী, রংপুর 


শীরামদাস গাঙ্গুলী ১২ 
শগোরাঙ্গ প্রেস, কলিকাত। ১০২ 
নরেন্দ্র নাথ [িঞ্জ, রুডকী ২ 
মিঃ ডি, পি, সেনগুপ্ত, সাক্চী ১২ 
মিঃ আর, সি, দত্ত রি 
“মিনার্ভা”, বন্ধে ১০২ 
শ্রহুনীলকাস্তি ঘোষ ৪৭. 
সেঠ ওয়াসীমল আনোমল, মালবদ্ধীপ ১৫২ 
ঠাকুর দাস বিঠল দাস, & ১৫২ 
মিঃ জে, রাজচেমর, এ এ 
রায়ঠাদদ পুরুযোত্বম। এ ১৮, 
মিঃ এস, এম, নারচালীর।, এ ১৭ 
নাথরাম শিবরাম। এ ১7০ 
মিঃ পি, এহচ, ওয়াদিল|ল, এ ৮০৩ 
মিঃ এল, |, সাংডি, এ ১০৪ 
সর্দার বিষণ দিংজী ৩৯ 
হোসেন, এ ২৮০ 
মিঃ জি, এইস যোপী ৮৪? 


আমন জম্পরকা। 


৭০৬ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ষ -”১১শ সংখ্যা । 


কলিকাত। বিবেকানন্দ সোসাইটির আয়োজনে বেঙ্গল থিওজফি- 
ক্যাল সোসাইটিতে মান্যবর জজ সার জন উডরফ কর্তৃক তন্থ সম্বন্ধে 
৬টী বক্তৃতা নিয়লিখিত তারিখান্যার়ী শনিবার সাড়ে পাচ ঘটিকার 
সময় হইবে। সর্বসাধারনে যোগদান প্রার্থনীয় । 


বিষয় তারিখ 
১। তর ও বেদ ৯৪শে নবেম্বর 
২। জ্ঞান ও উহার শক্তি ১লা৷ ডিসেম্বর 
৩। মায় ও শাক্ত ৮ই ?) 
৪1 বর্ণমাল। ১৫ই ». 
৫1 শক্তি উপাসনা ও সাঁধন। ৫ই জানুয়ার, ১৯১৯৮ 
৬। কুগুলিনী যোগ ১২ই », 


শ্রীবন্দাবনস্থ শ্রীরামকষ্জ মিশন সেবাশ্রমের অক্টোবর মাসের 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণা আমর! পাইয়াছি, তাহ! হইতে জান ঘায় যে, 
গত সেপ্টেম্বর মাসের ২১ জ্রন ব্যতীত, আলোচ। যাসে আরও 
৩৯ জন পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে । তন্মধ্যে 
৪২জন আরোগ্য লাত করিবা চলিঘ শিরহে, ৪ জন দেঠত্যাগ 
করিয়াছে ও ১৪ জন এখনও চিকিংসাধীন আছে । 

২৮৩৩ জনকে দাতবা ওষধালর হইতে ওধধ দেওরা হইয়াছে । 
তন্মধ্যে ৫৮০ জন নূতন এবং ২৫৩ জন উহাদেরই পুনরাবর্তক। 

এ মাসে ৩ জন রোগীকে, তাহাদের নিজ বাঁটীতে গুঁধধ এবং 
ডাক্তার দ্বারা সাহায্য কর]! হইয়াছিল | 

উক্ত মাপে আশ্রনের আয় চদা হিসাবে ৩৫৩1০ এককালীন 
দু ২৩২ এবং ফলাদি বিক্রয় করিয়া ১৬১৫ হয়। মোট আয় 
৩৭৭1৮১৫ | ব্যয় হিসাবে, সেবাশ্রমের জন্ত ব্যয় ২০৯%৫ ও বিল্ডিং 
ফণ্ড হিসাবে খরচ ৭৮7%/১৫। 


০০০০৮৯৪৬১৫১ 


পৌষ, ১৯শ বর্ষ । 


আশ্বীনবাণী । 
(স্বামী শুদ্ধানন্ন) 
মহাপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে জগতে আসেন--জগৎকে আশ্বাসবাণী 
গশুনাইবার জন্য । বৈদিক খাষি শুনাইয়! গিয়াছেন,_ 
শ্থন্ত বিশ্বে অমৃতস্ত পুভ্রাঃ 
আফযেধাযানি দিব্যানি তস্থুঃ | 
৬ ক ক ষ 
বেদাহমেতং পুকুষং মহীস্ত- 
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরজ্তা্। 
তমেব বিদ্িত্বাহতিযৃতামেতি 
নান্যঃ পন্থ। বিছ্যতেহয়নায় ॥ 
হে অগুতের পুক্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, সকলে শ্রবণ কর । 
** * আমিসেই মহান্‌ পুরুষকে জানির়াছি, যিনি হৃর্য্যের স্ায় 
জ্যোতির্ময়, অজ্ঞানতমের অতীত । তীহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে 
অতিক্রম করে; যুক্তির আর অন্ত পথ নাই। 
তগবান্‌ তথাগত বুদ্ধও স্বয়ং নির্বাণ লাত করিয়া সংসারের সমুদয় 
পাগী, তাগী, জরা-রোগ-মৃত্যুক্রি্ট মানবকে অতয় বাণী শুনাইয়া 
গিয়াছেন--এই আধিব্যাধিপৃর্ণ সংসার অতিক্রম করিয়! জীবদ্দশায় 
নির্ঘাণ লাভ করিতে পারিলে তোমার আর কোন ভয় ভাবন! 
থাকিবে না । 
ভগবানূ.শক্ষর জীবকে শুনাইলেন--তুমি জীব নহ। তুমি শিব-- 
তৃমি অজ্ঞানবশে, অবিদ্তাবশে, মায়াবশে আপনার যথার্থ স্বরূপ ন! 
জানিয় কষ্ট পাইতেছ। আপন স্বদ্পঞ্জান উপার্জন কর--গুরুমুখে 


৭০৮ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 





বেদান্টেব তত্বমসি মহাবাকা শ্রবণ কর, উহার মনন কর, উহার 
নিদিধ্যাসন কখ --তুমি সম্যগদর্শন লাঁত করিবে--তুমি শান্তি পাইবে। 

আর ।কঞ্চদিধিক চা'র শত বর্ষ পুর্ণ নদীয়াবিহ্ারী ্রীরুষণচৈতনত 
জীবকে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার অপূর্ব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া 
ছুঃখ ক্লেশ ভূলিবাব উপদেশ দিযা গিযাছেন। এখনও তদীয় ভক্ত- 
শিষ্ষপণ সক্কার্তনাণন্দে মাতোরারা হইযা অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য 
সংসারের সব ক্লেশ ভুলিয়া থাকেন । 

পূর্ব পূর্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন বর্তমান যুগের কথা 
ভাবিয়া দেখ। এইসে দিন ভাগীবগীকুলস্থ দক্ষিণেশ্বরে যে অপূর্ব 
অভিনয় হইব গেল একবার সেই কামনীকাঞ্চনত্যাগী জ্ঞানপ্রেম- 
সমন্বয়াবতার ভগবান্‌ শ্রীবামরুঞ্চ ও তদায় আকুমার বৈবাণী শিল্প 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালোচন1 করিয়া দেখ । তীহাদের পবিভ্র 
জন্মদিন সন্ধে আসিতেছে । জগতেব স্তর নরনারা ঠাহাদের 
জন্মদিনে আনন্দোৎসবে সম্মিলিত হইবে কসের এত আনন্দ? 
আনন্দ এই জন্য যে লোকে আবার আশ্বীসবাণী পাইয়াছে আবার 
ইহার! মানবকে অমৃতের অর্ধকারা বলিষা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। 

তুমি মায়ের ছেলে, তুমি কাহাকে ভয় কব? তুমি সিংহশাবক-_ 
নিজেকে শৃগাল মনে করিয়া কেন অনর্থক ভীত হুঠতৈছ 7 ইহাই 
তাহাদের অতযবাণী--ইহাই তাহাদের মাশ্বাসবাণী । 

স্বামিজী বলিলেন- 
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বৃশ্পাপী পাপী কি নলিতেছ ? মানুষকে পাপী বলাটাই যে পাপ! শুদ্ধ: 
ষানবাত্মার উপর ইহা! যে এক স্থায়ী দোষারোপ । তোমরা সিংহ, 
উঠ । তোমরা মেষ--এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠ। . তোমরা, 


গৌধ, ১৩৪।] আশ্বাসবাণী | ৭৩৪৯ 


যুক্তাত্মা, অমৃতশ্বরূপ, নিত্যানন্দময় | তোমরা জড়ের দাস নহ জড় 
তোমাদের দাস। 

শ্রীরামরুষ্ণদেবের কথা আমরা এখন ছাডিয| দি--তাহার শ্বরূপ- 
'ধারণ আমাদের ধাবণার বন্ধ উর্ধে -মতীত “লিতেও বলিতে পারি । 
স্বামী বিবেকাঁনন্দকে আমরা দেখিয়াছি, তাহার পৃতস্পর্শে নিজেকে 
পবিত্র করিয়াছি । তাহার উপদেশ, ভীহাব তিরঙ্কার, তাহার শাল- 
বাসা আমরা লাত করিয়াঁছ। এই কয়েক বর্ষ পূর্বে তান আমাদের 
মত মান্থষ হইয! আমাদের খে হুঃখোমশিয়া আমাদের হইয়া খেল। 
করিয়া! ইহধাম ত্যাগ কবিনাছেন । ্টাহাকে নান। কাষকর্্মের মধ্যে, 
নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, একার জীবন্ত আশ্বাসবাণীরূপেই 
দেখিষাছি । 'তনি এক ফ্িনেব জন্য মার আমাদের গীতা পড়াইয়া- 
ছিলেন । মনে পড়ে, সে দিন তিনি 

ক্ৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতত্বষ্যুপপস্ততে | 
নদ্রং হদয়দৌর্ধল্যং ত্যক্তো'তৃষ্ঠ পরস্তপ ॥ 

এই গশ্লোকের ব্যাখ্যা কিঝণ উত্তেজিত হহ্যাছিলেন। 
“তুমি বীব তোমাতে এ খদ্রভাব সাজে না-_অতীঃ অভীঃ _তর়শৃন্ত 
হও ভয় নাই » বলিতে বলিতে ঠাহাব যুখমগুল কি স্বগ্গা় 
দ্রীপ্তিতে উত্তাপিত হইঘা উঠিল । খাতে লাগিলেন - মহাঁপাপীকে 
দ্বণ। 'কাবে। না--আহা, তখন যুখ হইতে যেন প্রেমের জ্যোতিঃ 
ফুটিঘ! বাহিব হইতেছে_নেন জগতের পাপী তাপী দুঃখী পতিতকে 
অনন্ত বাহুদ্ধাবা আঁলম্কনে অগ্রসর হইবাছেন। 

জগৎ এখনও কি তোমার আপনার লোক চিনিবে ন+ তুমি 
ধনী হও, দবিত্র হও, পণ্ডিত হও, মুখ হও, তুমি পুণায্বা হও 
বা পাতকী হও, তোমাদের প্রত্যেকে জীবনে এক একটা কঠোর 
সষস্য। রহিয়াছে, ঘোর অস্বস্তি রহিযাতে। আর কতকাল সামাজিক 
কপট জীবন যাপন করিবে? ভাবেব ঘ্ববে চুরি ছাড়, যন মুখ একা ঘর 
-তোমায় আব কোন সাধন, আব কোন যোগষাগ কবিতে 
হইবে না। তখন তুখি মহাপুরুষের গাশ্বাসবাণী শুনিতে পাইবে | 





৭১০ উদ্বোধন । [১৯শ ঘর্ষ-_১ংশ সংখ্যা 


নেননি উরি লিকারিটায রিনি কাভানি নিনিরালারি 
যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে উচ্চারিত হইয়াছিল, 
ধাহা এক দিন মগধরাজ্যে উদ্ভবলাভ করিয়া সমগ্র জগহ প্লাবিত 
করিয়াছিল, যাহা কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় অর্জনের নিকট 
বিঘোধিত হইয়াছিল, যাহা কেরল দেশ হইতে আসিয়া ভারত 
প্লাবিত করিয়াছিল, যাহা নদীয়া হইতে আসিয়। ভারত মাতাইয়াছিল, 
ধাহা নাজারথ হইতে সমগ্র জগতে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই বাণী 
'আবার উচ্চারিত হইয়াছে--আবার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে--যাহার 
ইচ্ছ! এস-_ জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর। 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত পাগ্য বরান্‌ নিবোধত--উঠ, জাগ, সেই চরম 
লক্ষ্যে না পঁহুছিয় ক্ষান্ত হইও না। সামাঞ্জিক সমস্যা দুদিনের 
জন্য, রাজনীতি কোলাহল ক্ষণিক--এ সকল ছাঁড়াইয়া অনস্ত- 
সন্দুখসন্প্রসারিততুষ্টি হইয়া*ইহলোক পরলোকের ব্যবধান ঘুচাইয়া 
অনন্ত পথে যাত্রা কর। ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সঙ্কীর্ণতা, ঘেযাদ্বেষি পুঁটুলি 
করিয়। দুরে, অতি দুরে ফেলিয়া দাও--এ অমতের রাজ্য, প্রেমের 
রাজ্য-- এখানে কেবল আনন্দ, আনন্দ । 

মহাপুরুষের] আসেন ক্ষণেফের জন্য আবরণ উন্মোচন 
করিতে, যবনিকা অপসারণ করিতে--এ সময়ে পাণ্ডত্য আভিজাত্য 
ধনৈশ্ব্ধ্য ইত্যার্দির অভিমানে অন্ধ না হইয়া তাহাদের প্রচারিত 
ভাবলোতে গ! ঢালিয়। দিতে পারিলে গন্তব্য স্থানে পছ্ছান অতি স্থগম 
হয়। অতএব আর কালবিলম্য করিও ন]। 

বিতিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভাষার, বিতিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইলেও 
সকল মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী একই প্রকার। দার্শনিক বিচার, 
শব্ের কচকচি যাহাতে বিরোধ বাধে, সে সকল পরে আসে কিন্তু যথার্থ 
মহাপুরুষকে বাক্যের সাহায্যও লইতে হন নাতাহার হৃদয় সাক্ষাৎ 
ভাঁবে অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়। থাকে । তাহারা আজীবন নিভৃত 
গিরিগুহাবাপী হইলেও বাঁক্যবাগীশ বহু উদ্দাম বক্তা হইতে, শব্ধ 
বিন্তাসকুশল বহু স্থুলেখক হইতে, তীহাদ্রের অন্তরের মর্ম্মবাণী 
শীরবতার অপূর্ব ভাষায় হৃধয়ের তত্ত্রীতে তন্্রীতে আঘাত করে। 


পোষ, ১০২৪। | আর্বীসবাণী। গ১১ 


আলাপন 


উহাতে বিশ্বসংসারের বাসনা, ভাবনা,,আসক্তি ভুলাইয়া দেয়__ 
কিন্ত সকলকেই আপনার করিয়। তোলে । মায়ামুগ্ধমানব মহা পুরুষের 
তত্ব বুঝে না--তাই ভাহার! 

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং 

নিন্দস্তি মন্বাশ্চরিতং মহাত্মনাম্‌। 
তাহারা যে কোন্‌ ভাবের প্রেরণার কখনও “বজ্ঞাদপি কঠোরাণি, 
আবার কখনও 'মৃদ্ধনি কুসুযাদপি” হন, তাহা বুঝিতে পারে না। 
কিন্তু সকল অবস্থায়, সকল ভাবেই যে জীবের কল্যাণকামনাক়্ 
তাহাদের হদয় ভরপুর? তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু 
যে বলিয়াছিলেন, 

আমার ধর নিতাই 

প্রাণ আজ আমার করে কেমন 

জীবে হরিনাম বিলাতে উঠলে! তুফান প্রেযনদীতে 

এখন জীবের দুঃখে আমার হৃদয় বিদরিয়। যায়। 
ইহা তাহাদের পক্ষে অতি সত্য কথা। রামানছজ গোপুরমের 
উপরে উঠিয়। সর্বসাধারণকে “ও নমে। নারায়ণায়” মন্ত্র শুনাইতে কেন 
ব্াস্ত হইয়াছিলেন, কেন যীশু বলিয়াছিলেন,_ 
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কেন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 

সব্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষিষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
কেন বুদ্ধ বলিয়াছিলেন্ সমগ্র জগতের পাপ তাপ আমার উপর 
পড়,ক-_-জগতের লোক সুস্থ, নিরাময়, নিষ্পাপ হউক? 

ধাহার। বাহির হইতে বিশেষ বিশেষ কাধ্যকলাপ দেখিয়া! মহা 

পুরুষজীবন আলোচনা করেন, তাহারা অনেক সময়ে ভ্রান্ত হইয়া 
পড়েন। তীহাদের গ্দয়ে যে এক সুর বাঁজিতেছে, সেইটী ধরিতে 
না পারিলে তাহাদের জীবন বিরুত্ধধন্মাক্রাত্ত, অসাফঞজন্তপূর্ণ বোধ হত 


ণ১২ উদ্দেি | [ ১৯প বর্ষ-্-১২শ সংখ্যা। 


জুতরাং মহাপুরুষকে যদ্দি চিমিতে চাও, তবে তাহাদের হৃদয়ের সেই 
এক সুরকে চিনিবার বুঝিবার চেষ্টা কর-_তীহাদের জীবনের, 
সমুদয় রহস্ত তোমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া আসিবে । 

অত চিনিবার বুঝিবারই বা প্রয়াস কেন? তোমার জীবনের 
সমস্যাটা কি? তুমি একটা গোলে পড়িয়াছ, তুমি একটা ছুরবস্থায় 
পড়িয়াছ, তুমি, সেই ভাবুক করি ওয়ার্ডস্ওয়াথের ভাষায় তোমার 
মহিম। ভু।লয়া! গিয়াছ, পুমের ঘোনে আচ্ছন্ন হইয়াছ। 

[106 15 5. 51661 ৭1) 10916661176 





11১2 305) 019171565৮1] 259 081 11055 ৪11 
17201) 1050 9156%1)679 105 9০60105 
£00 00206101) 0010 9091 
মহাপুরুষ আসেন_ তোমার সেই ভ্রাপ্ড দূর করিতে; তোমার সেই 
ঘুমের ঘোর কাটাইয়া তোমাকে জাগাইতে । যখনই তুমি জাগিলে; 
তখনই তোমার সব গোল মিটিয়া গেল, জীবনের ঘন অবসান হইল-_- 
তুমি যুক্ত হইলে, তুমি সকল জ্বালা এড়াইয়া আনন্দে বিচরণ করিতে 
লাগিলে। 
মানুষের পুকুষকার আছে-_মান্ুষ চেষ্টা করে--প্ররতির হাত 
এড়াইতে, রিপুগণকে সংষত করিতে, সৎপথে বিচরণ করিতে প্রাণ- 
পণে চেষ্টা কবে । মাস্ধুষ কত জপ তপ করে, কত তপস্যা করে, কত 
প্রাণায়াম, কত নিষ্ঠা, কত ব্রত, কত সদনুষ্টান করিয়া থাকে । 
কিন্তু এই সকল চেষ্টা করিতে করিতে আবার সময়ে সময়ে হতাশ 
হইয়] বলি] উঠে 
“জপ করে যে তোমায় পাওয়া সেটা প্ববেল ভূতের সাঙ্গ ” 
তখন মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী সে দিব্যকর্ণে শুনিতে পায় 
কিসের চেষ্টা করিতেছ ? কেনে তিথারীর মত হারানিধির অন্বেষণে 
বেড়াইতেছ ? স্বয়ং রাজা হইয়া আপনাকে বীজ্যত্রষ্ট মনে করিয়! 
কেন অনর্থক কষ্ট পাইতেছ ? পিংহশাবক হইয়া্ুকন আপনাকে মেষ 
ষনে করিয়া ভীত হইতেছ ? তোমাকে আর কিছুই 'করিতে হইবে 
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থর মনা 


না__কেবল নজে:১ নে খাঝতে গহবে,নকেকে নিজে জানতে 


হইবে। 





চদ্ধরেদাতআ্মনায্মানং নাতআ্মানমবণাদবেৎ 
বিজের দ্বারানজেন দ্ধাবসাধন কা -নগ্েঙ্ষে অবপন কপিও না। 
সাপারণওঃ নীর্তবাদাদেরাশকানুধা। মামবা এক একটা দোষকে 
সংশোধন কৰিবা এক একটা গুণ উপাঞ্জন করিবার চেষ্টা কবিয়। 
থাকি । কিন্তু একট দোষ কতকট' সংশোধন হউতে না হইতে 
কোথা হইতে শত শত দোষ আাপিণা ছুট তাহাদিগকে ভাডাইতে 
গিয়া, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিঘ। একা মন বিব্রত হইয়া উঠে। 
কামকে তাড়াইলাম, ক্রোধ আসিযা হৃদয় অধিকার করিল-__ 
ক্রোধকে দুর করিতে না করিতে লোভ দেখা দিল। আবার লো 
একটু সংযত হইয়াছে ত অমান 'আমি সাধু, আমি ধান্সিক?__ইত্যাকার 
অভিমান আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করিল। এখন কত দিক্‌ 
সামলাইবে? তাই বলি, মহাপুরুষগণেব বাক্য অনুসরণ করিয়। 
হৃদয়টাকে একেবারে উচ্চভূমিতে আবকোহণ করাও দেখি, দেখিবে, 
নীচ বাসন! নীচ ভাব সব এককালে দৃব হহয্বাছে তুমি ষেন মর্ত্য- 
ভাম হইতে উন্নীত হইয়া একেবারে অযরধামে উপনীত হইয়াছ, বোধ 
করিবে । এ কাবকল্পনা। নয়, সাধনবাজোব কঠোর সত্য । 
তাই বলি, মহা পুরুষদের আশ্বীসবাণীর উপর নির্ভ" করিতে শিখ-_ 
জানিয়। রাখ; তাহার] অমররাজ্য হইতে এই মরজগতে আনন্দসন্দেশ 
বহন কারয়া আনিতেছেন তীহার। ঈশ্বরের মূর্ত রূপ। ঈশ্বর মর্ত্য- 
লোকে মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হন, মত্ত্য নরনাবীকে মবরাজ্য হহতে 
তুলিয়া নিঙ্গ পদবাঁতে আরোহণ করাহণার জন্য । 
অজ্ঞশ্চাশ্রন্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনগ্ততি | 
সংশয় বর্জন করিয়া তাহাদের বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পর হইয়। নিজের 
অজ্ঞত। দুর কিয়। জ্ঞান লাভ কর। 
বিশ্বাস' বিশ্বাস-_জ্বল্ত বিশ্বাস। পাপ, অবনতি, পতন--এ 
শকব চক্ষের পধঞ্ষে শত শহজ্র হইতে দেখিলেও বিশ্বাস হারাইও ন1। 


শ১৪ উদ্বোধন । [১৯শ বর্য্"১২শ সংখা।। 


“সত্যমেব জয়তে নানৃতং_-এই বেদবাণীকে মিথ্যা মনে করিও না। 
যদি জগতের সকল সাধুর উপর, সকল ভক্তের উপণ, সকল মহাঁপুরুষের 
উপর তোমার সন্দেহ আসে--তথাপি ধাহা হইতে সকল সাধুত্ব, 
সকল ভক্তি, সকল মহত্বের উদ্তব, সেই তোমার অন্তর্ধামী হৃদয়দেবতার 
মহিমীর উপর বিশ্বাপ হারাইও না। একবার তাহার সঙ্গে সম্মিলন 
হইলে তৃমিই মহাপুরুষ হইয়া বু লোকের হৃদযে আশ্বাসবাণী 
দ্রবে__বহুজনহিতায় বহুজনস্থুখায তোমার জীবন সমুদ্রে আলোক- 
স্তম্ভের মত শত শত যাত্রীকে আলোক প্রদান করিবে । 


আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ। 
( যেমনটা দেখিয়াটি ) 


চতৃবিবংশ পরিচ্ছেদ । 


(সিষ্টার নিবেদিতা ) 

আর একটী ঘটনা ঠিনি কখনও ভুলিতে পাবেন নাই। উহা 
শ্ীরামকষ্জের দেহত্যাগের পরসপ্তাহে তাহার চকিত দর্শন লাভ। 
রাত্রিকাল; স্বামিজী ও আর একজন কাশীপুরের বাটীর বাহিরে 
বসিয়া কথ! কহিতেছিলেন। যে শোক তৎকালে তাহাদের হৃদয়কে 
ছুধ্বিসহ ভারাক্রান্ত করিয়াছিল, তাহার! নিঃসন্দেহ তাহারই প্রসঙ্গ 
করিতেছিলেন! মাত্র কয়েক দিন হইল তাহার্দের আচার্্যদেব তীহা- 
দ্বিগকে পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন। সহস' প্বামিজী দেখিলেন, একটী 
জ্যোতির্ময় মৃত্তি উদ্যানে প্রবেশ করিষ। তাহাদের দিকে আসিতেছে। 
কয়েক মিনিট পরে ঠাহার বন্ধু কুদ্ধকণে কাহধকে কানে 

কানে জিপ্াস। করিলেন, “ও কি দেখিলাম? ও কি দেখিলাঘ 1” 
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ছুই ব্যক্তির একই সমযে কোন ছাযামৃত্তি দেখার দৃষ্টান্ত অতি বিরল । 
বর্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু তাহাই ঘটিম্বাছিল। 

যিনি এবন্প্রকার অন্ৃভূতিসকল লা 5 করেন, ত'হার মনের মধ্যে 
উহার সহজেই কতকগুণি বিশ্বাস স্ৎপাদন কবিয়া দিরা থাকে । 
১৮৯৫ খুষ্টান্দের আগস্ট মাসে “থাওজ্যাণড আইল্যা্ড পার্ক” হইতে 
লিখিত একখানি পৰে স্বীমিজী উক্ত বিশ্বাসগুলির কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । তিনি লিখিতেছেন, “যতই বস বাঁড়িতেছে, ততই স্পট 
দেখিতে পাইতেছি যে, কেন হিন্ুগণ মান্ুষকেহ সব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়! 
থাকেন । ... . পবলোকবাসিগণই একমাত্র তথাকথিত উচ্চতর 
শ্রেণী, কিন্তু তাহাবাও মপব একটা সুক্ম দেহধারী মনুষ্য ব্যতীত 
আর কিছুই নহে, এবং তাহাও হস্তপদাদাবশিষ্ট মনুষ্যদেহ | 
তাহার। এই পৃথিবীতেই অপব কোন আকাশে বাস করে, এবং 
একেবারে অ্রশ্যও নহে । ভাহারাও চিন্তা করে, এবং আমাদের ন্যায় 
তাহাদেরও মন উত্যাদি সমস্ত আছে । সুতরাং তাহারাও মানুষ । 
দেবগণও তাহাই । কিঞ্ধ কেবল মানুষই ঈশ্বর হয, অন্যান্য সকলে 
পুনরায় মানব জন্ম গ্রহণ করিধ1 তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। 

ধাহারা আমাদব আচার্ধাদেবকে শ্বাপ্তপুকষ বলিয়। বশ্বীস করেন, 
তাহাদেব নিকট পৃর্বোক্ত উক্তিসকলেব একটা নিজস্ব মূল্য থাকিবে । 
তীহারা প্রাণে পাণে বুঝিবেন যে, যেখানে স্বামিজী *ধু একটী অনুমান 
ব৷ শুধু একটী মন প্রকাশ করিতেচছন, সেখানেও উহার মূলে কোন 
না কোন অনন্যসাধারণ উপলব্ধি নহিত আছে । 

যখন তাহার আমে রক্কাব প্রথম বাপের কার্ধ্য প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে, সেই সময় ১৯৮৯ খুষ্টান্দে ইংলগড আগমনের অব্যবহিত 
পূর্ব্বে তিনি তাহা ধর্্মোপদেশপমৃহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন 
অন্ুতব করিয়াছিলেন বোধ হয । আমাদেব মনে হয, প্রথমে তাহার 
জ্ঞান ও চিস্তাসম্পদ্‌ অকাতরে দ্বান করার পর তিনি এখন উহাদিগের 
বিশালতা 'উপগব্ধি করিপাছিলেন, উহাদের বিশেধসগুলি স্পষ্টভাবে 
দেখিতে পাইব(ছিলেন এবং বুৰিাছিলেন থে এবন উহদ্িসকে 
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কষেকটী মুখ চিন্তা, একএ গ্রথথত ও সংহত করা চলে। একবার 
এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ কাধিথাড ,তনি সম্ভবতঃ দেখিয়। থাকিবেন যে, 
দেহান্তে আত্মার গত পন্বন্ধে কিছু না বাণলে বেদাপগ্ড সব্ববাদীসম্মতরূপে 
পরিগৃহীত হইতেই পাপ্ননো ১৮৯৫ খুষ্টাবের অক্টোবর মাসে তাহার 
প্রথমবাব হংলগু আগমনকালে তনি জনৈক ইংরাঁজ বন্ধুকে যে প্র 
লিখিয়াছলেন, ভাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায যে, কোন ধর্মমতকে সর্বাক্ষ- 
সম্পূর্ণ করিতে হইলে উহাতে কোন্‌ কোন্‌ বিষখের সমাবেশ থাকা 
আবশ্তক, তৎপন্ব তন অবাহত আছেন । বর্তমান ক্ষেত্রে ছুই জন 
যুবক ্বাহী ১2৩ সাক্ষাৎ কথার, কন্মকাণ্ডের আবশ্ুকতার প্রতি 
তাহার দুষ্ট আকৃষ্ট হইথাহল ঘুবকঘ্ধব সেই সম্প্রদায়ের লোক 
ছিলেন, “ধাহাবা দর্শনশান্ত্ের দক হহতে ধর্মালোচনা করিখ। থাকেন 
এবং অলৌকিক ব্রহ্স্যাদব দ্রিকও মাড়ান না।” তান লিখিয়াছিলেন, 
“ইহা! আমার চক্ষু খু'লযা দিতে । সাধারণ লোকেব জন্ত কিছু না 
কিছু অনুষ্ঠান অত্যাবগ্যক। প্ররূতপক্ষে সচপাচর ধ'্ বলিতে লোকে 
শুধু প্রতীকাদি ও কর্মকাণ্ড দ্বাণ স্ুলাকারপ্রাণ্ত দর্শনকেই বুঝিয়্া 
থাকে। কেবল শুষ্ক দর্শন মানবের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পাবে না ।” 

এইরূপে তাহার মধ্যে যে সংগঠনী কল্পন। ( যাহ] শুধু ভাঙ্গে না, 
নুতন কিছু গড়িঠে চায়) উদ্বদ্ধ হইয়াছিল শাহ সেই বন্ধুকেই 
লিখিত পরবর্তী ছুই 'তনখানি পত্রে দেখি পাওব1 যাঁষ ১ তাহার 
একখানিতে জনৈক বিখাত তড়িতত্ববিদের স'হত কথেো'পকথনজনিত 
মানসিক উত্তেজন। তাহার তখনও রহিয়াছে--তিনি প্রাণ ও জড়ের 
সম্বন্ধরূপ সমগ্র সমস্তার্টীকে খণ্ডন করিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে মৃত্যু 
সম্বন্ধে হিন্দশান্ত হইতে কি শিখিতে পারা যায় তাহারও একটী সংক্ষিপ্ত 
অথচ তথ্যপূর্ণ সার সঙ্কলন করিয়! দিতেছেন। পত্রখানি পড়িলেই সহ- 
জেই বুঝা যায় ঘে, তিনি প্রাচীন ভতাবহাব চিন্তা ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধ্যে সাদ দেখিয়া বিশেধ পুলকিত হইয়াছেন । তিনি লিখিতেছেন, 
"জামাদের বনু বেদাপ্তোক্ষ প্রাণ, আকাশ ও কণ্পের তশ্ব শ্রবণে 
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মু্ধ হইয়াছেন; তাহার মতে একমাত্র এই সকল মতই আধুনিক 
বিজ্ঞানের গ্রাহ্য । আবার প্রাণ ও আকাঁশ উভয়েই সমষ্টিমহৎ্ বা ব্রহ্ধা 
বা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন । তিনি মনে করেন যে, তিনি গণিতশান্ত্রের 
দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারেন ষে, প্রাথ ও জড়কে অব্যক্ত শক্তিতে 
পরিণত করবা যাইতে পারে । আগামী সপ্পাহে আমি তাহার নিকট 
গিয়া এ নূতন গণিতের প্রমাণটী দেখিয়া আসিব, এইরূপ কথা আছে। 

“তাহা হইলে বৈদাস্তিক সুষ্টিতত্ব অতীব দূঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হইবে । আম এক্ষণে বেদাস্তো” শষ্টিতৰ ও জীবাত্মার 
গতি সন্ন্ধে বিশেষতাবে আলোচনা করিতেছি । আমি আধুনিক 
বিজ্ঞানের সহিত উহাদের সম্পূর্ণ এক্য স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, 
এবং একটা সরলতাবে প্রতিপার্দিত হহলেই অপরটাও হইর়। যাইবে। 
পরে প্রশ্্োওরাকারে একখানি গ্রন্থ লিখিবার আমার ইচ্ছা আছে। 
তাহার প্রথম অধ্যায় স্থট্টিতত্ব বিষয়ক হইবে, এবং উহাতে বৈদাপ্তক 
মতসমূহ এবং আধুর্নক বিজ্ঞানের মধো সামঞ্জসা পদশিত হইবে । 

ব্রন্থ নি 1175 28195910006, 
ম্হ্‌ৎ রা ঈশ্বর স্ [101081 0767175672106159, 
|. ৰ 
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“জীবাত্মার গতি কেবল অদ্বৈতবাদ দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইবে 
অর্থাৎ দ্বেতবাদী বলেন যে, জীবাত্মা মৃত্যুর পর যথাক্রমে সূর্য্যলোক, 
চন্রলোক ও বৈহ্যতলোকে গমন করেন। তথা হইতে এক 
অমানব পুরুষ উহাকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। 
(অছৈতবাদ্দী বলেন, তথ। হইতে তিনি নির্বাণ পদবী লাভ করেন।) 

“অত্বৈতবাদীরা বলেন যে, আত্ম, আসেনও না, যানও না, এবং 
এই সকল লোক ধা জগতের বিতিব্র স্তর কেবল আকাশ ও প্রাণের 
বিতিন্ন ফলন্বন্বপ | অর্থাৎ, সব্ধনিম্ন বা সর্বাপেক্ষা স্থুল লোক-_স্থর্য্য- 
লোক 3 ক্উহাতে প্রাণ গড়পজিরূপে প্রকাশ পায়, আকাশ ইন্ট্রিয়- 
গ্রাহ জড়পঞ্ধার্থপে। ইহার পরে চন্দ্রলোক, উহা! বুর্ঘ্যলোককে 
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বেষ্টন করিয়া আছে । এতদ্বারা আদৌ চন্দ্র বুঝায় নাঁ- 
দেবতাঁদিগের আবাস বুঝায়, অর্থাৎ ইহাতে প্রাণ মনঃশক্তিরপে 
এবং আকাণ তন্মাত্রারূপে প্রকাশ পাষ। তাহারও পরে বৈছ্যত- 
লোক, অর্থাৎ একটী অবস্থা যেখানে প্রাণ আকাশ হইতে প্রায় * 
অবিচ্ছেদ্য, আর বিদ্যুৎ প্রাণ না জড়, তাহা ঠিফষ করিয়া বল। কঠিন । 
তাহার পর ব্রহ্মলোক, যাহার প্রাণ ব| আকাশ কিছুই নাই, উ হয়েই 
মহৎ বা আদিশক্তিতে লীন হইয়া আছে। এইখানে প্রাণ, আকাশ 
কিছুই না থাকায় জীব সমগ্র জগৎকে সমছ্িমহত্রূপে তাবন। 
করেন । ইহ। বৈরাঞ্জপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি ইহা 
ব্রহ্ম নহে, কারণ তখনও বনুত্ব বাঁহয়াছে। তথা হইতে জীব 
সেই একহে পৌঁছান, যাহ চরম ল্য । আন্বতবাদদ বলে যে, এই 
সকল জীবের মনে ক্রমান্বয়ে উদ্দিত কল্পনা মাত্র; জীব স্ববং আসেন 
না যানও না; এইরূপেই বত্তমান পরিদ্বশ্টমান জগঠের সৃষ্ট 
হইয়াছে। স্ষ্টি ও প্রলর একই পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, কেবল 
একটাতে বিকাশ, অপরটাতে সন্কোচ বুঝায় । 

“এখন, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাহার নিজের জগত্টাই 
দেখিতে পায়, সেহহেতু সে জগৎ তাহার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বষ্ট 
হইয়াছে, এবং তাহার যু'স্তর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়৷ যায়-__যদ্দিও অপর 
যাহার বদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে উহা বর্তমান থাকে । নামরূপ 
লইয়াই ভরগৎ। সমুদ্রের একটা তরঙ্গ কেবল ততক্ষণই তরঙ্গ, 
যতক্ষণ উহ নামদপের দ্বার পরিচ্ছিন্ন থাকে । তরঙ্গ সাম্যাবস্থা। 
প্রাপ্ত হইলে সমুদ্র হইয়া যায়, কিন্তু তখন এ নামরূপ তৎক্ষণাৎ 
চিরদিনের মত অন্তহিত হইয়াছে । নুতরাং যে জল নামরূপের 
ধারা তরঙ্গাকারে পরিণত হইঘ্নাছিল তাহ ব্যতীত তরঙ্গের এ 
নামরূপ থাকিতেই পারে না, কিন্ত নামরূপ কিছু তরঙ্গ নয়। তরঙ্গ 
জলে মিশিয়। যাইলেই এ নামরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ' কিন্ত অন্তান্য 
তরঙ্গের সম্বন্ধে অপব।পর নীমরূপ তখনও বর্তমান থাকে । এই 
নামরূপই মায়া; আর এ জলক্রঙ্গ। তরঙ্গ সব্বদা জল ছাড়া অপর 
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কিছুই ছিল না, তথাপি যতক্ষণ উহা তবঙ্গ পদবাচ্য ছিল ততক্ষণ 
উহার নামরূপও ছিল। আবার প্র নামরূপ এক মুহুর্তের জন্যও 
তরঙ্গ হইতে পথ” থাকিতে পারে না, যদিও জলাকারে এ তরঙ্গ 
অনন্তকাল নামরূপ হৃইঠে পৃথক থাকিতে পারে। কিন্তু ষেহে$ 
নামণপকে পৃথক কবা যায় না, সেহহেতু তাহারা সঙ একথা 
ধলা যায না। তথাপি তাহারা শুন্য নহে। ইহাই 
মায়া । 

“আমি এইগুপিকে সাবধানে [স্কারিত 2রিতে চাই, কিন্ত 
আমি যে ঠিক পথে চলিবাছি, তাহ! মাণান নিমেষেই বুঝিতে 
পাবিবেন। ইহার জন্য আমাকে শাবাববিজ্ঞান আরও বেশী করিয়। 
পড়িয়৷ উচ্চতর ও নয়ুতর কেন্দ্রগুলিব মধ্যে কি সন্বদ্ধ তাহ! গ্রানিতে 
হইবে । মনস্তত্বের মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদর কাহাব কতটুকু ক্রিয়া 
ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া লইতে হঈবে। কিন্তু আমি এখন 
স্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইতেছি, তাহার মধ্যে আর হাবজ1 গোবজা 
কিছু নাই ।” 

আবার “ই পত্রখানিতে, অন্যান্ত বনু স্থলের ন্যায়, আমর 
স্বামিজীর প্রতিভার সামপ্রস্য ও এঁক্যবিধায়িনী শক্তির পরিচয় 
পাই । আচার্ষ্য শঙ্কর যে উচ্চাদূর্শ স্থাপন কবিষা! গযাছেন, তাহার 
নড়চড় হইতে দেওয়া হইবে না। “মাতা আসেনও না, যানও 
না১-_-এই বাক্য চিরকালের জন্য সত্য থাকিবে, এবং অপর সকল 
সত্যের উপর আধিপত্য করিবে । কিন্তু ধাহাবা অপর প্রান্ত হইতে 
কাধ্যারস্ত করিয়াছেন ঠ্টাহার্দের পরিশ্রমও বৃথা যাইবে না। অদ্বৈত- 
বাদীর দ্বার্শনিক হুঙ্ষষ্টি, এবং দ্বৈতবাদীর মনের পূর্বাপর 
অবস্থাসমূহকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লক্ষ্য কারিয়া যাওয়া__এছুইটীই 
পরম্পরের এবং নূতন ধন্মব্যাখ্যাব পক্ষে আবঠক |* 


এস 
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* স্বামিজীর প্রশ্োত্তরাকারে একথানি পুস্তক লাখবার সঙ্কল কার্যে পরিণত হইতে 
পারে নাই। কিন্তু তিনি ১৯৯৬ শ্বষ্টান্দে পণ্ডনে ঘে সকল বর্ভৃতা প্রদান করিয়াছিলেনু% 
সেখখলি পাঠ করিলে সহঞ্জেই বুঝ। যায় যে, তিনি এস্থলে যে সকল তাবের পূর্ব 


৭২৩ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 





কিন্তু মৃত্যু জিনিষটাকে বাহির হইতে দেখিলেই তবে উহাকে 
ঠিক চিনিতে পাবা যায। নিজ আত্মীযবিচ্ছেদে আমরা এই 
চিবস্তন নিযতিব অহাসত্যগুলিকে তত স্পষ্টৰপে দেখিতে পাই না, 
যেমন গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসাপ্রণোদিত হইফা আমবা অপরের, 
ছুঃথে আমাদেব সহান্ুভূতিটাকে জ্বলন্ততাবে চিত্রিত করিতে গেলে 
দেখিতে পাঁই। যেসান্ত্নীৰ উপব আমবা নিঞ্ষেদেব বেলা নির্ভর 
করিতে সাহসী হই না, তাহা অপবেব জন্য অন্বেষণ কবিতে 
গেলে মধ্যাহুতপনের ন্যায় স্পষ্ট, দ্ঢ বিশ্বাসবপে প্রতিভাত হয়। 
্বামিজীও যে এই নিয়মেব পাব ছিলেন তাহা নয, এবং সম্ভবতঃ 
আমাদের মধ্যে অনেকে এ সম্বন্ধে তাহাব সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি একখানি 
পত্রে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন । পত্রখাঁনি তিনি ধাহাকে “ধীরা- 
মাত।” বলিতেন সই আমেবিকাঁবাসিনী মহিলাকে ভ্রাহাব 
পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত । ইহাঠে আমব ঠাহার সার বিশ্বাসটুকু 
আত্মীয়তা ও সহানুভূতি দ্বারা সপ্জীবিত দোখন্ে পাই এবং উহা 
হইতে আমাদের প্রিষঞজনেরাও মৃত্যুর পব কিৰপ গতি লাভ 
করিয়াছেন তৎসন্বদন্ধেও কতকটা আভাস প্রাপ্ হই। 

১৮৯৫ খুষ্টান্দের জান্ুযারী মাসে তিনি ক্রুকলীন হইতে এই 
শোকসন্তপ্ত মহিলাটীকে লিখিতেছেন, “আপনাব পিতা যে ক্ীর্ণ 
শরীর ত্যাগ ক'রবেন, তাহা আমি পুর্বেই জানিতে পাবিযাছিলাম, 
আর যখন কোন ভাবী অপ্রি মাযাণ্বঙ্গ কাহাকেও 
আঘাত কবিতে উদ্যত হভবাছে, তখন তাহাকে পত্র লেখা আমাব 
রীতি নহে। কিন্তু এইগুলিই জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ, এবং আমি 
জানি, আপনি বিচলিত হন নাই সমুদ্রের উপবিভাগ পর্যাযক্রমে 
উঠিতেছে ও নাযিতেছে, কিন্ত টিনি সাক্ষিস্ববপ, আনন্দময়ের সন্তান, 
তাহা নিকট প্রত্যেক পতন সমুদ্রেব গভীরতা এবং তাহাব তলদেশে 
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দাশ 


চন! দিয়াছেন তৎসন্বপ্ধে তখনও চিন্তা করিতেছেন। “ত্র্গ ও মায়া” “বহিক্গৎ 
এবং ভাহার আমেরিকায় প্রদ । “মানবের যখার্ঘঘরূপ” এবং “হছিতৰ” _ এই ঘত়ৃতা- 
গুলি দ্বিশেহ ভাবে ভরত 


পৌষ, ১৩২৪ |] আচার্য শ্রীবিবেকানন্দ । ৭২১ 





যে অসংখ্য মাণ-মাণিক্য প্রবাপাদি সঞ্চিত আছে, তাহাই অধিক হর- 
রূপে প্রকাশ কাবয়া থাকে । আসা যাও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রম মাত্র । 
আজ্ম। কখনও যানও না! আসেনও না। যখন স্মগ্র দেশহ আত্মার 
[শততপে তখন এমন স্থান কোথায় যেখানে আত্মা যাইতে পারেন ? 
যখন সমগ্র কালই আত্মার তঙপ্ে তখন এমন সময় কখন হইবে, 
যখন |»শি শরারে প্রবেশ এবং তাহা পারুত্যাগ করিতে 
পারেন? 

'পুথব। পারভ্রমণ করিতেছে, গাহাতেই ভ্রম হইতেছে যে 
সর্য্য পারভ্রমণ কারতেছেন; [কপ গ্ষ্যা স্থর আছেন। সেইরপ 
প্রক্কাত বামারা গাতশাল, পারবস্তনশাল, -আবথণের পর আবরণ 
উন্মোচন কাবরঠেছেন, এই মহাগ্রঞ্থের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ডল্টাহতেছেন, 
আর সাক্ষ্ব'প আম্মা স্ৃর অপারধান্তত খাকহ। আনামুত পান 
কাপতেছেন। গতি? বর্তমান, ভাবব্য২ সংল আত্মাহ বণ্তমান কালে, 
এখং একা জড় উদাহরণ গ্রহণ করিলে- সকলে একই জ্যামিতিক 
খন্ফুতে অবাহ৩। যেহেহ আকার এপাশ বাধ শাহ, শেহ হেতু 
যাহ।কঞু আমাদের হুল, আছে এবং হহব্ষে সমত্তহ সব্বদ| 
আমাদের সঙ্গে বাহরাছে। সব্বদ। সঙ্গে ছল, এবং স্ব্বদা সঙ্গে 
থাকবে। আমরা তাহাদের [ভণরে, তাহারা আমাদের ভিতরে । 

খর কতকগডাল গোপাকার প্রকোঞ্ পাহরাছে। যাও প্রত্যেকে 
পৃথক, তথা।স একশেহ ক,খতে অচ্ছেণা আবে যুক্ত । এখানে তাহার! 
এক । প্রত্যে.ক এক একটা খ্বতন্ত্র বপ্ত, তথা।শ সকলে কথ মেরু- 
রেখার এক | কেহহ এ মেরুরেখা হইতে সংপয়া যাহতে পারে না, এবং 
উহাদের কোনঢটী য৩হ মেকুরেখা হহতে সারর। যাইবার ০ করুক 
না কেন, তথাপ মেরুরেখায় দণ্ডারম।ন হহয়া আমণ] প্রকোষ্ঠগুলির 
যেকোনটাতে প্রবেশ কারতে শার। এহ মেরুরেখাই ঈশ্বর । 
এখানে আমর। তাহার সাত এক, সকলেই পরস্পরের মধ্যে এবং 
সকলেই ঈশ্বরে রহিয়াছে । 

"চাদের উপর (দিয়া মেঘ চণিত্ধ। যান, ভ্রম হয় ধেন চাদ চলিয়। 





৭১২ উদ্দোধন । [ ১৯শ বম--১২শ সংখ্যা । 


যাইততছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ ও জড়পদার্থ গতিশীল, তাহ'তেই 
ভ্রম হইতেছে যেন আত্মা গতিশীল। এইরূপে আমরা অবশেষে 
দেখিতে পাইষে, প্রত্যেক জাতির কি উচ্চ, কি নীচ, সকল লোকেই 
যে সহজাত সংস্কার (না, দৈবপ্রেরণা ? বশে মুতব্যক্তিগণ কখন 
কখনও নিকটে আসিয়াছেন বলিয়া অনুভব করে, তাহা বিচাঁবের 
দ্বিক হইতেই সত্য। 

“প্রতোক আত্মা এক একটা নক্ষত্র, এবং সকল নক্ষত্র ঈশ্বররূপী 
সেই অনগ্ত নীলিমার, সেই অনাদি অনন্ত আকাশে খচিত রহিয়াছে । 
এ খাঁনেই প্রত্যেকের এব" সকলের মুল, যথার্থ সত্তা, এবং যথার্থ 
ব্যক্তিত্ব । এই নক্ষত্রসমূহের মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্রবালের 
বহিভূতি হইয়! গিয়াছে তাহা'দগকে অন্বেষণ করাতেই ধর্েরি 
হুত্রপাত, এবং তাহাদের সকলকে ঈশ্বরে এবং আমাদিগকেও 
সেই স্থলেই দখিতে পাওয়া _ইহাই ধর্মের শেষ। সুতরাং সমগ্র 
রহস্য এই যে, আপনার পিতা পরিহিত জীর্ণ বন্ত্রখানি ফেলিয়! 
দিয়াছেন, এবং যেখানে তিনি অনাদি অনন্ত কাল হইতে আছেন, 
সেই থানেই দগ্ডাযমান আছেন । এই গগতে ব। অপ” কোন জগতে 
তিনি এরূপ আব একখানি বস্ত্র প্রবট করিবেন কিনা? আমার 
আস্তরিক প্রার্থনা তিনি যেন না কবেন যতদিন না তিনি উহা 
পৃর্ণজ্ঞানের সহিত নবরেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন 
কেহ নিজ রুতকর্মের অলক্ষ্য শক্তি দ্বারা কোছাও বলপুর্ধক নীত না 
হয়। প্রার্থনা কর, যেন সকলেই মুক্ত হয, অর্থাৎ জানিতে 
পারে যে তাহারা মুক্তই আছে। আর যদি তাহাদিগকে পুনরায় স্বপ্ন 
দেখিতে হয়, তবে আসুন আমর সকলে পার্থনা করি, যেন তাহাদের 
স্বপ্ন শান্তি ও আনন্দেরই স্বপ্ন হয় ” 


সপ্ত সস | ৮ 


মায়া। 
(শ্রীমহিতূষণ দে চৌধুরী ) 
মিথাজ্াানের নামই মায় । 


শ্রুতি “নেহ নানা২স্থি কিঞ্চন” এখানে বনু নাই, সবই এক, 
“মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয্নতে”__কেবল মারার জন্যই বহুজ্ঞান হয়, “মৃত্যোঃ 
স মৃতুমাপ্রোতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি”যে বহু দেখে, সে মৃত্যু 
হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, “যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোহন্র 
স্বাতস্ত্রেণ লন্ধসপ্তাবং পতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্ং 
ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি” -যে ব্রাঙ্গণাদি জগতে আত্মদর্শন 
করে না এবং সে সকলকে আত্ম(তিরিক্ত স্বতন্ত্র সৎ বিবেচনা করে, 
সেই মিথ্যাদশীকে সেই মিথা দুষ্ট ব্রাহ্মণাদ্ি জগৎ পরাভব কবে,ইত্যাি 
বাক্য দ্বার বহুল্ঞানকে মিথ! এবং মায়াকেই উক্ত বহুজ্ঞানের কারণ 
বলার মিথ্যাজ্ভানকেই মায়া বলা যায় । এতত্তিব্র শ্রতি “বর্ম অপূর্বষথ 
অনপরম্”__ আদিতে ব্রক্মই ছিলেন এবং অন্কেও কেবল তিনিই 
থাকিবেন, “সব্বং তং পরাণীৎ্ ধঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্বং বেদ”__-ষে 
বাক্তি ব্রন্মাতিরিক্ত পদার্থ দর্শন করে, তাহাকে সেই পদার্থ সকল 
পরাস্ত করিয়া থাকে এই ছুই বাকে)ও ব্রহ্ধাতিরিক্ত পদার্থের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপার্দন করিয়াছেন। তাৎপর্য; এই যে, যাহাঁর আস্স্ত 
ব্রঙ্গ, তাহার মধ্যও ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্গাতিরিক্ত পদার্থের গ্রান 
যিথ্য! বলিয়া, যে ব্যক্তি ব্রদ্মাতিরিক্ত পদার্থ দেখে। সে কেবল মিধ্যাই 
দেখিয়া! থাকে এবং অমৃতত্বের অভাবে মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। অতএব 
বরহ্মাতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞান যখন মিথা. এবং যখন মায়ার জন্যই 
উক্ত মিথ্যাবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে, তখন মবশ্ত মিথাজ্ঞানই মায় । 

এই মায়া বা মিথ্যাঙ্ঞানের ছুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম 
আবরণ শক্তি, অপরটীর নাম বিক্ষেপ শক্তি। মায় যে শক্তির ছারা 

তত 
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ব্রদ্ধের যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া বাখে, সেন শাঞ্তর নাষ মাবরণ শক্তি; 
এবং যে শক্তির দ্বারা মিথ্যা জাগাতক পদার্থসমুহের কল্পনা কবে, 
সেই শক্তির নাম বিক্ষেপ অর্থাৎ কল্পন। শক্তি। এ সন্বন্ধে শান্ত 
প্রমাণ যথা_-“বিক্ষেপশজিলিঙ্গাদিব্রদ্ধাগ্ডান্তং জগত স্থাজেং”-- 
বিক্ষেপ শক্তির দ্বারাই মিথ জাগতিক পদার্থ সমুদয় কল্লিত হয়। 

তগবান্‌ বলিয়াছেন, “মায়া হে'ষা ময় স্থষ্টা” -এই মায় মৎ- 
কর্তৃক স্থষ্টা হইয়াছে । আবার ক্ুতিও "য একো জালবান্‌ ঈশত 
ঈশনীভিঃ সর্বান লোকান্‌ ঈশত ঈশনীতিঃ”--এক অদ্বিতীয় মায়াবী 
মহেশ্বর সমস্ত লোককে স্বীয় মায়া শক্তির দ্বারা শাসিত করেন, 
এই বাক্যে মায়াকে ব্রক্ষেরই শক্তি বলিয়াছেন। স্থতরাং মাধ! 
যখন ব্রন্দেরই শক্তি, অথবা বন্ষের শক্তির নামই যখন মায়া, তখন 
আর মায়াকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক তত্ব বলিতে পার সার না; এবং 
মায়ার নিরপেক্ষ অস্তিহও নাই। কারণ, “শক্তিঃ শক্তাং পুথঙ মাস্তি” 
শক্তিমান হইতে শক্তির পৃথব্‌ অস্তিত্ব নাই। অথবা "শক্তিশক্তি- 
মতোরভেদঃ”_-শক্তি ও শক্তিমান অভেদ । 

যদিও ব্রহ্ম ও মায়া অনন্য, তথাপি ব্রন্গে কিন্ত মায়া নাই-- 
ব্রক্ম মাঁয়াতীত | কারণ. শ্রুতি মারাক্'ল্স হ পদার্থসণুহকে “বাচা রস্তণং” 
বাক্যের আড়ন্বর অর্থাৎ কেনল কথা পা মামু মাত্র বলিয়া- 
ছেন; সুতরাং কুগুলঃ বলয় প্রভৃতি শামণ্প যেমন সুবর্ধণে খাকিয়াও 
স্বর্ণের স্ুবর্ণত্বের কিছুমাত্র বাতিক্ূম ঘটাইতে পারে না, মায়াও 
তদ্রপ নিত্যকাল রঙ্গে থাকয়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না 
তরঙ্গের কুটস্থ অবস্থার অল্প মাত্রও ব্যতার ঘটাইতে পারে না। সেই 
জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, “অসঙ্গোহাযং পুরুষঃ”--এই পুরুষ অর্থাৎ 
বক্ষ বা আত্মা অসঙ্গস্বতাব | ভগবান্ও বলিয়াছেন, -“মঅবিকার্ষোহয়- 
মুচ্যতে”__-আত্মা অবিকার্ধ্য | 

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে বে, ঞ্তি যখন মায়া শক্তির 
কার্যযকেই “কেবল কথা বা নাম মাত্র” বলিয়াছেন, তখন আর 
কুগুল, বলয় প্রস্ৃতির দৃষ্টান্ত এস্পে সাধু নহে। কারণ, মায়া ত 
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আছেই। সুতরাং তদৃত্তর এই যে, কেবল নামরূপই যে শক্তির 
কার্য, অথাৎ যে শক্তি “কেবল নামকপ” ছাড়া তত্বতঃ আর কিছুই 
সুষ্টি করিতে পারে না, তাহ কাধ্যে২পভ্তিব পৃর্বো অথব। কার্য্যাস্ত- 
ফালে আর থাকেনা; যেমন সাগবে হবঙ্গ সৃষ্টি কবিবার শক্তি 
পূর্ব্বোক্ত ছিল না এবং পরেও থা না। স্বৃতবাং কার্যযকাণ ই হউক 
আদ তৎপুর্বে বা পরেই হউক, মাঘা কোনও কালে ব্রহ্মকে স্পর্শ 
করিতে পাবে শা। সেই জগ্তই প্রতি সৃষ্টি পূর্বকালে ও 
স্ষ্টিকালে অর্থাৎ উভয কালেই ত্রন্জাকে একরূপ বলিযাছেন। 
অতএব যাহা পুব্বেও ছিল না এখং পবেও থাকে শা, 
তাহা মধো জ্ঞানে বিষ হইলেও সে !ন মিখ্যাবিষষক বলিয়া, 
মিথ্যাজ্ঞানেব নামই মাবা। সেহ ০গ্যঠ ভগবান বলিষাঁছেন, 
“অবাক্তাদানি ভূতা।ন ব্যক্তমধ্বানি ভাবত। অমব/ক্তনিধনান্তেব 
তত্র কা পরিদেবনা |” অর্থাৎ খাহ।ব আদ ও অন্ত অব্যজ্জ, 
তাহার মধ্যও অবাক্ত; ৩বে যে মখ্যাবস্থ। খাক্ত বালযা জ্ঞান 
হইতেছে, সে জ্ঞান মিথ্যাবিষবক 7; অতএব হে শাবত। যিথ্য। বিষয়ের 
বিনাশ আশক্ক। করিয়া শোক ক ৰতেছ কেন ॥ 

মায়ার যথার্থ স্বরূপ ক, তাহা1ানপ্চবঘ কৰিব বপিতে পারা যা 
না। সেই জন্তই পঞ্চদ্রশীকার খালঘাছেন "ন [নঞ্চপধিতুং শক্য 
বিষ্পষ্টং ভাসতে চ যা”--ধাহার স্বর্ষপ নিরূপণ করিতে পারা যান 
না, তথচ সুস্পন্থ প্রকাশ পাষ তাহাই মাথা । বাস্তবিক যাহ। 
অজ্ঞজানাবস্থায় বস্তর গায় সাধযব ও সত্যবং প্রতীয়মান হইলেও 
জ্ঞানাবস্থা় আর থাকে না, তাহাকে কি প্রকাণে নির্বধচন করা 
যাইবে ? অতএব খেদাস্ত-সার বলিয়াছেন, “অঙ্ঞানন্ত সদসপ্ত।ায নির্ব- 
চনীয়ং ব্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাবরোধি ভাবরূপং যৎ্কিঞ্চি২”- অজ্ঞান 
সদসৎ হইতে ভিন্ন, ভ্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের খিরোধা এবং যৎ্কিঞ্চিৎ 
ভাবরূপী অনির্বচনীয় কোন কিছু। অজ্ঞান অথে “জানের 
অভাব অজ্ঞান” অর্থাৎ জ্ঞানাতাব এহে। কারণ, জ্ঞান শবের অর্থ 
পর্যযালো,না করিয়। দেখলে উহা যে “জ্ঞানের অভাব অগ্গান” নহেঃ 
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তাহা স্পষ্টহ অন্থুতৃত হয়। শাস্ত্রে চৈতন্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান 
বলে; আবার জ্ঞানকে আত্মস্তণও বলা বায় । এই তিন প্রকার 
জ্ঞানের মধ্যে প্রথমতঃ যে চৈতন্তকে জ্ঞান বলা যায়; তাহা নিত্য 
নিরবয়ব চৈতন্যের নিত্য সহচর বলিয়া কম্মিন কালেও তাহার অভাধ 
স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিবৃত্তিকে যে জ্ঞান বল! যায়, 
তাহা বান্তবপক্ষে জ্ঞান নহে। কেন না, উহা যখন চৈতন্যব্যাপ্ত 
হুইয়াই বস্তর প্রকাশক হয়, অর্থাৎ উহ] যখন চৈতন্ঠ ছাড়িয়। শপ 
কিছুই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, তখন উহা জড়; সুতরাং 
যাহ জড়, তাহা জ্ঞান নহে। অতএব, বুদ্ধির অভাবও প্রক্কত 
জ্জানাভাব নহে। তৃতীয়তঃ আত্মগ্ুণকে যে জ্ঞান বলা যায়, তাহারও 
একবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারখ, যখনই বলা যাইবে 
"আমি অজ্ঞান ছিলাম--কিছুই জানিতেছিলাম না” তথনই জ্ঞান 
ধাকাও প্রমাণিত হইবে; ইহা একটী অপরিহাধ্য সম্বন্ধ । বাস্তবিক; 
অনুভূত বিষের কখনও ম্বতি হইতে পারে না) কারণ, স্মৃতি 
শঙ্ধের অর্থ ই--“পূর্বঘৃষ্ট বিষয় অবিদ্যমানে পরে শ্মরণ।” সুতরাং 
অজ্ঞানের স্বতিই তাৎকালিক জ্ঞান থাকার প্রমাণ বলিয়া, জ্ঞানাভাব 
আদে অস্বীকাধ্য । অতএব অজ্ঞান অর্থে “জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান” 
অর্থাৎ জ্ঞানাতাব নহে। পূর্বে যে মিথ্যা জ্ঞানকে মায়া বলা 
হইয়াছে, উহা! সেই মিথ্যাজ্ঞান। জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহ। 
সম্পূর্ণ মিথ্যাবিষযয়ক । ইহাই মায়ার সেই আবরণ ও বিক্ষেপ 
শক্তির কার্য । একটা ব্রন্গের যথার্থ স্বূপকে আবৃত করে, অপরুটা 
এ অবকাঁশে সেই স্থানে মিথ্যা জাগতিক পদার্থসমূহ কল্পনা করিয়। 
জনকে মহাদ্রমে পাতিত করে। 

শ্রুতির “তদাত্বানং স্বয়মকুরুত”__ ব্রহ্ম স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন, 
এবং “অহমবিক্রিয়ঃ”-ব্রঙ্গ বিকাররহিত, এই ছুই বাক্যে স্পষ্ট 
অঙ্গুমিত হয় ঘষে, বিবর্তবাদই শ্রতির অনুমোদিত । কারণ কার্ধ্য 
ছুট প্রকার__বিকার্ধ্য ও বিবর্ত। কারণ স্বর্পচ্যুত্ত হইয়া যে কার্য 
জন্মায় সেই কার্যের নাম বিকার্য্য এবং স্বপচ্যুত ন1 হইয়া যে 
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কার্ধ্য উৎপন্ন করে, সেই কাধ্যের নাম বিবর্ত__“সতত্বতোহস্যথা- 
প্রথা বিকার ইতুদাহৃতঃ । অতন্বতো ইন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ ॥” 
হুগ্ধ দধি হয়, তাহ! বিকার, এবং সমুদ্র তরঙ্গ হয়, তাহা বিবর্ত। 
অতএব, জগৎকারণ ব্রহ্ম যখন স্বয়ং এই জগৎ হইয়াও বিকা রগ্রস্ত 
হন না তাহার কুটস্থ অবস্থার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না, তখন অবশ্য 
শ্রুতি মতে ব্রহ্ম জগদ্রপে বিবন্তিত হইতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া 
যাহারা বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত স্তলে রজ্জু-সর্পকে গ্রহণ করেন, তাহাদের 
মত কখনই শ্রুতির অনুমোদিত নহে । কার”, তাহ? হইলে ব্রহ্ে 
গম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এ্রতি যখন ব্রব্দকে “পরোরজঃ” 
অর্থাৎ অজ্ঞানতিমিরের অতীত বলিযাছেন, তখন আর রজ্মুতে 
সর্পজ্রমের স্তায় ব্রদ্দে জগৎ্-ভ্রম হইতে পারে না; অর্থাৎ ব্রন্গে 
কখনও ভ্রম থাকিতে পারে না। পঞ্চদ্শীকার বিবর্তবাদ 
বুঝাইতে প্রথমতঃ যে “অবস্থাস্তরতানস্ত ৰিবর্তো রজ্জসর্পবৎ”-.. 
স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যদি অবস্থীস্তর জ্ঞান হয়, তবে 
তাহাকে বিবর্ত বলা যায়; যেমন বজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয, বলিয়াছেন, 
তাহ। শ্রুতির অনুমোদিত নহে; পবস্ত তিনি যে ততপরে বলিয়াছেন 
“মুদ্রপস্যাপরিত্যাগাৎ বিবর্তৃত্বং ঘটে স্থিতষ্‌। মৃত সুপর্ণে নিবর্তেতে 
ঘটকুগুলয়োনহি”- মৃত্তিকা ৭পেব অপরিত্যাগ হেতু ঘট মৃত্িকার 
বিবর্ত ইহা বল। যায়, ঘট ও কুগুল, মৃত্তিক। ও স্বর্ণের বিবর্ত- 
ফাধ্য; এই জন্যই তাহাতে মৃত্তিকা ও স্বর্ণের পূর্বরূপ ত্যাগ হুয় 
মা, ইহাই শ্রুতির অনুমোদিত । আর শিষ্টদিগের রীতি অনুসারে 
যখন শেব মতই বক্তার অনুমোদিত বলিয়৷ গৃহীত হুইয়া থাকে, তখন 
'অবশ্য শেষোক্ত মতই পঞ্চদশীকারের। বাস্তবিক রজ্জুতে সর্পত্রমঞ্জপ 
বিবর্তকার্ধ্য যে পঞ্চদশীকাবের আদে অভিপ্রেত নহে তাহা তাহার 
«এশাবতা মৃদ্াদীনাং দৃষ্টাস্তত্বং ন হীয়তে”__তাহাতে মৃত্তিকাদির 
বিবর্ত দৃষ্টান্ত বিষয়ে কোন হানি নাই, এবং “অহং ব্যাকরবাণীষে 
নামরপে ইতি শ্রুতিঃ। অব্যাকতং পুরা! স্থষ্টেবর্ধাং ্যাক্রিয়তে দ্বিধা” 
ক্রতিতে আছে এই জগতের নামরূপ আমি প্রণঞ্চিত করি; সৃঙ্টির 
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পূর্ব্বে অবাক্ত যে ঈশ্বরশক্তি, তাহাই স্থষ্টিকালে প্রকাশিত হইয়া 
নাম ও রূপ এই ছুই প্রকার হয়, এই ছুই বাক্যেস্পক্ট অনুমিত 
হয়। শ্রুতি মতে সমুদ্র (যমন তবঙগগাকাণে বিবন্তিত হয়, ব্রহ্ধও তন্রপ 
এই বিবিধ বেচিব্রামধা বশ্বাকাখে বিবর্তিত হইতেছেন। তরঙ্গ 
সমুদ্র হইতে পৃথক নহে , তবে ধভহাকে পুথক্‌ ধলিযা বোৌধ হয়, 
তাহার কারণ নামরূপ ; শামরূপই এ পার্থক্য বচনা কবিয়াছে । অতএব 
যাহাতে “কেবল নামরূপ” ছাড়া *দার্থতঃ আব কিছুই স্থষ্ট হয় না; 
সেইরূপ বিবর্তকাধ্যই শ্রতিসম্মত; কিন্তু নামরূপের ভ্রম হওয়ারূপ 
বিবর্ডিকার্য নছে। সেই জন্যই শ্রতি বালয়াচছন “তন্নামবপাভ্যাম্‌ 
ব্যাক্রিয়ত”--তাহা জগৎ) কেবল নাঁমরূপের দ্বারাই ব্যক্ত 
করিলেন। অতএব, নামরূপই মায়া । স্বামী বিবেকানন্দও তীহার 
জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন, “এহ নামকপকেহ মায়া বলে” “এই মায়া 
নামকূপেবুহই কার্ধা ৮ তবে উহাকে [মখ্যাজ্ান বলবার বিশে 
তাৎপধ্য এই যে, কার্য কালে সুষ্প& জ্ঞানের বিষয় হইলেও তৎ্পূর্কে 
বা পবে উহা যখন আর থাকে না, অথবা উপার্দান হইতে উহার 
যখন স্বতগ্র আস্তত্ব নাই, তখন উহ কাঁধ্যকাণে জ্ঞানের বিষঘ হওয়ায় 
বন্ধ্যাপুত্রের হ্যায় আতাপ্তিক মিথ্যা হইলেও বদ্ধ দের ন্যায় তাত্বিক 
অর্থাৎ পারমাথিক সত্য নহে; সুন্রাং উক্ত নামবপ মিথ্যা বলিয়া, 
নামরূপ বা মায়াসন্বন্ধীর় জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়। মায়াকে 
মিথ্যাজ্ঞান বলিবার আরও বিশেষ সার্থকতা এই যে, উহা। জ্ঞানের 
ব্ষিয় হইলেও জীবগণ সেজ্ঞান মখ্যাবিষয়ক জানয়া আর উহার 
জন্য হচ্ছ| প্রকাশ করিবে না। 

এক্ষণে আপান্ত হইতে পারে খে, ব্রঙ্গের যখন ভ্রম নাই, তখন 
তাহার মিথ্যাজ্ঞান হইবে 6” প্রকারে ? কারণ, ভ্রম এবং মিথ্যাজ্ঞান ত 
একই 3) তবে কেবল নামমাত্র প্রভেদ। স্ৃতবাং সিদ্ধান্ত এই যে, 
রজ্জুনে সর্পজ্ঞান হইলে সে জ্ঞানকে যেমন মিথ্যাঙ্ঞান বা ভ্রম বলা যায়। 
এনস্লে মিথ্যাজ্ঞান ধেকপ নহে। কীরণ, শ্রাতি য্থন ম্পষ্টই “তয়্াম- 
রূপাত।1ম্‌ ব্য।ক্রিয়ত”-নামরূপের দ্বারা এই এই জগৎকে সৃষ্টি করিলেন। 
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বলিয়াছেন, তখন আর জগতের জ্ছান মিথ্যা নহে । সমুদ্রে যে তরঙ্গের 
জ্ঞান হয়, তাহা কি রজ্জুসর্পের স্যাষ মিথা।? তবে যখন উপাদান হইতে 
স্বতন্্রভীবে দেখতে যাইলে আর থাঁকে নী, তখন উহ মিথ্যাই। 
স্থতরাং মিথ্যা বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বলিয়া! মায়াকে “মিথ্যাজ্ঞান” 
বল। হইয়াছে । স্বামী বিবেকাঁনন্দও জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন, 
'“আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পথক কবির়াছে । মনে কর, তরঙ্গটী 
মিলাইয়া গেল, তখন কি এ আকৃতি থাকিবে? না, উহ একেবারে 
চলিয়া যাইবে । তরঙ্গের আশ্তত্ব সম্পূর্ণৰপে সাগরের অস্তিত্বের উপর 
নির্ভর করে, কিন্ত সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর 
নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে তণ্গণ রূপ থাকে, কিন্তু তরজ 
নিন হইলে প্র কপ আর থাকিতে পাবে না। “ই নামরূপকেই মায়া 
বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বজন কপ্য়া এক জনকে 
আর এক জন হইতে পৃথক বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব 
নাই। মায়ার অগ্চিত্ব আছে বলা যাইত পাবে না। রূপের আস্তিত্ব 
আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহ! অপরের আস্তত্বের উপর 
নির্ভর করে । আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে প'বে না, কারণ 
উহাই এই সকল তেদ করিয়াছে ।” অতএব মিথ্যাজ্ঞান অর্পে “কছুই 
নাই অথচ জ্ঞান হইতেছে” নহে; পরন্ত যাহার গান হইতেছে তাহ। 
মিথ্যা। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তদাঁয় দেখবাণীতে' বলিয়াছেন; 
“মায়ার অর্থ '্ছু না" নয়, মিখ্যাকে পত্য বলে গ্রহণ করা।” এস্থলে 
আরও একটী বক্তব্য বিময় এই যে ধীহাবা আচার্ষ। শঙ্করকে বিজ্ঞান- 
বাদী স্থির করির! প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাঁলরা থাকেন, হাহারা আচাধ্যরূত 
বেদান্তের “নাভাব উপলব্ধেঃ_এই স্ুত্রের ভাগ্তমম্ম আদৌ অবগত 
নহেন। কারণ, আশর্ষ। শঙ্কণ উক্ত হরব ভাঙে “ন খন্ধভাবে। 
বাহা্তার্স্তাধ্যবসাতুং শকাতে। কন্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলতাতে ছি 
প্রতিপ্রত্যয়ঃ বান্থোহ্্থঃ স্তস্তঃ কৃত্যং ঘটঃ পট ইতি”-_বহিব্বস্তর অভাব 
অবধারণ করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহার উপলব্ধি 
হয় _বাহিরে স্তপ্ত দেখিয়া তবে স্তপ্তের জ্ঞান হয়। ভিত্তি, ঘট, পট 


৭৩৩ উদ্বোধন । [১৯শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা। 





ইত্যাদি অগ্রে বাহিরে দেখিলে তবে তাহাদের জ্ঞান হয়, এই বাক্যে 
বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন ; এবং আরও তিনি এ সুত্রের ভায্েই 
বিজ্ঞানবাদীর “নস্ক নাহমেবং ব্রবীমি ন কর্চিদর্থমুপলভ ইতি, কিন্তৃপ- 
লঙ্ষিব্য(তরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি” কিছু অস্কুভব করি না এরূপ 
কথ। আমব। বলি না; অনুভব করি সত্য, কিন্তু অগ্ুভূতি ব্যতিরিজ্ঞ 
অন্ত বাহার্থ কিছুই অনুভব করি না, এই বাক্যে প্রতি শাসন বাক্য 
প্রশ্নোগ করিয়। বলিয়াছেন, “বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুগস্ত 
ন তু যুজ্যপেতং ব্রবীধি”_ তোমাদের মুখের অঙ্কুশ নাই, তাই তোমরা 
ধ্ররূপ বল; যদি উপযুক্ত অন্কুশ থাকিত, তাহা হইলে আর এরূপ 
বলিতে না। এতগ্তিন্ন তিনি বেদ।ন্তেব “মাঁয়ামাবন্ত” ভত্যাদি স্যত্রের 
ভাগে “মাথাময্যেব সন্ধ্যে সষ্টিন' তর পবমার্থগন্জোইপ্যস্তি" স্বাপ্রিক 
সৃষ্টি মায়ামণী ; তাহাতে সত্যেব নাম গন্ধও নাই, এইরূপ বলিযা সর্ব্ব- 
শেষ “তন্যাক্সায়ামাত্রং স্বপ্রদর্শম্”_-অতএব স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র, 
বলিয়াছেন। অতএব, মাশা সন্বন্দ কথিত মতই আচাধ্য শঙ্কবের 
অচ্ছমোদিত । তবে যে তিনি বেদান্তের ভাষ্ত-ভূমিকায় “মিধ্যাজ্ঞান- 
নিষিজভঃ” এই বাক্যে মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্যয--মায়া পরমার্থতঃ মিথা। হইয়াও সত্যের ন্যায় জ্ঞানের 
বিষয় হইতেছে বলিয়৷ উহার মিথ্যাত্ব জানাইবার জন্য । 

এক্ষণে পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, মিথ্যায় যদি মিথ্যা বুদ্ধি 
না হুইয়া সত। বুদ্ধি হয়, তবে ত তাহাই ভ্রম । সুতরাং তহুত্তর এই যে, 
শ্রুতি ঘখন “নাষর্ূপে সত্যম্‌” নাম ও রূপ সত্য, এই বাক্যে নাম 
রূপকে সতা বলিয়াছেন, “এবং হুূর্ধ্যাচক্ত্রম সৌ ধাতা যথা পুর্ব্বমকল্পয়ৎ”__ 
বিধাতা ঠিক পূর্বকল্পেক নায় এ কল্পেও চন্দ্র হুর্ধ্য স্থজন করিলেন, এই 
বাক্যে পূর্ব পূর্ধব কল্পের নামরূপের সহিত পর পর কল্পের নামরূপের 
সৌসাধৃশ্ত দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ পূর্বকল্পের ন্যায় বর্তমানকল্পেও আম 
গাছে আম হইতেছে কিন্ত কাঠাল গাছে আম হইতেছে,না, তখন 
অধশ্ত নাষরূপ সত্যই । বাস্তবিক নামরূপ যদি সত্য না হইত, তাহা 
হইলে বর্তমান কল্পে পূর্বকল্পের ন্তায় আম গাছে আম না হুইয়। 


পৌব) .৩৯৪1।] মায়া । ৩১ 


কাঠাল পাছেহ আশ হই“, এবং“স ভূরিতি ব্যাহরন্‌ ভূমিমস্থজত” 
_পরমেশ্বৰ *ভুঃ, এঠ সার্থ শব্দ বণ ও উচ্চাবণপু পক ভূলোকের সৃষ্ট 
করিয়া লেন, এই শ্রুতি ও “নামরূপে চ ভূতানাং কর্মণাঞ্চ প্রবর্তিনম্। 
বেদশবেত্য এবাদো নির্্মে স মহেশ্বর” পবমেশ্বর স্ষ্টির পূর্বে বৈদিক 
শব্দ লইয়া, স্মণ্ণ কবিখা, ভূতপ হের নামের, কপের ও কর্শের প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন এই স্তি ঘে শব্দপুপ্বিকা সৃষ্টির কথা বলিধাছেন, 
তাহারও প্রামাণ্য বক্ষি" হ5ত নাঁ। কাবণ, নাঁমের সঠিত সেই সেই 
রূপের এবং সেই ্্পগত কর্মেণ নিত্য সন্বন্ধঙ্র না থাকিলে, পরমেশ্বর 
ভুলোকের স্থজনেচ্ছাব “ডঃ, শব্দ ম্মবণ কলিলে তাহাতে ভূলোক 
স্বঞ্জিত না হইযা অন্য কোন কিছু অর্থাৎ হয ত্বর্গলোক স্বজিত হইত। 
সেই জন্ত স্বামী বিবেকানন্দ ্টাহাব “সন্াসীর গীতি”্তে বলিয়াছেন-- 
“সত্য সব, কিন্ত নামবপ পারে 
_নিত্যযুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে |” 

স্বাম্মিজীর গীত্যুক্ত বাক্যের তাত্পধ্য এই যে, নাঁযরূপও সত্য; 
কিন্তু আতা যিনি, তিন নিত্য নামরূপ বিমুক্ত বলিয় আত্মা নাম- 
রূপের পাবে । অতএব যাহ]! সতা, তাহাতে সত্যজ্ঞান হইলে সে 
জ্ঞান ভ্রম নহে। আবার যিনি নামন্পের অতীত ভূমি হইতে 
দেখিতেছেন, অর্থাৎ নামনপবিমুক্ত কেবলোপদান তুরীয়ব্রহ্গপদকে 
দেখিতেছেন, তীহাব নিকট নামৰপের আত্প্তিক অভাব হেতু তিনি 
উহাকে মিথ্যাজ্ঞানরূপেই দর্শন করিতেছেন, সুতরাং উভয়েই অভ্রান্ত। 
অতএব, তুরীয়পদ হইতে দেখিলে নামবপ বা মারা মিথ্যাগ্জানই। 
কিন্তু তাই বলিয়া, নামরূপ দর্শন পালে অনাম অরূপ ব্রঙ্ষের দর্শনা- 
ভাব বশতঃ নামরূপের ন্যায় ব্রহ্মকে আব মিথ্যা বলিতে পারা যায় 
না; কাঁবণ নামরূপ আপাতসত্য হইলেও উহা ষে পরমাধতঃ সত্য 
নহে, অর্থাৎ উহা! যে পদার্থতঃ কিছুই নহে কেবল কথা৷ বা নামমাব্র, 
তাহ৷ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। 

এই নামরূপ বা মিথ্যাজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া এবং বাষ্টিকে 


অবিচ্ত! বলে। সমষ্টি নামরূপ অর্থাৎ সমষ্টি মিথ্যাক্জান বা মায়] 
$ 





৭৩২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্।। 





অনাদি ও অনন্ত) কারণ জীবতাব অনাদ্দি এবং জীবও অনস্ত। 
সেই জন্য শ্রুতি “অনাগ্ঠনন্তং কলিরস্য মধ্যে”--“অনাদ্ি অনস্ত গহন- 
গভীর সংসার মধে।” এই বাকোো মায়াকে অনাদি ও অনস্ত বলিয়! 
ছেন। কিন্তু ব্যষ্টি নামরূপ সর্থাৎ বাষ্টি মিথাজ্ঞান বা অবিদ্যা, অনাদি 
হইলেও ইহার অন্ত গাছে -ইহ1! অনন্ত নহে; অর্থাৎ তুরীয়পদ 
প্রাপ্তি কালে মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিবোধ হওযার, জীব মুক্তি লাভ 
করে। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন “নিবত্ত এব ষম্মাৎ তে তৎ 
সত্যত্বমতিগতা | ইঈষঙনিবভিরেধাত্র বোধঙা ন ত্বভাসনম্”__ 
তোষার তাহাতে যে সন্ত্বজ্ঞান নিবীক্কৃত হইয়াছে, তাহাকেই ঘট- 
জ্ঞানের নিবৃত্বি বল] যায়; এইরূপ নিবুতিই জ্ঞানজন্ত হইয়। থাকে, 
ঘট-জ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্ত মৃত্তিকা -জ্ঞান-জন্য নহে। "তাতিপর্য্য 
এই যে, সমষ্টি অনাদি ও অন্ত বলিবা, বাষ্টির উহাতে মিব্যাজ্ঞান 
হইলেও উহার অভাঁব হয় না; কিন্তু ব্ষ্টির উহাতে মিথ্যাজ্ঞান 
হওয়ায় মুক্তি হয়। 

এক্ষণে শেষ কথা এই যে, যাহারা সমষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত 
চৈতন্তকে বিশুদ্ধসত্বপ্রধান ও ঈশ্বর এবং বাষ্টি মিথ্যাজ্ঞানোপহিত 
চৈতন্তকে যলিনসত্বগ্রধান ও জীব বলেন, এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে 
পার্থক্য কল্পনা করিয়া উভয়ের মধ্যে নিয়ম্যনিয়ামক ভাব অঙ্গীকার 
করেন, তাহাদের মত কিন্তু শ্রুতিসম্মত নহে । কারণ, বাষ্টি মিথ্যাজ্ঞানো- 
পহিত চৈতন্তকে মলিনসত্বপ্রধান বলিলে, ক্রতি যে “বিস্তদ্ধসত্বঃ” 
ইত্যাদি বাক্যে জীবন্মুক্ত পুরুষদের ভূয়োভূয়ঃ বিশুদ্ধসন্তপ্রধান বলির।- 
ছেন, তাহার আর প্রামাণ্য থাকে না। অতএব, উক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি 
সম্বন্ধে শ্রুতির অন্তরূপ তাৎপর্য আছে। মায় সম্বন্ধে কথিত মতই 
শ্রুতির অন্রমোদিত বলিয়া! অনুমিত হয়। 


তউডজস্পস্যাপসল ২৮:00 ০ সপ্ন 


দর্শনে বেদতত্ব। 


(শ্রীপ্রসুল্প চন্দ্র যাইতি, বি এল) 
শান্ত বলিতে প্রধাণতঃ বেদ বুঝায। জ্ঞাত বস্ত সম্বন্ধে 
শান্্ই সর্বোচ্চ প্রমাণ। স্তি পুবাণ তন্ত্র দর্শনাদি শাস্ত্র যধো 
পরিগণিত হইলেও প্রামাণিকতায় বেদের নিয়স্থানায়। শমস্তাগব- 
তাদি পুরাণে কোথাও কোথাও উল্লিবিত আছে যে এ সকল পুরাণ 


বেদতুল্য। আমাদের বিশ্বাস এ সকল কেবল প্রসংশাবাদ মাত্র । 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন---«বেদ নাষবেয় অনাদি . অনন্ত 


অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় 
এই জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রণয় করিতেছেন । * * অলৌকিক জ্ঞান- 
বেতৃত্ব কিঞ্চিত পরিমাণে অন্মদেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে 
ও ম্েচ্ছাদি দেশীয় ধর্মপস্তক সমূহে যদিও বমান তথাপি লৌকিক 
জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত' সংগ্রহ বলিয়া আর্য 
জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ “বেদ” নামধেয় চতুবি তক্ত অক্ষররাশি সর্বতো- 
ভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজা এবং আর্ষ্যে 
বা শ্নেচ্ছ সমস্ত ধাম পুস্তকের প্রমাণভূমি। আধ্যজাতির আবিষ্ক ত 
উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে 
যাহা লৌকিণ, অর্থবাদ বা এতিহ নহে. তাহাই 'বেদ?।” 

বেদ বলিতে মূলতঃ এশ্বরিক গান বুঝাইলেও এই জ্ঞান খষি- 
হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ভাষায় ব্যক্ত হয়। স্থৃতরাং আয্যঙ্ঞান প্রকাশক 
এই ভাষাকে বেদ বলিতে আপত্তি হইতে পারে না। আর্ধাজ্ঞান যে পুস্তক 
সমূহে পিপিবদ্ধ থাকে সে পুস্তকগুলিকে খিচার কালে বেদ বলিয়। 
মানিয়া লইতে হইবে । অধিকন্তু এই পুস্তকগুলি হতেই অধিকাংশ স্থলে 
সাধারণ লোকে অধ্যাত্বতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাত করিয়া থাকে-_ 
তাহাদের নিকট উহাই বেদ। শঙ্কর, রামাহুজ, শ্রীচৈতন্ঠ। মধ 
প্রভৃতি দার্শনিক এই পুস্তকগুলির প্রামাণিকতা৷ স্বীকার করিয়াছেন। 
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পূর্বমীমাংসা দর্শনে বৈদিক শব্গুলিকে নিত্য, বিকারহীন্ন এবং 
অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে । এই শব্দ ধ্বনি নহে-_তাহা হইতে পৃথক্‌ 
এবং বর্ণও নহে । ইহারই নাম স্ফোটবার্দ। শব্দও যরূপ নিত্য, 
বৈদিক শব্দের সহিত অর্থের সন্বন্ধও সেইরূপ নিত্য অন্য কোন 
দর্শনে এই মত স্বীরুত হয় নাই। পরন্ত কঠ প্রভৃতি খধিগণ বেদ 
অধ্যয়ন এবং প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নামে বেদের, 
নামকরণ হইয়াছে; তীহারা বেদ প্রণয়ন করেন নাই । মীমাংসা- 
দর্শনে বেদসন্বন্ধে এইরূপ মত দেখ। যায়। উত্তরমীমাংসা" বেদের 
নিত্যন্ব ও অপৌরযেয়ত্ব স্বীকৃত হইলেও, বোধ হয় স্ফোটবাদ স্বীকৃত 
হয় নাই। শঙক্করাচার্য্য ব্রন্মহ্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৮২৯ 
স্রত্রের ভাষ্যে এই মত উল্লেখ করিয়! বিচার করগ্নাছেন। তিনি স্ফোট- 
বাদ বিরুদ্ধ বর্ণবাদের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্‌ 
উপবর্ষ (পাণিনীর গুরু ) এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং 
ূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত উভদই প্রায় এক মতাবলন্বী । কেবল তাহাদের 
বিরোধ এই যে, শব্দ বলিতে উত্তরমীমাংসা বর্ণ বুঝেন এবং পূর্বব- 
মীমাংসা! স্ফোট বুঝেন । 

সাংখ্য দর্শনে বেদকে অনিত্য বলা হইয়ীছে_-“ন নিত্যত্বং বেদানাং 
কার্ধযত্বশ্রতেঃ 1” যথা-“স তপোইতপ্যত তশ্বাৎ জয়ো বেদ। 
অজায়ন্ত।” কিন্তু সাংখ্য মতে বেদ অপৌরুষের়্ এবং স্বতঃপ্রমাণ। 
অপৌরুষেয় হইলেই “য নিত্য হইবে তাহা নহে; যেমন, অঙ্কুরাদির 
অপৌরুষেয়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ কিন্তু তাহা নিত্য নহে বেদশক সকল 
যথাবিধি উচ্চারিত হইলেই ফল উৎপাদন করে । উচ্চারণকর্তীর 
অর্থবোধ থাকুক বা না থাকুক, বৈদিক মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারিত 
হইলেই যথোক্ত ফল প্রসব করিবে । সেই জন্য দাংখ্য বলেন “নিজ- 
শক্তযভিব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ।ম্‌ ৮ নিত্য না হইলেও বেদ নিজে 
শক্তির অভিবাক্তি দ্বারাই স্বতঃপ্রমাণ। সাংখ্যদর্শন মতে-__“আপ্ডো- 
পদেশঃ শবঃ 1” ভ্রম, প্রমাদ, . বঞ্চনা? ইন্দ্রিয়ের অপটুতা গ্রভৃতি দৌষ- 
শন্য ব্যক্তি কর্তৃক অবগত বিষয়ের উপদেশকে শব্দ বলে। লোক- 
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ব্যবহারে আমরা ষে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়! থাকি, সেই সকল 
শব্দের অর্থবোধ যে প্রকারে হয়, বৈদিক শব্দ সকলেরও অর্থবোধ 
সেই প্রকারে হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে লৌকিক ও বৈদিক শব্ধ 
সাংখ্য মতে কোন প্রভেদ নাই। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত ন। 
হওয়ায় বেদের এই প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করতে হইয়াছে । সাংখ্য 
বেদকে নিত্য বলিষ। স্বীকার না কবিংশও' বেদের স্বতঃপ্রমাণতা 
স্বীকার করার বেদের গৌরবেব কিছুযাএ হানি হয় নাই। 

পাতঞ্জল দর্শনে বেদ সব্বন্ধে কোন খিচার দেখিতে পাওয়। যায় না, 
কেবল মাত্র “তম্ত বাচকঃ প্রশবঃ” এহ চ্রত্রেব ব্যাসতাষ্ে শব ও 
অর্থের সন্বন্ধ 'নত্য বলা হইধ।হে। যোগ দর্শন সাংখ্য দর্শনের পরি- 
শিষ্ট বলিয়। কথিত | সুতরাং সাংখ্যম৩ ও যোগমত একই বলিয়া 
ধ্রিখ| লইতে পারা ষায়। পাতগ্রলে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহার সাঁহত বেদের কি সন্বন্ধ তাহ] বল হয় নাই। 

বৈশেষিক দর্শনে সুস্পষ্টভাবে বেদকে ঈশ্বধেব বাক্য বলা হইয়াছে 
এবং ঈশ্বরের বাক্য বলিযাই বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। 
“তদ্বচনাদায়্ায়স্ত প্রামাণ্যম্‌ ।” 

ম্তায় দর্শনের মত প্রায় সাঙ্ধ্য দর্শনের মত । বেদকে আগ্তোপদেশ 
বলিয়। শ্ঠায় দর্শনে নির্দেশ করা হইয়াছে। 

অপিচ, স্াঁয়মতে শব্দ অনতা কিন্তু অবিকারী। ন্ঠায় দর্শনে 
ঈশ্ববের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও বেদ ও ঈশ্বরে কি সন্বন্ধ তাহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরান্তিত্ববাদী দর্শনসকলের মধ্যে 
কেবল মাত্র বৈশেষিক দর্শন এ বিষযে পরিষ্কারভাবে আপনার মত 
ব্যক্ত করিয়াছেন । 

'নানা মুনির নানা মত,-_অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ এ বিষয়েও তাই। 
দর্শনসমূহে বেদ সন্বন্ধে অনেক প্রকার মঠ আছে সত্য, কিন্তু বেদকে 
প্রমাণ-শিরোৌমণি বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হন নাই। সাংখ্যাদি 
নাস্তিক ঈর্শনও এ বিষবে বেদান্তাদ্িণ সহিত একমত । কি কারণে 
বেদকে এই উচ্চ স্থান দেওয়া হইল তাহ! এই প্রবন্ধের আলোচ্য 
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বিষয় নহে । সঙ্ক্ষেপে এই বলিতে পারা যায যে, ঈশ্বর, আত্মা, পর- 
কাল, কর্মফল, দেবতা প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষোপ- 
স্থাপিত অনুমানের দ্বারা হয় না। অনুমানের দ্বারা কেৰলমাত্র এই 
সকল বস্তর শস্তিত্ব যে অসম্ভব নব. ইহাই প্রমাণ কবিতে পাব। যায় । 
এই সকল অতীন্দ্রিষ তত্ব বাহার সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
তাহাদের বাকাই এই সকল বিষধে বিশ্বাস উৎপার্দন কবিতে সমর্থ। 
সেই জন্ত ন্যায় ও সাঙ্ঘয দর্শনে বেদকে আপ্তোপদেশ বলা হইয়াছে । 
বৈশেষিক আর একটু অগ্রসর হইয়া! আগ্তের জ্ঞানকে ঈশ্বর হইতে 
প্রাপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। পুরাণাদ্রিতেও এই ভাবটীই 
প্রচারিত হইয়াছে । উপনিবর্দেও কাঁথত আছে “যে ব্রঙ্গাণং বিদধাতি 
পর্ব, যো৷ বৈ বেদাংস্চ প্রহিণোতি তন্মৈ।” অনন্ত ইহাই বেদান্ত মত 
কিন্তু ব্রহ্ম্তত্রে এই মত পরিস্ষট হয নাই । 


এক ও বহু 


(শ্রী--) 

য একোইবর্ণো বন্ধ] শক্তিযোগাত, বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদো স দেবঃ স নো বুদ্ধা শুভয়া সংযুনক্তু | 

ষে প্রেমে জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক হইতে বহুব উৎপত্তি 
ঘটিয়াছিল, বহর নিকট হইতে এক আবার সেই প্রেমই ফিরিয়া 
পাইতে চাহে । ইহারই নাম স্ষ্টিবিলসন, ইহাই ভাগবত-লীল!। 
সুখ, দুঃখ, বাধা, বৈচিত্র্য, ছোট, বড় সকল প্রকার ছন্ব ও পার্থক্য- 
জ্ঞানের তিতর দিয়া বুকে আবার সেই প্রেমের যজ্জে পূর্ণাহুতি 
দিতে হইবে--এককে পাইবার জন্ত। তাই বলি সে কোন্‌ শুতমুহূর্তে, 
কোন্‌ শুভ অবসরে বিধাতার মনে আচন্বিতে বহু হইবার বাসনা 
জাগিয়! উঠিল, লীলাবিকাশের সে এক মহা মাহেন্ত্রক্ষণ; অন্ত আজ 
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আজ - 


সান্ত হইল, পূর্ণ আজ অংশে অংশে বিতক্ত হইয়া পড়িল, নিবাত- 
নিষ্ষম্প বন্তিকালোক শাজ সহত্র চূর্ণ রশ্মিতে বিচ্ছুরিত, বিভগ্র ও 
বিকীর্ণ হইব! পড়িল। স্ষ্টিরহস্তের প্রথম অন্ক উদঘাটিত হইল । 

তাহার পর্ন যুগ যুগ ধরিবনা সকল বৈচিত্র্য সেই আদি একত্বের 
অভিনুখেই ছুটিতে আরম্ভ করিব্(ছে -কার্ধ্যকারণবাদ তাহার সাক্ষী । 
জ্ঞানীর জ্ঞান, দার্শনকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞান সকলই স্বস্থ 
ক্ষেত্রে সেই একত্ব জ্ঞানকেই গ্রিধা পাইবাব চেষ্টায় চলিবাছে। যে যে 
পরিমাণে সেই অখইগকত্বেব সন্ধান পাইয়ীছে, তাহার জীবনের 
সাঁফল্যও সেই পরিমাণে হইয়াছে । কেহ ব|রুদ্রের বাম মুখ দর্শনে ত্রস্ত 
হইয়াছে_-কেহ বা সতা, শিব, ও স্ুন্বরেব পরম রমণীর দক্ষিণ মুখের 
দর্শনে জীবন ধন্য জ্ঞান করিতত,ছ | কিন্ত ভাবুকেব কাছে যাহা তাব- 
পদার্থধিশেষ, সাহিতিাক করিল যাহ! কল্পন। মাপ, দার্শনিকেক যাহা! 
বিচাধ্য, একমাত্র জ্ঞানীই তাহাদে" সকল সাধনার সন্মিলনক্ষেরে, 
সকল আংশিক প্রাতিভাপিক, বাবহ্যা!ক পত্র কেন হইতে উর্ধে 
আপোক্ষিকের পাখানার বহভূ্ত পর্দশে সেই এক অবিতাগ্য, অখণ্ড 
সত্যের দর্শন লাভ করিয়াছেশ। যাহারা এংশকে, 'ভুকে, বৈচিত্রাকেই 
শ্রেঃতম সত্য বলিন্না গ্রহণ করিয়াছে গধবা তাহাদেরই মধ্যে স্বীয স্বীয় 
বুদ্ধি অনুসারে একটি বিধুর্তন্ৃতর আবঙ্কাব করিয়াই নিরস্ত হইবাছে, 
তাহার! জ্ঞানীর বোধিলন্ধ অধণ্ড সত্যে মম্যাা বুঝিতে পারে না।, 
যাহার পরিবর্তনঃকই একমাত্র সত্য বপিয়া জানে তাহারা মাদৌ 
বিবর্তনের প্রয়াপী নহে, এবং নহে বলিষাই এ? ও বহর রহস্য তাহাদের 
নিকট অবিদ্রিত। বনুত্বেব “কতে সমাধান তত্বষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণই 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন--সেই তব্ববুদ্ধিব লাতকেই শাস্ত্রে পরা- 
বিদ্যা” নামে অভিহিত করা হইয়াছে । অতীতের ইতিহা?স ভারতবর্ষ 
এই পরাবিদ্(কেই শ্রেষ্ঠ মাপন প্রদান করিরাছিল। অথচ তাই 
বলিয়া) “অপরা”তেও অবমানন। করিয়া স্থানত্রষ্ট করিতে ক্চাহে নাই-- 
তাহারাও শাস্ত্রে “বেদিতব্য” বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

আমর এই পরাবিস্তার আলোকে, সাহিত্য দর্শন ও 





9৩৮ উদ্বোধন | [ ১৯ বর্ব_-১২শ সংখ্যা । 


ধর্মসম্বদ্ধে এই স্থানে একটু চিন্ত। করিব। সংপারে প্রধান তঃ তিন 
প্রকার মানপসিক-শক্তি-বিশষ্ট লোক আমর! দেখিতে পাই। প্রথম? 
ধাহারা এই সংসারকে লইয়াই বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত যাহারা “যেন তেন 
প্রকারেণ” ইহাকেই পরম সত্য বলিয়া স্থির ধরিয়া লইয়াছেন। 
আমাদের দেশীয় সাহিত্যের একটা খুব বিশাল অংশ এই শ্রেণীর 
লোকেরই লীলাপ্রাঙ্জণ। সাহিত্য ও ধর্ম এই ছুইটি জিনিষ এক না 
হইলেও,ষে সাহিত্য উচ্চ নীতি ও ধর্্মভাবকে উপেক্ষা করিগা, হাস্যাম্পদ 
করিয়া, নর নারীর মন্ুরাগ প্রভৃতিতেই নিবদ্ধ থাকিরা সেন সকলকেই 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম সতা বলিষ! পাধ্য করে এবং অলঙ্কারশান্্েব মতে 
যা প্রতি ঠা, নে “নব নন ঈত্নেষশা লিনা বুদ্ধি”কেই যথার্থ দর্শন ও 
সত্যপ্রাতিভ বা 108 ৮1১1১) বলবা প্রচান করে তাহা ধর্মভাব ও 
তছুপলব্ধি সহায়ে জীবনগঠনের চেষ্টা যেকি পদার্থ তাহা আদৌ বুঝিতে 
সক্ষম হয় না । সেইরূপ মতের সাহিন্যকে “সাহিত্যিক যথেচ্ছবাদ” নাম 
দেওয়া যাইতে পারে; ইহার দর্শন ও সেই বভত্ববাদ বা 1১131 111 0. 
সাহিত্য যেখানে আপনাব নির্দিষ্ট সামা লগ্ন করিয়া, ধর্মের রাজ্যে 
প্রভুত্ব বিস্তাব করিবার বাসনার লোলঙ্িহব হৃইরা উঠে ধর্ম তখনই 
তাহাকে উন্মত্ত সারমেন বোধে শৃঙ্খলিত কশ্বার প্রয়োজন অন্ুতব 
করে, অন্যথা সমাজে প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বিশেষতাবে বুক্তিশক্তিসম্পন্ন, চন্তাশীল; 
তাহাদের প্রকৃষ্ট সম্পৎ এই চিন্তা । উহাদের কেহ কেহ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক ; জগৎ হইতে ঞগদতীত পদার্থ যে কিছু আছে তাহা ইহার 
দর্শনে ও খিজ্ঞানে স্বীকার করিয়া থাকেন । আবার কোনও কোনও 
স্থলে, পংপাবের বহু উত্বে উগ্ডীরমান হইলেও ইহাদের খরনৃষ্ট নিষ্বে 
সংসারের প্রলোতন-_নাম, যশ, প্রভৃতি বৈচিত্রের মাধুরামৃত্তিনিচয়ের 
দিকেই নিবন্ধ! মুরোপের দার্শনিকগণের অনেককেই আমরা এই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লিয়া নিন্দিষ্ট করিতে পারি--যদিও ইহারা সকলে 
নাম, ষণ প্রভৃতির জন্য দার্শনিক এরূপ বলিলে ইহাদের প্রতি অবিচার 
করা হইবে। কিন্ত ইহাদের দর্শনে বৈচিত্র্য প্রায় সকল স্থলেই অতই 
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মনোরম যে তাহা! কোনপপেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পহচ | হঈতে পারে 
না বলা যাইতে পাঁরে ; দর্শন বলিতে ঘুরোপ বাহ বুঝে অর্থাৎ বুদ্ধিগত 
ব্যাপ্তির জ্ঞান বা 02171111671 01১%17145 ইহা! মাত্র তাহাই। 
উচ্চ আধ্যাত্মিকতাকে বর্তমান পাশ্চাত্য দর্শন অতীন্দ্রিয় বাদ বা ধান্মিকত্ব__ 
11550101507) 2100 7২511010॥1 নাম দ্রিষা মপাংক্তেষ করিয়া বাখিষাছে । 
বিচারের ব্রক্ষকে স্বীকার করিলেও উপলাৰর ব্রদ্গকে অনেক 
পাশ্চাতা দার্শনিক অবজ্ঞা করিয়াছেন । ফরাপী বার্গপ প্রচারিত 
দর্শন তাহা স্বীকার কবিলেও সর্দব'তাহাব সন্মান[রক্ষাঠঁকরিতে পারে 
নাই, তাহা আমরা পরে দেখিব । 

ততীয় শ্রেণীর লোক ধাহাবা, তীহাবা যথাথই 'পান্সিক' পদবাচায । 
তাঁহার বৈচিত্র্যের প্রলোভনকে অপাব বিডম্বন! বোধে তাগ করিয়া 
যাহাতে সকল বৈচিত্র্যের পবিসমাপ্তি, সত্যন্ব'প জ্ঞানম্বরূপ সেই 
,একেরই উপলব্ধিকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন । সকল চিন্তাশীল 
সমাজে, জীবনের সকল বিভাগ ইহাদের উচ্চ জীবনের আলোকে 
সমুজ্জল হইবার আশা হৃদবে পোষণ কবে । ধর্ম যেখানে শিথিল, 
সাহিশ্য ও দর্শনও সেখানে তদ্রুপ । কাবণ, উহারা জীবনকেই প্রতি- 
ফলিত করে । আবার যেখানে ধন্মের চচ্চ উপলব্ধ বর্তমান, সাহিত্য 
ও দর্শন সেখানে তাহাদেরহ প্রসাদ বহনে নিযুক্ত । ধর্মই আদর্শের 
সংস্থাপক। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান শুধু পথের কথাই বলিয়া দেয়। 
যাহারা সেই ধর্মজীবনলাভের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া “সাহি- 
তিকের ধর্ম”, “দ্বার্শনিকেব ধর্ম”, “বৈজ্ঞানিকের পর্ম” প্রভৃতি উপধর্ষের 
স্ষ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহার সত্যধর্মম দন্ব্ধে নাস্তিক মতাবলম্বী। 

দর্শনের দিক হইতে সত্যের একাআ্সকতা যেরূপ বিচার করা যায় 
সাহিত্যের দিক দিয়। ঠিক সেরূপে হব না। ারণ, সাহিত্যের মাল- 
মসলা “বনহুর” নিকট হইতেই লওযা1। কিন্তু সাহিত্য উচ্চভাব শিক্ষা 
দিয়া মানবমুনকে একত্বের 'দকে পারিচার্লিত করিতে সমর্থ। ছুইটি 
ভাবের আধিপত্য সকল দেশেব সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 


প্রথম 1২৩০.50০ বা বাস্তবব*দী সাহিত্যিক -ইহাঁদের অনেকেই উচ্চ 
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৭8৩ উদ্বোধন । [ ১৯শ ব্য --.১২শ সংখ্যা। 


৬ পিপিপি আস আপিন | শা নি শপ স্পা, | এ সি পিতা পাবার, পাপা ছি 


নীতি ও ধর্মতত্বে বিশ্বাস রাঁখেম না  ঠীহাদের এই নগ্র বাস্তবতা 
মুরোপের কোন কোন দেশে থে গানই সাধন কারয়াছেঃ তাহা 
সাহিত্যস্বৌ মাত্রেরই বিদিত। আর, এই বাস্তবতাকে পরিহার 
করিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয় যে উচ্চ আদর্ণ শতাব্দীর পর 
শতাব্দী আপন প্রভুত্বের উদ্ধাৎ্পাধন কবিরা বিকাশের পথ 
দেখিয়া লইয়াছে, তাহাও সেই একের সহায়ে-যাহাকে ধর্ম অথবা 
ঈশ্বর অথব] /১১5০1৪০ যেকপ অতিকচি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে । 


সাহিত্ক্ষেত্রে হহাক নামা 17905065061 011070551061)6 17 
111579111)6. আর একটু »[]াবণ1 দাথলেই বুঝ) যাষ যে, সাহিত্যের 
সেই 7২6511511) ও 105571-)5 কখনও বা 01755101910) কখনও 
[২01021)1101911)) কখনও 11111)80১51,1)1580)১ কখনও 60110 2170 


১০555 1)959101)1-্ূপ আকন খারণ কারয়ীছে। এই দুইটির 
কোন একটি সাহিত্যেব শেষ কগা নহে কারণ, যে রাগাম্সিকা 
বা মনোএঞ্জিনা প্রবাত্তর সাহায্যে (াহত্য গঠিঠ হ৭, তাহ! মানব- 
মনের অংশমাত্র লইয়া] ব্যাপৃত--সমগ্রত্ব লহয়। শহে। কিন্তু এই 
সাহিত্যিক প্রবৃত্তিও মানবকে অনেক দূরে লইয়া যাইতে পারে বলিধ। 
তাহাও অবহেলার বস্ত নহে, এব তাহা লা সাখাত্যক আর্টেব 
ক্ষেত্রেআজ পর্য্যন্ত কতহ না বাদানুবাদ চলিতেছে । 

আবার দশনের দিক হইতে আমরা কখনও একত্বেব জ্ঞান 
বহছুত্ব ও বৈচিত্র্যকে তাহার স্থান নিদেশ ক'ণ্থা দ্রিচেছে দেঁখি-_ 
কখনও বা বহুত্ব ও বৈোচত্র্যহ অনুভুতির 'এক'কে বিলুপ্ত করিতে 
প্রয়াসী দেখি। যুরৌপখ.গুই ডেমক্রিটান ও এ.পকিউরাসের 
বছুত্ববাদ ক্রমে প্লেটোর আদর্শবাদে আসিয়া পর্যবসিত হইয়াছে । 
আবার দেখিতে পাওয়1 যায়, নূতন ধারার দর্শনে হিউম ও কাত্তের 
ইক্জ্িয়-আভিজ্ঞার-দর্শন আাসিঘা হেগেলেৰ আবর্শবাদে পরিসযাপ্ত । 
ক্ষেঘনি এখনও কোন কোন স্থলে বহুত্ববারদ আসিয়া, হেগেলের 
একত্ববোধ পর্যায় বা 18110 9 ০৪6০৪০।1৩৪কে পধুদস্ত করিয়া 
আপনার বিজয়পতাক! উড্ডান করিতে চাহিতেছে। আবার 


পৌষ, ১৩২৪। ] এক ও বু ৭৪১ 


নৃতনভাবে একত্বের আদর্শোপলব্ধিৰ₹ তব্বও ইউরোপে প্রচারিত 
হইয়াছে। 

এখন মোটামুটী বলা যাইতে পারে যে, দর্শনেও ইহসর্ধস্ববাদধ 
(115578711০7) এবং ব্রঙ্গবাদ ও ঈশ্বরবাদ (10981192) ) 
এই ছুইয়েরই নানা! আকারে পুনঃ পুনঃ অভিনয় চলিয়াছে। ইহাদের 
কোনটিই দর্শনের শেষ কথাহঈতে গারে নাই । কারণ, সাহিতোর 
সীমার ন্যায় দর্শনের সীমাও নিদ্দি । কেবলমাত্র যুক্তিশক্তির 
ব্যবহারে যখন যাহা সঙ্গত বিয়া মনে হয়, দর্শন তখন তাহাকেই 
বড় করিয়! দেণে--সম্পূরণ সমীধান নয়া দিতে পারে না। অতএৰ 
ইহা বেশ পরিস্ফুট যে, ধর্দেবি প্রভাব ব্যতিরেকে সাহিতা ও দর্শন 
উভয়েই স্ব স্বতন্ত্র হইয়! পড়ে । জীবনের সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় 
সমশ্যাগুলির সমাধান আর তাহাদের আযত্বীভৃ« থাকে না। 
1২6811১10) ও 11017070)এবর করীম ছায়া যখন মানবসাধারণের 
উপর ঘনান্ধকার বিস্তার কৰে তৈচিত্র্যই যেন তাঁহার নিকট একমাত্র 
উপাস্য দেবত! হইয়া উঠে; নবৈোঁচত্রের যাহা স্বরূপ--আমরা। 
সাধারণভাবে বাহাকে “এক? আ-] দিয়াছি--তাহা আর তখন 
প্রিয় নহে. পুজ্য নহে-_তাহা কেবল কৌতুহল উদ্রেক করে মাত্র_- 
স্বরূপ-বিশ্রান্তির' দিকে মানণব্যনকে নিয়ন্তথিত করে না। এই 
বাস্তব এ বন্ুত্বধাদ্দ অনেক সময়ে খুব টচ্চ আদর্শের ছদ্মবেশে আমাদের 
নিকট উ স্থিত হইয়া থাকে-কথনও আমরা উহাকে বুঝিতে 
পারি, কখনও বা পারি না। না পাবার কারণ--সকল সময়ে আমাদের 
মনে উচ্চজীবনের মাদর্শ বর্তমান গাঁকে না, যাহার তুলনায় আমরা 
বিসন্বাদদী মতসকলের বিচার ধরিতে পারি। ভারতবর্ষ সেই 
উপলব্ধির এককেই পরিস্ুট আকারে দেখিতে চাহিয়াছে - কল্পনার 
এককে নহে, দর্শনের 'এককে নহে, বিজ্ঞানের এককেও নহে । 

ভুরোপীর দশনের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমর] দেখিতে পাই এষ, 
একত্বোপ নধর নুতন দর্শনের ঠিতবেও তাহার সেই বৈচিত্রাকে 
একত্বের সহিত একই আসনে উপস্থাপিত করিবার উদ্ভম। অতএব 
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শস্পি 


যে সত্য পূর্ণ ও সমরস তাহাকে সে চাহে না, ইহাই বলিতে হয়। 
উচ্চ উপলব্িপূর্ণ জীবনের অভাবই ইহার কারণ। হেগেলের 
দর্শনের পশ্চাঁতে আশান্বপ উচ্চ জীবন ছিল না, আবার এখনকার 
ফরাসী মনীষী বার্গসর দর্শনে পূর্ব যুগের স্বীকৃত বিতর্কবুদ্ধি বা 
11)151150108115 সত্যের পথপ্রদর্শক বলিয়া অস্বীরুত হইলেও 
উচ্চতম বোধি বা 111010107. তাহার যথার্থ প্রাপ্য হহতে বাঞ্চত 
হইতেছে-সেই একই কারণ বশতঃ। বাগ" তাহার 0758৮০ 
15০01000101) নাধক গ্রন্থে (২৩১ পৃষ্ঠা ) লিখিয়াছেন, -)০ 
02015 65010056071) 1771511)5 9001561555 0011901905 01 091 
6701555 10 1১016 00781101) 00 07016 ৪. 861 176 
01061517613815 0 ০৪ 05117291061 [760 98.01) 00111 ৪170 
0906 ৮/1)015 75150105110) 001)061)01505 16551 11] ৪ [০10৮৮ 
ইহাকে সেই অথণ্ড জ্ঞানের কথা, অপরোক্ষান্ুভূতির সমর্থন বলা হয়। 
আবার অন্যত্র (২৩৬ পৃষ্ঠা) তিনি লিখিয়াছেন, “116 17 16 
61)011519 1০551050 85 2, 015981159 ৪5০91061010, (1:21090605 
71911, 115 01106156810. 0 91781107075 15811520101 
06 219 1068. ০0011091৮60 01 09110682010 11) 20%8006. এই 
কথাগুলি তিনি হেগেল ও তচ্ছিষ্য গ্রীণ ও কেয়ার্ডের মতের 
বিরুদ্ধেই গ্রথিত করিয়াছেন। তাহারা সত্যের পূর্ব্বীকৃত রূপকে, 
অখগ্ডানুভূতিকে স্বীকার করিয়াছেন _বার্গস' তাহা করিতে চাহেন 
নাই। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দিক হইতে যে স্থির সত্যকে জান! 
হইল, 0152655 ৪৮০161091এর পরিণামের ম্োতে পড়িয়া সে 
আপনাঁকে স্থির রাখিতে পারিল. না। সত্য প্রতিনিয়তই পরিবন্তিত 
হইতেছে এবং তাহাকেই আমর! জানিতেছি--অদ্বৈততত্বের জ্ঞান 
কি ইহাই? আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণ কিন্তু ইহার বিচার 
অক্টরূপ করিয়াছেন। তাহাদের মতে এই জগতেরই সর্বদা] পরিণায 
সিদ্ধ _.মনের দ্বারা এই পরিণাম বুঝা যায়। আত্মান্থতৃতি স্বসংবেস্ত। 
উহ! মনের ধর্ম নহে । [1,09105৩ 10১91838৩ পরিণাম জ্ঞান মহে_ 
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এ উভয় আলে! ও অন্ধকারের শ্ঠায় বিস্ৃশ ৷ বার্গস'র দর্শন যাহা 
সত্যলাভের পথে বিস্ব মনে করিল, প্রকারান্তরে আবার তাঁহাকেই 
সে স্বীকার করিল। 

এইরূপে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনস্তত্ববিদ. উ/11]17 ) 90755 
একদিকে যেমন ভ1০1085 1066115000411511) ব1 সত্যলাতসন্বদ্ধে 
হুষ্টু বিতর্ক বুদ্ধিকে ত্যাগ করিবার কথা বলিয়াছেন, আবার 
অন্যদিকে সেই বিতর্কবুদ্ধির কবলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । 
তাহার 1১188180507 পুস্তকের সার সঞ্চলন করির্লে ইহাছি 
দাড়ায় £ বহুকে ছাড়িয়া এ অশরীরী একরের অনুসন্ধানে 
ছুটিও না, অথবা যদি সেইরূপ করাই তোমার জীবনে একান্ত 
প্রয়োজনীয় বলিয়) অনুভব কর, তবে তাহা ঝরিতে পার ক্ষাতি নী, 
কিন্তু তোমার .স তাঁবুকতার সত্য তোমারই থাক । জগতে পরিবুষ্ট 
বিভিন্লতার সমন্বয় সে ভাবের একতোপলব্ধিতে হইতে পারে না। 
হয়ত এমন এক দিন আসিবে যখন আমরা এ এঁক্যের ভাবে 
সর্বোচ্চ মত বলিয়া গ্রহণ করিণ। কিন্তু আপাততঃ এই মুহূর্তে 
তাহা সম্ভব নব। এ দেখ নানা বিজ্ঞান কত রকমে কত সত্য 
আবিষ্কার করিতেছে, আর এতত্বতীত আমর! আমাদের চারিদিকে 
কত বাদবিসর্থাদ, কত অন্যায়, কত পার্থক্য দেখিতে পাঁইতেছি। 
এ সকলের প্রতিবিধান থে আমার্দেরই করিতে হইবে; তাহ ভুলিলে 
চলিবে কেন? যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ-_বীরের মত যুদ্ধ কর, 
অ-বৈজ্ঞানিক হইও না। বিচিত্রতাকে স্বীকার কর, ববণ কর্ধ, 
তবেই সংসারে তোমার মঙ্গল হইণে-(177850780507) পৃষ্ঠা ৭8) ৭৬, 
১৫৮১ ১৬.) ৩০০ )। 780765এর প্রচারিত 019810)505005 যাহা স্বাতিস্ত্য 
ও স্ুবিধাবাদ অথবা দার্শনিকের ভাষায় “পরতঃ-প্রামাণ্যবাদ", 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদকে সাদর সম্ভাষণপূর্ধবক 
করমর্দন করিয়াই ক্ষান্ত । জীবনে তাহা ষে কার্য্যকরী হইতে পাপে, 
স্বামিজী তাহা “চোখে আল্গুল দিয়া” দেখাইয়া দিলেও ইনি সৈটা সিক 
বুঝিতে পারিলেন না. -€ চ15200901510--10176 075 ৪10 ঠাঁতি 


৭8৪ উদ্বোধন! [ ১৯শংবর্ঘ--১২শ সংখ্যা । 





00811) | সেটা নাকি বড়ই ভাবগত এবং বোধ হয অনাবশ্যকরূপে 
--বড়ই আণ্যান্মিক (10 নি 61000101081 5700 50101659] 
৪169360)5£) | 7৭1১১০৯এর উক্ভিতে আমর! তাহার মাঞ্ষিণী তাবেরই 
পরিচয় নাই। যেবহুত্ব ও বৈচিত্র্যের যধ্যে আমেবিকাব জীবন 
অতিবাহিত হয, ] 01:২এব তন্ত্র তাহাবই নিদর্শন । জগতে 
চিন্তাসমন্বয়েব মন্দিরে 12701) এবু একটি স্বান আছে, কিন্তু 
তাহা প্রকৃত দর্শন বলিয়া *হে। দর্শনেব তিতর যে একটা সম্পূর্ণ 
ভাবের কথ. আমর শুনিতে চাই, প্রক ত, আম্মা, ও ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যেঞ্তকটা সম্যক ধারণার দাবী আমরা দর্শনের নিকট স্থাপিত 
করি, 777০১ এর মতবাদে তাহার অভা।। তান সর্বসমঞ্জসীভূত 
একটা সত্যের মূর্তি দেন নাই । সেই জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবারি ত 
মনোবত্ির পরিচালনা স্বীকারে অপব দার্শনিকদ্দিগের তুলনায় 
ভিনি উদ্বার ও [বচাবপরা।ণ বালব) সকলে প্রণম্য হইঙ্গেও 
মানবের মনোরবিকাশণেব শেষ ধার।টিব উপরে শ্রঞ্ধা স্থাপন করিয়। 
সকলের সমক্ষে তুলিণা ধরিতে পাধেন নাই । 1017191)ই তাহার 
শেষ সিদ্ধান্তে দাড়াইয়াছে । শত্য নাহার কাছেও নিয়ত প্রবহমান- 
রূপেই আত্মপারচয় প্রদান কবিয়াছে। 

উপরে ষে দ্বইটি মত আমর! সমালোচনা করিলাম+ তাহ হইতেই 
মুরোপের সাধারণ মনোভাব বুঝিতে পাবা যাষ। যাহারা কেবল 
চিন্তার বরাজোই বৈদিত্রানমন্য়ের কথা বুঝে, ধ্যানের সহায়ে 
অতীন্ম্িষোপলব্ধির পূর্ণ বিকাশে 'য সমন্ব--যেখানে সকল বাস্- 
ভাবাত্যয়ে এক পূর্ণ্বানেপ প্রতিষ্ঠ, প্রকৃতির আপুরণে, সেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম-ষ্টির শক্তিতে শক্তিমান হইরা মানব যে অবস্থায় 
আপনাকে ব্রন্গের সহিত অভেদ পর্ধান্ত স্বীকার করে, তাহা এখনও 
ঘুবোপের দার্শনিক জ্ঞান ও সহজ জ্ঞানের নিকট প্রহেলিকা। মাত্র । 
এইরূপে সেই সহজ ভ্রানের বাস্তববাদদ এবং দার্শনিক বহুত্ববাদ 
বুদ্ধিবত্তির অনিয়ন্ত্রিত পবিচালনে পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রতিনিয়ত 
বিড়ন্ষিত করিতেছে । তবে বার্গসর 1)0518091) মতধাদ এবং 
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অধ্যাপক অযকেনেব £০0%গ মত পাশ্চত্যে দর্শনকে একটা 
নৃতন আলোকেব সন্ম খবীন কৰিছে *াহাঁও অস্বীকাঁব করিবার 
উপাষ নাই । তত্শান্ত্রপান্দশা বিচা প'ত উত্তথফেব একটি কথা 
এট শত্রে সহনেই শান উদধ হ্য। ভিনি লিখিবাছেন--“ 11) 








10650 10171 710 11) 55016106110 101011959)1 15 05 
155 11100)1) 11010110070 3510 5৮110071500 050005170) 07 
21011 01917010 11)1011) 01) 10৭১5107৮৮৯ ১6905 151 10769 
1)181)61 5070 17 7011) ১১1)16০51)) (7১88১100177 ৮৮ বহর 
বন্ধনকে ভুলিতে হইলে, মা] পাঁণ হতে মু হইতে হইলে এই 
সাধনাবই শরণ লওযা জীবযাতরই কন্ুবায প্রাচ্য ভূঙাগে "সই 
সাধনাব পুন্বাভাল ম্বামধা গাইতেহি গাণ্চাচতাও কি তাহাল প্রতি- 
রূপ আমবা অচিবেই দেখিতে পাইব না? যেদিন সেজ্ঞান আসিবে 
সকল স্থলেই দর্শন ও ধর্মে মধ্যে প্রতেদ স দিন আব থাকিবে না। 
যুবোপে মধ্যযুগ খ্বীাব পাপনার পককাশেব দিন ইহা একবার 
ঘটিযাছিল | আজ বিশ্ববাণী ভাতা দর্শনের আলোচনাৰ ভিতর 
দিষা মধ্যবুগের মে ধর্মভা [ক বুখাণ মাবাৰ নুতন করিষ। 
ফিবিয়া পাইবে না? আমাদের 'বথ'স স্বাম। বিবেকানন্দ মুরোপে 
সেই নুতন ঠাবেব বাক বপন ক।পযা শ্বাসধাছেন_-কালে তাহ! 
প্রকাও মহীঞ্ুহে পবিণত হহতে চাগল 

আবাব সাধাবণ সহজ জ্ঞানের ০ ধন্যম্বা মসিলে পেখানেও 
কি আমবা বিশ্বস্থষ্টৰ চরমোদেশ্য মানবমাব্রেবহ মনে জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে দেখিতে পাই ন।? তাবুক কাবশণ ।খচত্রহাব মোহে 
মুগ্ধ , কিন্তু দৃষ্টি আছে লেহ একেব উপর। সকল অপন্পূর্ণতার, 
সকল অভাব আউভযোগেব সম্পূণণ হইবে সই একত্বেব তিতর। 
সর্বসাধারণ স্ক্ষহার দিকে চাহিব ভা.ব, কৰে সে তাব কবায় প্রকাশ 
করিয়া বলেন-_“0) 0১০ 5570) ৭0591) 19030, 10 05৩ 
|168%৩।) ৭২1969৩6907 (13100211 এই পূর্ণত্বের আদর্শ 
মানবের গন্তনিহিত আগ্মস্জানের উপর অধিষ্ঠিত। গ্রাবার সাহাষ্যে 
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সে সেই এককে কখনও স্বণরাজ্য, কণনও সালোক্য, কধনও সান্নিধ্য, 
কখনও সাধুজ্য প্রতৃতি আভধানে অভিহিত কবিলেও হহা বেশ 
বুঝিতে পারা যায় যে, সে এমন একটি অবস্থার কার্ষ্যে অন্বেষণ 
ও ভাবে আরাধনা করিতেছে, যাহা তাহাকে ইহবৈচিত্রের পথ 
হইতে দূরে মুক্তির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আহ্বান করিবে । কিন্তু ইহাও 
সুম্পষ্ট ষে, বৈচিত্র্যবিযূ় মানব, “সাহিত্যিক? মানব, দার্শনিক" মানব, 
একবারে সকল বৈচিত্র্য ঘুচাইতে চাহে না। এই জন্য সকল 
সময়ে ভাহার মুক্তির কল্পনা বৈচিত্র্যের বর্ণথেল। বিবর্জিত নহে। 
হয়ত সে জীবনে কাহাকেও বড আপনার বলিয়! বক্ষে আকড়াইয়া 
ধরিয়াছে, তাহার মুক্তির ক্ষেত্রে সে ঠিক তাহাকেই নিকটে রাখিতে 
চায়। হয়ত বা জীবনে সে কোন বিশিষ্টভাবের সুখশয্যায় 
আসীন থাকিয়া মোহন স্বপ্প দেখিষ়াছে, সে সেই স্বপ্নকে তাহার 
মুক্তির রাজ্যে সত্য করিয়া দেখিতে চায়, তাহার নিকট তাহাই 
প্রষাশাস্তি, প্ুধ সত্য। কিন্তু সম্পূর্ণ খাত্সসংস্থ অদ্বৈতবাদী যিনি, 
তিনি বলিবেন, প্রাগুক্ত লোোকগুলি মুক্তির নামে'এখনও সোণার 
স্বপন দ্রেখিতেছে । সত্য যখন এক, সচ্চিদানন্দস্ব রূপ-প্রাপ্তিই 
যখন মুক্তি, এ বৈচিত্র্য তখন কোথায়? ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবের 
মুক্তি নহে, অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক সুখেব পরিকল্পনে তাহার স্বর্গ- 
লাভ হইতে পারে - মুগ্ডি সে নর, মোক্ষ সে নয়। জ্ঞানী বলিতেছেন, 
“ইহ ছেদবেদীতথ সত্যমস্তি, নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।” আর 
বঁলুতেছেন “'নেতি নেতি”, “নেদং য'্দদযুপাসতে” “য ইহ নানেব 
পশ্যতি স মৃত্যুযাপ্লোতি” ইহাকে, ব্রহ্চকে নানা ভাবিয়া সংহারের 
পথে, স্বৃত্যুর গথে ধাবিত হইও না। 

বিংশ শতাব্দীর মানব সত্যতার অনুশীলনে, জড়বিজ্ঞানের 
অন্ুত্ীলনে উত্ততশীর্ধ. পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের, অন্ুবর্তন- 
প্রপ্াসী প্রাচগের দল আজ একত্ব ও নানাত্বের সন্ধিস্থলে দড়াইয়া 
তাহাদের নুতন .নৃতন ধর্মন্থত্টি করিতে উন্মুখ । সেই 
সরুল,ন্ুতন খণ্ড ধর্দ আজ অনেরুকে .নানাবপে বিপথে লইয়া 
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যাইতেছে । সাহিত্য আজ তাহার জীবনের প্রতিকৃতিকেই বড় 
বলিতে চাহিতেছে । জীবন-প্রহেলিকার সমাধান কোথায়, তাহার 
সন্ধান সাহিত্যে আজকাল বড় একটা মেলে না। দর্শনও তদ্রপ 
কোনবপে কায়ক্লেশে অতীন্দ্রিয় তত্রের দিকে বাঁঁকিলেও তাহাকে 
কেবল ভাবগত করিবার চচষ্টা করিদ্ছে। একমাকস সতালাভের 
জন্য অগ্রসর কেবল সেই আধ্যাত্মিক । দার্শনিক, সাহিতিক তাহাদের 
ভাবের বিরোধী হইলেও কি একবার তাহার মুখের দ্রিকে চাহিয়া! 
দেখিবে ন7। জীবনের সকল আকাত্ক্ষা, সকল বেদনা কি কেবল এক 
দীর্ঘখবাসেই ফুরাইয়া যাইতে চায়? পেলব প্রেমের গানেই কি সকল 
ব্যথা নিঃশেষ হইয়া যায়? নিবিড় করিম্বা সুখ বলিয়! ছুঃখকে আলিঙ্গন 
করিলে কি হৃদয় সকল বাধাবিযুক্ত হইয়া যায়? সত্যের উচ্চতম রূপ 
কিঃ তাহ! দেখিবার বা বুঝিবার কি আর কোন ইচ্ছাই হয় না? 
সাহিত্য, দর্শন, বহুত্ববাদ; বাস্তববাদ বে যতটা উচ্চ ভাবের ও উচ্চ 
চিন্তার সাহায্যে মানবকে আদর্শের দিকে অগ্রসর করিয়। দিতে পারে, 
আসুক ক্ষতি নাই, কিন্তু ধন্মের আহ্বান, উচ্চ জীবনের আহ্বানকে আর 
শ্রতিগোচর না করিয়! থাকিবার উপায় নাই। ভারতের ও জগতের 
জীবনে নূতন বুগধর্ন্ের মূর্ভ আকার আজ আমাদের সম্মুখে বিস্যযান । 
বাক্তিকে যদি আমর! স্বীকার না করি, তাহার দিব্যদর্শনকে, তাহার 
তত্্ৃষ্টিকে, তাহার জীবনব্যাপী কঠোর মহত্তম সাধনাকে আর 
অবহেল? করিলে চলিবে না: এই যুগধর্ের ইচ্িত শুধু ভারতবর্ষেই 
আবদ্ধ নহে, আজ দুর নিকট হইয়াঁছে.'পর+ বলিয়। যাহাকে ত্যাগ করা 
হইত সেও আজ “ঘরের? হইয়াছে, দীন আজ উচ্চের হাত ধরিয়াছে, 
বহিজগতে 'বহুকে আজ নানাপ্রকারে “এক হইতে দেখা 
গিয়াছে; অন্তরের মধ্যে উপলব্ধির দিব্য আলোকে সকল বৈচিত্র্য, সকল 
বৈর্প্য, সকল বৈশিষ্ট্যকে আত্মজ্ঞানের বিবাটু ষজ্ঞে তাহাদের 
স্বস্বরূপে, একে, অদৈতে পধ্যবসিত দেখিতে পাঁওয়। যাইবে নাকি? 








ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস: 


গ্রীক দর্শন | ] [ এরিষ্টটল। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পব) 
( শ্ীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল ) 

স্ঠাষ শাস্েব আলোচনাঘ ব্যাপুত হইষ। বিবপান্ুমাঁন (11706151702 
1১৬ 01)1১০-100)1 কাহাকে বলেও কিকপে সাধিত হয সে কথা 
অল্প বিস্তব উল্লেখ করিধাছি। বিকপান্ুমান ছাড়া আবর্তন (০০7- 
%৫19107) ) ও ব্যাবর্তন (7১৮০)২1০) প্রণালী অবলম্বনে অশ্িশ্র 
নিরপেক্ষান্ুমান সম্ভব হয; সেই কথাই অতঃপব আলোচিত হইবে । 

“কোন মান্ধষ অমব নহে” এই বাক্য হইতে “কোন অমর মান্থুষ 
নহে” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা যায । এস্লে প্রথম বাক্য; অর্থাৎ 
পুরোগাবযব ও পববাক্য অর্থাৎ অন্ুগাব্যব সমগ্ডখ ও সমপবিমাণ 
বিশিষ্ট । কিন্তু এই অনুমানপ্রণালী দ্বাবা পুরোগ।বষবেব উদ্দেশ্য 
ও বিধেয় পদ যথাক্রমে অন্ুগাবযবেব বিধেষ ও উদ্দেশ পদ হইয়াছে । 
উপবোক্ত উদ্দাহবণে পুরোগাব্যব ও অন্গাবয়ব সমগ্ডণ এবং 
সমপবিষাণবিশিষ্ট, কিন্ত কোন কোন স্থলে আবর্তনপ্রণালী অবলম্বনে 
দেখা যায়, পুরোগাবযব ও অন্ুগাবযব সমগুণবিশিষ্ট হইলেও 
সমপবিমাণবিশিষ্ট নহে । “সকল মানুষ মব” এই বাক্য হইতে 
“সকল মরই মানুষ" এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ্যা অযৌক্তিক , যেহেতু 
মানুষ ছাড়া অনেক পদ্দাথই মবণধর্ম্মশীল। “সকল মানুষ মর” 
এই বাক্যকে আবন্তিত কবিযা “কোন কোন য্ব প্রাণী মানুষ” 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওযাই সৎ সিদ্ধান্ত। যে আবর্তনে 
পুরোগাবয়ব ও অন্ু্গাবষব সমগুশ ও সমপবিমাণবিশিষ্ট সেটাকে 
সমাবর্তন বা ১11))1)15 011১0175110) 1 খলে, ও যেটীতে পুরোগাবয়ৰ 
ও অন্গবঘধ সমগুবিশিষ্ট কিন্ত লমশবিষাশটিশিষ্ট নহে? লেটাকে 
পরাবর্তন অর্থাৎ ০০91৮515191) ০99 111010011) বলে । 
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“সফল মারুষ মর” ইহা হইতে “সকল মর মানুঘ'”, এ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় না বলিয়াই “আ” বাক্যকে সমাবন্তিত কর! 
যায় না--“আ” বাক্যের পরাবর্তনই সম্ভব । 

“কোন মানুষ অমর নহে” এই বাক্য হইতে “ কান অমর মানুষ 
নহে? এটী সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত । কোন অমরই মানুষ নহে সুতরাং 
কোন কোন অমরও য মানুষ নহে ০্টৌ সহজবোধ্য । অতএব 
দেখা গেল, “এ” বাক্যের সমাবর্তন ও পরাবর্তন উভয়ই সম্ভব । 

“কোন কোন মানুষ ধনী” ইহা হইতে “কোন কোন ধনী মানুষ” 
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয] যুক্তিযুক্ত । কিন্তু “সকল ধনীই মানুষ" এ 
সিন্ধান্ত অযৌক্তিক | যহেতু ধনুষ্যেতব পদার্থ যক্ষ বা দেবতাদি ধনী 
হইতে পারে। সুতরাং দেখা গেল, “ই” বাক্যের সমাবর্ভুনই সম্ভব, 
পরাবর্তন সম্ভব নহে। 

“কোন কোন প্রাণী চিস্তাশাস নহে” এই বাক্য হইতে “কোন 
কোন চিন্তাশীল প্রাণী নহে” বা “কোন চিন্তাশীলই প্রাণী নহে” এবপ 
সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক | যেহেতু চিন্তাশীল বাক্তিমান্রেই প্রাণসম্পন় । 
ন্ুতরাঁং “৩” বাকোর আবর্তন আদৌ সম্ভব নহে । চিত্রের সাহায্যে 
এই সকল সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সহজেই বুঝা 
যায় (গত আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধন দ্রষ্টব্য )। 

“সকল মান্য মর” এই রাক্য হইতে “কোন মাচ্ছষ অধর নহে” 
এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ী যুক্তিযুক্ত । এই স্থলে অম্গাবয়বের 
বিধেয় পঙ্দ পুরোগাবয়বের বিধেয় পদের বিরুদ্ধ । এই প্রণাগীকে 
ব্যাবর্তন বা 01১৬৮7১10০1) বছে। উপরোন উদাহরণ হইতে আর 
দেখা যায় যে, পুরোগাবয়ব অন্থয়ী বাকা হইাল অন্ুগাণয়ব ব্যতিরেকী 
হইবে এবং ব্যতিরেকী হইলে অন্বয়ী হইবে । 

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, “আ৷” বাক্যের ব্যাবর্তুনে 
4এ” বাক্য, “ই” বাক্যের ব্যাবর্তনে “ও” বাকা, “এ” বাক্যের 
ব্যাবর্তুনে' “আ” বাক্য, এবং “ও” বাকের ব্যাবস্তনে “ই” বাক্য 
পাওয়। যায়। 


৪৫৩ উদ্বোধন । [ ১০শ বর্ষ--১২শ সংখা! । 





অমিশ্র নিরপেক্ষান্থমান প্রণালা "ব্যতীত মিশর নিরপেক্ষানুমান 
বলে আমরা একটি বাক্য হইতে অপর বাক্য পাইয়। থাকি। 
কোন স্থলে ব্যাবর্তনপুর্বক আবর্তন, কোথাও বা আবর্তন- 
পূর্বক ব্যাবর্তন প্রণালী অবলন্বিত হয়। ইহাকে নিবেধাবর্তন বলে, 
(০977%515101) 0৮ 1/529.06017)1 
সকল মানুষ মর 
কোন অমর মানুষ নহে-_( ব্যাবর্তন) 
কোন মানুষ অমর নহে--( আবর্তন ) 

“আ”,4এ” এবং “ও” বাক্যের ব্যাবর্তনপূর্ধক আবর্তন বা নিষেধা- 
বর্তন লণ্ডখ_ ই” বাক্যের তাহ সম্ভব নয়, যেহেতু “ই” বাক্যকে 
ব্যাবর্তন করিলে *ও" বাক্য সিদ্ধ হয় এবং “ও” বাক্যের আবর্তন 
হইতে পারে না। আবার দেখা যায়-- 

সকল মানুষ মর 
কোন কোন মর মান্থষ_-( আবর্তন ) 
কোন কোন মর অমানুষ নহে-_। ব্যাবণন ) 
আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, “ও” বাক্যের আবর্তন হইতে পারে 
না| ক্ুতরাং “ও” বাক্যের আবর্তনপূর্বক ব্যাবর্তন বা নিষেধাবর্তন 
সম্ভব নহে; আ', ই এবং “এ” বাক্যের সম্ভব । 
আবার দেখা যায়, “সকল মানুষ মর” এই বাক্য হইতে “সকল 
অমর অমানুষ" এইরূপ সিদ্ধান্তও অযৌক্তিক নয়। এস্থলে পুরোগাব- 
রবের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ অনুগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের 
বিরুদ্ধ । এই প্রকার সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হওয়। যায়, দেখ! 
যাউক। 
সকল মানুষ মর 
কোন মানুষ অমর নহে-_. ব্যাবর্ভন ) 
কোন অমর মানব নহে-_। আবর্তন ) 
সকল অমর অমান্থুষ-_( ব্যাবর্তন ) 
এই মিশ্র নিরপেক্ষাছুমানকে ০০075515101) 0১ 001001810951601) 


পৌধ, ১৩২৪1] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস | ৭৫১ 
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বা বিরুদ্ধাবর্তন বলে। ইতিপৃর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা! হইতে 
বুঝা যাইবে, “ই” বাকোর বিরুদ্ধাবর্তন হইতে পারে ন!। কারণ, “ই” 
বাক্য ব্যাবর্তিত হইলে “ও” বাক্যে পরিণত হয় এবং “ও” বাক্যের 
আবর্তন হয় ন1। 

নিষেধাবর্তন ও বিরুদ্ধাবর্তন ছাড়া আর এক প্রকার মিশ্র 
নিরপেক্ষান্মান মাছে, যাহাতে অনুগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধের পদ 
পুরোগাবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ্দ হইতে তি গুণবিশিষ্ট। এই 
প্রণালী অবলম্বনে “কোন মানুষ অমর নহে” এই বাক্য 
হইতে “কোন কোন অমানুষ অমর” বাক্য প্রাপ্ত হই। দেখা 
যাউক, কি উপায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পার! 
যায় ৫ 


শি 








কোন মানুষ অমর নহে 
কোন অমর মানুষ নহে--( আবর্তন ) 
সকল অমর অমানুষ ' ব্যাবর্তন ) 
কোন কোন অমানুষ অমর--( আবর্তন ) 
এই অন্যানপ্রণালীকে অগ্তরাবর্তন বা [1)৮০০1০7 বলে। 
এই প্রকারে আবর্তন ও ব্যাবর্তনপ্রণালী অবলম্বনে 
কোন একটী বাক্য হইতে নানা অনুমান করা সম্ভব । কিন্তু একটী কথা 
মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাবস্তিত বাক্যটা ৩” হইলে “ও” বাক্যের 
আর আবর্তন সম্ভব হয় ন1। ও 
এই স্থলে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে ষে, এরিই্টল নিরপেক্ষা- 
নুযান সন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন নাই। তবেতিনিষে 
নিয়ম স্থির করিয়। গির়াছিলেন তাহাই বর্তমান ভ্ারশাস্ত্ে নি 
পেক্ষান্ুমানের মূলভিতি ৷ 
উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সন্বদ্ধ লইমাই যাবতীয় বাক্য ব্যবহৃত 
হয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই বিধেয় পদটা উদ্দেশ্য 
পদের জাতি ঝা! ব্যাবর্তক গুণ বা ধর্ম বা উপলক্ষণ। এই সম্বন্ধ 
দিনূপণ ছুই প্রকান্পে হইতে পারে ব্যাণ্ডতিনিরপণ প্রণার্সী 


8৫২ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা 





জধলত্বনে (11101-:0510501501) বা সাপেক্ষ অনুমান প্রণালী 
অবলত্বনে (1)545011% ০ 7151170) | 

বিধেয় পদ্ঘটা যদি উদ্দেশা পদের সংক্জাবাচক অখবা সার গুণবাচক 
শব্ধ হয়, তবে বিধেয় পদ্টী উদ্দেশা পদেব সহিত আবর্তিত হইতে 
পারে? কিন্ত যদি ণিধেষ পদটী জাশ্বাঢক ব! উপলক্ষণ হয় তাহ! 
হইলে ভক্ত প্রক্কারে আবর্তিত হইতে পারে না। 

“মানু হয প্রাণী” এই স্তলে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের জাতি। 
শথুতরাং "প্রাণী হয মানুষ” এইরূপ সিদ্ধাস্ত অযৌক্তিক । 'নাুষ 
হয় চিন্তাশীল জীব _চিস্তাশীল জীব এইটী এস্লে উদ্দেশ্যের 
ঘিধেয়ক এবং উদ্দোশ্তের সংজ্গাবাচক সুতরাং ““স্তাশীল জীব 
হয় মানুষ? এই সিঙ্গান্তে উপনীত হওয়া] যুক্তিসঙ্গত | 

এই সংজ্ঞানির্দেশ ব্যাপারটা আলোচনা করিলে দেখাযায় যে, 
ইহা দ্বারা যে পদার্থের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইতেছে তাহা কোন্‌ 
জাতির অন্তর্গত এণং তাহার বাবকক গুণ কি-এষট দুইটি বিষয় 
ব্যক্ত হইতেছে! পরন্ত সেই জাতি ও ব্যাবস্ক গুণ প্রত্যেকটীই 
মানুষ বলিতে যাহ] বুঝি তাহা হইতে ব্যাপক এবং প্রত্যেকটী পৃথক 
তাৰে ব্যাপক হইলেও উত্য়ের সংযোগে “মানুষ” ছাড়া ব্যাপকতর 
কিছু বুঝায় না। 

এইট সংজ্ঞানির্দেশ বাপারটী যথাযথ সম্পন্ন করাই সত্য নির্ণয়ের 
সোপান । সক্রেটীস ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান যে, প্লেটো তাহারই 
উপর সোপান নির্মাণের উপায় ও প্রণালী নিরূপণ করিয়া যান, 
এবং এবিস্টটল সেই কার্য খুসম্পন্ন করিতে যত্ববান্‌ হন। উপরে যাহ! 
উদ্ত হইয়াছে তাহ! হইতে এইটুকু বুঝা। ধায়, কোন একটী পদার্থের 
সংজ্ঞানার্দেশ করিতে হইলে সেই পদার্থটী কোন্‌ জাতির অন্তর্গত 
সেষ্টী প্রথমেই স্থিব করিতে হইবে এবং সেই জাতিব অন্ত্ন্ত অপর 
জাতির মধ্যে পরম্পবক ভেদ তথায় এবং সেই পদ্দার্থটীকে ফোন অপর 
জার্তি বলিষা পরিগণিত করা যাইতে পারে সেটীও বিবেচ্য | অর্থাৎ 
পদ্ষজাতিকে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 


পৌষ, ১৩২৪ । ] ইউরোপায় দর্শনের ইতিহাস ৭৫৩ 





সার গুণ বা ধর্ম অন্ুপারে সেই পর জ্াতিতক বিভাগ করিয়া! অপর 
জাততে উপনীত হইত হইবে । 

কোন বস্বর সংজ্ঞানির্দেশ করিঠে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম মলে 
রাখিতে হইবে, বিরুঞ্ষ বাক্যের সাহায্যে আমরা কখনও যেন 
সংজ্ঞ। নিপ্দেশ না করি । অর্ধা্ৎ “সৎ কি” এ প্রশ্ন করিলে 'ষাহ। অসৎ নয় 
তাহাই সৎ এইবপে সংজ্ঞা! প্রদান বিধেয় নহে । দ্বিতীয়তঃ, যেটীর 
সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছি 'কারান্তরে সই কথাই ধরিয়া লওয় দোষ" 
যুক্ত । তৃতীঘতঃ, কোন পদার্কে তত্ব্যাপা পদর্থের সাহায্যে 
বুঝিতে ০১ষ্টা করা বা তাহার সংজ্ঞা নিদ্দেশ করা অযৌক্তিক । ষখা__ 
যদ্দি কেহ প্রশ্ন করে, মানুষ কাহাকে বলে এবং তহছুত্তরে কেহ যদি 
কেহ বলেন “রাম মানুষ? তাহা হইলে সেটা ভায়সঙ্গত হয় না। 

সাপেক্ষান্নমান সম্বন্ধে প্লেটো য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, 
এরিই্টটল তাহাতে দোষ দর্শন করিদা কর্চিৎ পরিবর্ভন সাধন করেন । 
একটী উদ্দাহণ ল£মঘা £স কাধ্যো তান প্রবৃত্ত হন। যথা - 

গ্ব 


পদযুক্ত পদ্হীন 
প্লেটো জীবকে মরজীব ও অমবঙ্জীব ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াই 
ধরিয়! লন যে,মানুষ মর জীব? । তাহার পণ মর জাবকে আবার পদযুক্ত 
ও পদ্রহীন দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিন।ই স্থির করেন, মানুষ সদ্দবিশিষ্ট 
মর জীব। এরিষ্টটল এই “ধরিরা লওবা” ব্যাপারটাতে বিশেষ আপত্তি 
করেন। তিনি বলেন “মান্নষ মর জীব, এ কথা অনুমানবলে সিদ্ধ 
করিতে হইবে । এবিষ্টটল আরও বলেন, অনুমান প্রণালা বলে এরূপ 
সিদ্ধান্ত দুষ্ট । বিশুদ্ধ অন্ুুমানে এইরূপ প্রণীলী অবলম্বিত হইবে-_ 
মানুষ হয় যর । 
সক্রেটীস হয় মানুষ । 


৭2৪ উদ্বোধন । [ ১৯শ বর্ধ--১হশ সংখখ্যা। 





সুতরাং সক্রেটাস হয় মর। 

অর্থাৎ উদ্দেগ্ত পদের যেটা বিধেয়ক, সেই উদ্দেশ্ট পদের অন্তর্গত 
যাবৎ পদ্দার্থেরও সেই বিধেয়ক হইবে ৷ 

এই স্থলে একটু স্থির হইগ্না বিচাষ করিণ দেখা যাউক, প্লেটোর 
ধরিয়া! লওয়া ব্যাপারটী কি? সকলেই জানেন, নিগমনমূলক যু 
বা সাপেক্ষান্থমান । 1)1০1156 ₹2৮017১0 ) প্রণালীতে ছুইটী অবয়ব 
থাকে, এবং একটী হেতু থাকে । 

মানুষ মর--এটী সাধ্যাবয়ব ( (07191 1৩17156 ) 

যছু মানুষ--এটী পক্ষাবয়ব (10117010011) 

যু মর--এটা নিগমন (০০0010131711 ) 

যেহেতু মানুষ মাত্রেই মর এবং মানুষ যদুকে ব্যাপিয়। আছে, সেই 
হেতু যদ মর। সুতরাং হেতু 1011116 (6010) বলিতে মান্বকেই 
বুঝাইতেছে । এই দৃষ্টান্তটী বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, 
একটী বাাঁপ্যক বাক্য হইতে একটী ব্যাপা বাক্যের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়। স্থতরাং এই প্রণালীর সর্ব মূপে এমন একটী ব্যাপক 
বাক্য থাকা চাই, যেটাকে আর ব্যাপকতর পদার্থের অন্তর্গত করা 
যাইতে পারে না । তবেই সেটী মূল পদার্থ হঃবে, নতুবা অনবস্থা দোষ 
উপস্থিত হইবে ৷ প্লেটে। যখন পদার্ধের শ্রেণীবিভাগকার্য্যে প্রবৃত্ত হন 
তখন ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল বলিয়! আমাদের মনে হয় এবং এরিইটল 
যেখানে প্লেটোর দোষ দর্শন করেন, বাস্তবিক পক্ষে সেটী প্লেটোর 
দোষ নহে । কারণ এই ধরিয়া লওর! ব্যাপারটী যেন্ঠায়সঙ্গত, সেটা 
এরিষটটলও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে কোন্থানে 
স্বীকার করিতে হইবে, সেইটাই বিবেচ্য | 

উপরোক্ত উদ্াহরণে মানুষকে যরণধর্ম্শীল বলিয়া ধরা হইয়াছে । 
জিজ্ঞাস করি কোন দার্শনিক এ পধ্যন্ত “মানুষ মর'এই সিদ্ধান্ত নিগমন- 
মূলক যুক্তিপ্রভাবে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? রাম, শ্তাম 
ধছু, হরি, সক্রেটাস, প্লেটে! সকলেই মরিয়াছে বলিয়া কে বলিল মানুষ 
মাত্রেই মর? যদি কেহ অস্বীকার করে, এমন কোন তারিক নাই 


পৌষ, ১৩২৪।] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। ৭৫৫ 


শী পপ্পীপরপ০পাশি? শাকিল পাগল একা ০০০০প | এপ চল পক ক পর ক পপ জর বাপ 


যে যুক্তি দ্বারা তার আপত্তি খগুন করিতে দমর্থ 
হইবে। | 

আশ্বরা আগামীবারে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর আলোচনায় 
অগ্রসর হইব । 





(ক্রমশঃ) 


এঁজ-ভ্রেমণ | 
(ব্রহ্মচারী প্রভাস ) 


পর দ্রিবস প্রত্যুষে অন্তান্য যাত্রিগণের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড অভি- 
মুখে রওন। হইলাম । পথে শ্রীশ্রীরাল গ্রামে সন্কর্ষণকুণ্ড ও শ্রীশ্রীবলদেব 
দর্শন করিয়! বসতীগ্রামে আসিলাম--এই গ্রামে মহারাজ বৃষতান্ু কিছু 
দিন বাস করিয়াছিলেন। বসতীগ্রামের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে মুখরাই গ্রাম । এই গ্রামে শ্রীমতী রাধিকার মাতামহী বাস 
করিতেন। ইহার ১ মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত । 
বসতীগ্রাম “ রাধাকুঙ্ের মধ্যপথে “কদম” অর্থাৎ কদম বন ও 
লগমোহন কুণ্ড দর্শন করিয়াছিলাম | এই বন কদম ফুলের সৌরতে 
আমোদিত করিয়া যাঁজ্রীদিগকে বহুদূর হইতেই আকৃষ্ট করে। 
জ্রীরাঁধাকুণ্ডে বেল! প্রায় ১৯টার সময় আসিয়] উপস্থিত হুইয়া মণিপুর 
কুঞঝ্জে আশ্রয় লইলীম | বহুল! গ্রাম হইতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড প্রায় 
মাইল। স্মাজ.এই স্থানেই রাক্রিবাস করিতে হইবে। 

বৃন্দাবন হইতে মথুরার মধ্য দিয়া একটি পাকা রাস্তা রাধাকুণ্ডে 
আসিয়াছে । সমস্ত দিন ঘোড়ার গাড়ি ও একায় করিয় যাত্রী আসিয়া 
এই গ্রামটিকে ছোট খাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহবে পরিণত করিয়াছে । 


ইহার রাস্তাগুলি পাথর ক্ষিয়া বাধান? রাস্তার ধারে সারি সারি বিপশি- 
গ 


৭৫৬ উদ্বোধন । [ ১৯শ ধর্ষ--১২শ সংখ্যা। 


জেনী, উষধাঁলয ডাক্তাণথানা, পেগ আফিস ইত্যাদি । গ্রাটি নানা 

দেণ হহতে আগত বিচিএ বেশভুষাধারী যাত্রিগণে সর্বদাই মুখরিত । 

বন্দাবনের সমস্ত দেবদ্েবী এখানেও বিরাঁজিত আছেন । সহরের 
মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীরাধাকুণড ও গ্যাকুণ্ড। উভয় কুগ্ডই পরস্পর সংলগ্ন । 

স্বনামধন্য লালাবাবু বিস্তর অর্থব্যয়ে এই কুগুঘ্য়ের সংস্কার করাইয়া 
পাথর দ্বার! বাঁধাইয়া,দিয়াছেন। কুগদয়ের চারিরদিকেই খাট হচ্ছ জলে 
প্রতিবিষ্বিত হইতেছে । কুওদ্বয়ের উৎপতি বিবরণ এইরূপ £- পূর্বে 
এই স্থানকে “অবিট থেয়র” বলগিত। কংসের অন্ুচর অরিষ্টাস্থুর বা 
বৃবাস্থুর বৃষের আকার ছিল বলিয়া ) এই স্থানে বাস করিত । শ্রী 
উহাকে নিধন করিয়া অতি মনোরম, নানা ফলপুণ্পে শোভিত-_ 
উদ্ভান নিশ্শীণ করিয়াছিলেন ।"*একদিন "শ্রীকষ্চ হঠাৎ এই বাগানে 
আসিয়। দেখিতে পাইলেন যে বৃষতানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিক1 ললিতাদি 
আট জন সির সঙ্গে জীহার কানে হৃর্যাগুজা করিবার জনা ফুল 
তূলিতেছেন । শ্বানান্তে মুক্তকুস্তল! অপরূপ শোতাময়ী বালিকাকে 

অনেকক্ষণ দ্েখিলেন তাহার পর রহস্ত করিবার জন্য সহসা তাহাদের 

সম্মুথে আসিয়া বলিলেন “তাইত বলি--বাজ বোজ আমার বাগানে 

লতা পাত ছ্ঁড়িয়া কে ফুল তুলিয়া লইয়া যায়! আজ চোর ধরিয়াছি-_ 
কিছুতেই ছাড়িব না।” 7বালিকা বাস্ত হইয়া সবিয়া গেল এবং বলিল 
“তুমি বুধ বধ করিত্ব। গোহত্যা পাপে লিগ হইয়াছ--আমাদের ছু'ইয়া 
হুধ্যপুজার ব্যাঘাত করিও ন1।” তাহাদের বাক্যে শ্রীরুষ্ণ বিস্মিত 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া গোহত্যা পাপ হইতে মুক্ত 
হইবেন । অনেক চিন্তার পর রাধিকা বলিলেন “যদি সর্ধতীর্থজলে দান! 
করিতে পার তবেই "াঁপ হইতে মুক্ত হইবে ।” শ্রীরুষ্ণ কিয়ংকাঁল 
চিন্তা করিয়া সেই; স্থানেই বংশী দ্বারা এক কুণ্ড খুঁড়ি]! তীর্থসকলকে 
আহবান করিলেন তাহার আহ্বান মাত্রেই তীর্থসকল আসিয়। কুণু- 

টিকে পূর্ণ করিয়া দিল? 'তখন শ্রীক্চ সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া কল্পিত 
পাপ হইনে মুক্ত হইলেন । শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অলৌ'কক কার্য দেখিয়া 
রাবিকারও ধ্ীরকম একটি কুণ্ত করিতে; ইচ্ছা হইল--তখন সব সখি 











রর. 2208৮74--ন্প। র জখকানিরর, ৬এারা. 
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মিলিয়া কষেের কুণ্ডের পার্খে ই নিজ নিজ কক্কণ দ্বারা কুণ্ড খনন করিতে 
লাগিলেন । অনেক পরিশ্রমের পর কুগ ধোঁড়া হইল কিন্ত জল যে 
আসে না! বাণিকাদের স্বতাবসরল মুখমগুল লজ্জায় আরক্ত হইয়! 
উঠিল । প্রক্ুষ্জ তাহাদিগকে লজ্জিত দেখিয়! বলিলেন যে, গ্তামকুণ্ডের 
জল লইয়া এই কুণ্ড পূর্ণ করিলেই হইবে। ত্তাহার বাক্যে সকলেই 
সম্মত হইয়। কুগুঘয়ের মধ্যভাগে খাল কাটিয়া যোগ করিয়া দ্রিলেন ; 
তখন শ্রামকুণ্ডের জল আসিয়া রাধাকুণ্ড পরিপুর্ণ করিল। এই 
সংযোগন্থল এখনও দেখা যায়। কাতিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে 
এই দংযোগ সাধিত হইয়াছিল ? সেই জন্য এই তিথিতে নানা দেশের 
বন্ধ যাত্রী এই স্থানে আগমন করেন ও গলীর রাত্রে এই উভয় কুণ্ডে 
সান করিয়া অক্ষয় পুণ্য অঞ্জন করেন। গ্ঠামকুণ্ড হইতে রাধাকুণ্ডের 
শোতা ও বিস্তার বেশী। কুগুদ্বয়ের চারদিকে অনেক রকমের বড় 
বড় গাছ আছে, তাহার। পরিশ্রান্ত পর্য্যটককে শীতল ছায়া 
দান করে। শত শতযার্রী ইহাদের তলায় শুইয়! বসিয় ধ্যান ধারণায় 
কাল কাটাইয় দেয়। 

আমরা যে মণিপুরী কুঞপ্পে আশ্রয় লইয়াছিলায -উহা! রাধা- 
কুণ্ডের ধারেই । কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার পর আমর সেই কুণ্ডে 
মান করিয়া! কুণুডতবয়ের মধ্যভাগে রত্ববেদীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিন্ত 
দর্শন করিলাম । তাহায় পর পুনরায় পূর্ববনিদ্দিষ্ট স্থানে আসিলাম । 
রাধাকুণ্ডে রাজ বায় বনযালী রায় বাহাদুরের একটি বাড়ী আছে। 
চৌরাশীক্রোশ ত্রজ ভ্রমণকারীদের তিনি প্রতি বৎসরই পরিতোষ- 
পূর্বক তোঁজন করাইয়া থাকেন। আমর! তাহাদের ভবনে 
ভোজন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন বেলা ৩টা। আরও 
ঘণ্টাথানেক , বিশ্রাম করিয়া বেলা প্রায় ৪টার সময় রাধাকুণ্ডের 
তীর্থগুলি দর্শন করিতে বাহির হইয়া নিম্মলিখিত স্থানগুলি দর্শন 
করিলাম ৫ 

শীর্্ীচৈতন্তদেবের উপযেশন স্থল-_শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বাধাকুণ্ডে 
আসির়। এই স্থানে কিশ্বাম করিয়াছিলেন । বল্পভাচার্ধ্ের বৈঠক 
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ভীপ্ীমদনমোহনের মন্দির, শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্বির হচ্ছুমান 
ধন্দির, ষণিপুর পুরাতন কুঞ্জে রাসবিহারীর মন্দির, কুঙের 
উত্তর পশ্চিম কোণে শ্রীত্রীকুঙেশ্বর মহাদেব, শ্রীস্রীরাধারুষ্ণের মন্দির। 
স্ুলন তলা, শ্রীনিবাস আচাধ্যের স্থান, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ 
ঠাকুরের ভজন কুটীর। শ্ররঘূনাথ দাস পৌস্বামীর ফুল-সমাঞ্জ- ইনি 
এই স্থানে ভজন করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। এখানে 
বঞ্চব বাবাজীগণ সন্ধ্দাই কীর্তন করিয়া থাকেন । আ্ীগোপাল 
ত্র গোস্বামীর ভজন স্থান, শ্রী্রীরাধাগোবিন্দ ও গোবিন্দ ঘাট, 
রীপ্রীগদাধরচৈতন্য মন্দির, নরহরি সরকার ঠাকুরের কু, শ্রীজীব 
গোস্বামীর ভজন কুটার, ষণিপুব বড় কুঞ্জে শ্রীশ্ীগোবিন্দজী, ব্যাসতেরা, 
মাধবেন্ত্র পুরী গোষ্বামীর ভজন কুটীর, গোপকুয়া, অষ্টুসথি কুঞ্জ, 
বনথগ্ড, তমাল তলা, শ্যামকুণ্ডের মধ্যদেশে শ্রীস্রীব্রজনাভ কুণ্ড। 
শ্রীম্দনমোহনের মন্দির, শ্যাম্কুণ্ডের নিকটে ললিতাকুগ্ড, রাধা- 
কুঙ্ডের পশ্চিমে মল্হার কু্ড--শ্রীমতী রাধিক। ইহার তাঁরে বসিয়া 
সু্ধ্য পূজা করিবার জন্ত মাল। গীথিতেন। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে 
ঞণ্টমহিমেশ্বর নাষে অতি প্রাচীন মহাদেব বিরার্জত আছেন, 
ইহা ছাড়া এখানে আরও অনেক কুঞ্জ ও মন্দিরাদি আছে । শ্যাম- 
কুণ্ড ও রাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিবার সময় পাণ্ডারা সবশুলিই বাত্রীদের 
অতি আগ্রহের সহিত দেখাইয়া থাকে । তীর্থ ও কুগগুলি দর্শন 
করিয়। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 

ভোর হইলে অন্তান্ত যাত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া গিরি 
গ্োবর্ধন প্রদক্ষিণ করিতে যাত্রা করিলাম । এই পাহাড়টি প্রদক্ষিণ 
করিতে প্রায় ১৩।১৪ মাইল পথ চলিতে হয়। রাধাকুণ্ড হইতে 
প্রায় ১২ মাইল রাস্তা আসিলে কুস্থুম সরোবর দেখিতে পাওয়া যায় | 
ইছার অপর নাষ “কষ্জ সরোবর” । এই সয়োধরের তীরে কু্ুম- 
কানন। শ্রীমতী রাধিকা এই কুস্থমকানন হইতে কুসুম উয়ন 
করিয়। হূ্যদেবের পৃর্জা করিতেন | সরোবরের চারিধারেই পাথর 
ধাধান ঘাট । ঘাটের উপর দু একটি মন্দিরও দেখিতে পাওয়! 
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যায়। স্থানটি অতি নির্জন তপস্যা করিবার উপযুক্ত । 'সরোধর- 
পরিক্রমাকাঁলে দুইটি বালক-তাপসকে দেখিলাম । আলাপ করিয়ী 
জানিতে পার্রলাম যে তাহারা এই স্থানে প্রায় ১ বৎসর হইতে 
আছেন ও পরম স্থখেই আছেন । 

কুন্থম সরোবরের নিকটেই নারদ কুণ্ড। দেবধষি নাব্দ শ্রীকৃষ্ণের 
নিত্য লীলা দেখিতে অভিলাষ করিয়া এইস্কানে তপস্তা 
করিয়াছিলেন । 

গিরি গোবর্ধন -কুস্থম সরোবর হইতে আরও ১২ মাইল পথ 
আসিলে গোবর্ধনে পৌছান যাঁয়। পর্বতটিকে দূর হইতে একটি 
গাভীর ন্যায় দেখায় । প্রায় দশ মাইল বিস্তৃত পাহাড়টির কতক 
অংশ নানাবিধ লতাগুন্সতরুরাজবেষ্টিত কতক অংশশুধু বড় বড় 
কাল পাথরে আবৃত - একটি তৃণ পর্যন্ত নাই। এই গোবন্ধন 
পর্বত গোবিন্দসদূৃশ পৃজ্য, এই জন্ট ইহার উপরে কেহই উঠিতে 
পায় না। 

শ্রীভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাকালে নন্দ প্রভৃতি 
গোপসকল সুরষ্টি হইয়া উত্তমরূপ শশ্যার্দি জন্মায়, এই ফামনায় 
বৎসরান্তে একবার দেবরাজ ইন্ত্রের পূজা করিতেন। এইরূপ পুজার 
সময় আগত হওয়ায় গোপবৃন্দ ইশ্রুপৃক্জার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে শ্রীরুষ্ণ উহাতে বাধ প্রদান কারয়া পৃঞ্জা করিতে নিষেধ করেন; 
এবং ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে এই গিরিতেই পুজা করিয়া অভীষ্টলাত 
করিতে উপদেশ দিলেন। মহারাজ নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের 
যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সম্মত হইয়া! গোবর্ধনেরই পৃজা করিলেন। দিঞ্জ 
পুজা ও সন্মান বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইন্দ্রদেব অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া 
মেখসকলকে (প্রবল বেগে বারি বর্ষণ করিয়। ব্রজমগ্ল ডুবাইয়। দিতে 
আজ্ঞা করিলেন । মেঘ সকল অবিরল ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল। 
অশনিপাত ও শীলানুহ্কিতে ব্রজমগ্ডলে প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। 
ব্রজবাসী ও' অন্তান্ঠ জীবকুলের কষ্টের সীমা রছিল না। শরীক 
গোপগণের কষ্ট দেখিয়া এই পর্বত উত্তোলন করিম ব্রজবীসিপণকে 


৭৬৩ উদ্বোধন । [ ১৯শ ঘর্ষস১২শ সধ্যো। 





নিজ নিজ গোধন লইয়1 পর্বতগর্ডে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সাত 
দিন মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল, ব্রজবাসিগণের কোন বিপদই 
হইল ন1। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া 
চমকি' হইলেন ও তাঁহার নিকটে আসিয়। নানাবিধ স্তব করিয়া 
তাহাকে প্রসন্ন করিলেন । বারিবর্ষণ বন্ধ ও আকাশ নির্মল হইলে 
গোপবৃন্দ গোধন লইয়া! বাহিরে আসিয়া শ্রীরুষ্ণকে অন্তরের সহিত 
মাশীন্বাদ করিলেন | তদবধি গোবর্ধনের পুজা দ্বারা সকল অভীষ্ট 
সাধিত হইতে লাগিল । 

গোবর্ধনের নিকটেই ভরতপুর-রাঞ্বংশের অনেকগুলি সমাজ- 
মন্দির দেখিতে পাওয়] যায় । মুতের ন্বর্গকামনায় এই সকল মন্দিরে 
চিতাতন্্ম রক্ষিত হইত। তরতপুর রাজার ধর্মশশালা ও বাগান- 
বাটীও ইহার নিকটে আছে। পর্বত যাত্রিগণ পরিক্রযাকালে 
ইহার আশে পাশে ছোট ছোট পাথরের ঘর তৈ্কার করিতে 
লাগিল--বালক বালিকাদের খেলাঘরের ন্যায় এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গৃহ নিম্মীণ করিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিল যে, তাহাদের 
মৃত আত্মীয় বন্ধুগণের যাহাতে পরজন্মে উত্তম গৃহার্দি লাভ হয়, 
এই কামনায় তাহারা এইরূপ করিতেছে । কারণ, গোবর্ধনে যে 
যাহা কামনা করে তিনি তাহাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা 
দেখিলাম যে অধিকাংশ যাত্রীই ছু-চার খানি পাথরের হারা ছু-তিনটি 
করিয়া গৃহ নির্মাণ করিল। 

গোবর্ধন পরিক্রমাকালীন নিয়লিখিত স্থানগুলি পাওয়া যায় £__ 
উদ্ধবমন্দির, রুত্বসিংহাসন, বিহারকুণ্ড, মানসগঙ্গা_-গোপবন্দ যখন 
গোবর্ধানের পুজা করিতেছিল, তৎকালে শরীক, এই স্থানে মানসে 
গঙ্গা আনয়ন করিয়। ব্লজবাসীদের সহিত ন্নান করিয়াছিলেন । শোনা 
যায় যে, এই গঙ্গায় নান করিলে গল্াম্ানের পুণ্য অর্জিত হয় । মানস- 
গঙ্গ। একটি বুহৎ সরোবর । ইহার ধারে শ্রীশ্রীহরিদেবজীর অতি 
প্রাচীন মন্দির বিদ্যযান-_মানসগঙ্গার উত্তর ধারে চত্রেশ্বর যহা- 
দেবের মন্দির ত্রজমগুলে শ্রীশ্রীমহাদেব চারি নাষে বিখ্যাত হইয়া 
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পূজিত হইতেছেন, যথা £-শ্রীবন্বাবনে গোপীশ্বর, মথুরাঁয় তৃতেশ্বরঃ 
মানসগঙ্গায় চক্রেশ্বর বা চাকৃলেখবর ও কামাবনে কামেখবর । গঙ্গায় 
মান করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবের পুজা করিয়। পুনরায় পরিক্রমায় নির্গত 
হইতে হয়। চাঁকলেশ্বর মহাদেবের নিকট সনাতন গোস্বামীর তজন- 
স্থানও বিদ্যমান /। গোস্বামিজী এই স্থানে তজন করিতেন। একদিন 
তিনি মশা ও “কোউবী” নামক এক প্রকার ছোট ছোট পোকার 
উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে মনস্থ 
করিলেন। সনাতনের মনের ভাব অন্তর্যামী ভগবান্‌ মহাদেব জানিতে 
পারিয়। তাহাকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, 
আজ হইতে এখানে মশক ও কোঙরীর উপদ্রব আর থাকিবে না। 
তদবধি এখানে মশক ও কোঙরীর উপদ্রব নাই। এক্ষণে এই স্থানে 
অনেক বাবাজী সাধন ভজনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন । 
মানসগঙ্গায় দান করিয়। আমরা পথে গোবর্ধন গ্রাম, খখমোচন, 
পাঁপমোচন, চন্দ্র সরোবর, শ্ীবলদেবজী, শূঙ্গারমন্দির, অন্নকূট গ্রাম, 
বলরামের হস্তচিহ্থ প্রভৃতি দর্শন কারয়। গোবিন্দকুণ্ডে আসিলাম। 
এই সরোবর দ্রেবরাজ ইন্দ্র গোবিন্দের প্রীতি কামনায় নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। এই কুণ্ডের তীরেই শ্রীগোপাল মাধবেন্ত্র পুরী গোস্বামীকে 
ছুপ্ধ দান করিয়াছিলেন ) পুরী গোস্বামী গোপালকে চিনিতে পারেন 
নাই, পরে স্বপ্নে সেই বালকরূপী গোপালকে চিনিতে পারিয়া এবং 
গোপালের মুণ্তি যে মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়া কুণ্ডের উত্তর তীরে 
আছে ইহাও জানিতে পারিয়! পরদিন উহা উত্তোলন করেন 
এবং সেই কুণ্ডের জলে অভিষেক করিয়া মহা সমারোহে অন্নকূট উৎসব 
করেন । গোবিন্দকুণ্ড হইতে পুছারি গ্রামে আসিতে হয় । গোবর্ধন 
পর্বতকে গাভীর আকার কল্পনা করা হয় । এই গ্রাম গোবর্ধনের 
পুচ্ছের নিকট বলিয়া ইহাকে “পুছরীলোঠ” বলা হয়। তৎপরে 
শ্রীকৃষ্ণের সাত বৎসর বয়সের পদচিহ্ন স্থান, গোবর্ধন ধারণের স্থান, 
গোবিন্দ দাস গোসম্বামীর সমাধি, হরিজী কু, শ্রীনাথ মন্দির, যতীপৃরা! 
বা মুখারবিন্দ দর্শন করিলাম _এচ স্থানে গোবর্ধনের মুখ। এই 
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কারণ যাক্রিগণ এই স্থানে ছধ ও ভোজ্য দ্রব্য ভোগ দিয় থাকেন । 
নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ এইখানেই শিবির পুজা! করিয়াছিলেন। এখানে 
গোঁকুলীয়৷ গোস্বামীদের শ্রীশ্ীৌগোপালদেব বিগ্রহ স্থাপিত আছে, 
তথায় অন্লকুট উপলক্ষে বহু যাত্রিসমাগম হয় ও উক্ত উৎসব মহা 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়1 থাকে । 

যতীপুর। বা মুখারবিন্দ হইতে দানঘাঁটিতে আসিতে হয়। শরীক 
এই স্থানে গোপীদের নিকট হইতে দান লইয়াছিলেন। এইখানেই 
গোবর্ধন পরিক্রমার শেষ হইল । আমর] বেল! ৫টার সময় গোবর্ধনে 
মানসগঙ্গায় ফিরিয়া! আসিলাম। 

গোব্ধন হইতে অতি প্রত্যুষে আমর! লাঠাবন ! অপর নাম, দীগ ) 
অভিমুখে রওনা হইলাম | পুর্বে বনষাত্রা লাঠারন হইয়া যাইত নাঁ_ 
সোনা মেঠোপথেই কাম্যবনে যাইত। তৃতপূর্ব ভরতপুররাজ ব্রজ- 
বাসীদের প্রভূত অর্থদানে বশীভূত করিয়! যাত্রা তাহার রাজ্যমধ্য দিয়] 
লইয়। যান। গোবর্ধন হইতে দীগ প্্য্যস্ত পাক বাস্তা। পথে 
গোলালকুগ্ড, বেহেঙ্গ গ্রাম. সন্ধর্ষণকুণ্ড ও শ্রীবলদ্বেব দর্শন করিয়া 
» মাইল পথ অতিক্রম করিয়া! বেল প্রায় ১১টার সময় দীগে পৌছিয়। 
মহারাক্জার একটি উদ্ভানে গাছের তলায় আশ্রয় লইলাম | উদ্যানের 
পূর্বদিকে কৃষকু্ড নামে এক বৃহৎ সরোবন্তে আছে। কিয়ৎক্ষণ 
বিশ্রামাস্তর দ্বান করিয়া! মাধুকরী লইয়া আসিলাম। এই রাজ্যে 
গরীব দুঃখী যার্রিগণ এত বেশী সদাত্রত পায় যে অন্য কোনও বনে 
এত পায় লা। পরিক্রমাকালে ভরতপুররাজজ দ্বয়ং মুক্তহত্তে সদাব্রত 
বিলাইয়। থাক্ষেন। 

বেল। প্রায় &টার সমগন নগর ও ইহার বিখ্যাত ছুর্গ দেখিতে 
যাইল্সাম্ । ইংরাজ অধিকারের পুর্বে এই ছূর্গ অতি হৃর্জয় বলিয়া 
বিখ্যাত ছিল। মহারাজ বদন সিংহ এই ন্ুদৃঢ় দুর্গ নিষ্মীণ করিয়া 
মোগল ও মহারাস্বী আক্রমণ হইতে জাঠ জাতিকে রক্ষা করেন। 
এখনও দুর্গের ন্গ্লাবশেষ ও ইহারি মধ্যস্থিত ভগ্ন রাক্মপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। 
ইহার গঠন প্রণালী দুড় ও সুন্দর, এবং চারিদিক গতীর পরিধাবেষ্টিত। 
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দুর্গের স্তস্ত ও প্রাধীরাদি যে এক সময়ে মনোহর সুক্ষ কারুকার্ষ্যে 
চিত্রবিচিত্র ছিল, তাহ] এই ভগ্ন অবস্থায় দেখিলেও বেশ বুঝা! যায় । 
এই দ্র্গ ইংরাজ জেনারেল ফ্রেসার কর্তক একমাস অবরুদ্ধ থাকিয়! 
আত্মসমর্পণ করে। অবরুদ্ধ অবস্থা হুর্গগাত্রে যে সকল গোলা 
লাগিয়াছিল তাহার চিহ্ন অগ্যাপিও বর্তমান । 

নগ”টি চতুর্দিকে জলাভূমি পরিবেষ্টিত-স্থুতরাং বৎসরের মধ্যে 
অধিকাংশ সময়ই শত্রর পক্ষে দুর্গম থাকে । ইহার “বন বন” অর্থাৎ 
রাজ-প্রাপাদ সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যে বিখ্যাত ইংপাজ কর্তৃক দূর্গ 
অধিকৃত হইলে দুর্গ ও সুদূঢ নগবপ্রচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। 
নগরের অধিবাসীরা অধিকাংশ “জাঠ” | জাঠগণ বৈষ্ণব ও কৃষ্ণতক্ত 
হইলেও রণছুশ্ম্দ ও বলিষ্ঠ। এখানে একপ্রকার সুন্দর চামর 
দেখিলাম। ইহ! চামবীর পুচ্ছে প্রগ্থত না হইয়া হাতির ঈীতে অথবা 
চন্বন কাঠের ঝুবি দ্বার! প্রস্তত হয়। জাঠনমনীগণই ইহ প্রস্তুত 
কবিয়া থাকে । সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এবং শুহার 
অধিবাসিগণ সৌখিন ও গীতবাদ্যপ্রিয় । 

আমরা যখন এই নগরে প্রবেশ করি, তখন বাবাঁজীগণ আমাদের 
আশ্রে অগ্রে উচ্চ সংকীর্ভন ও নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছিলে। 
সেই উচ্চ কোলাহল ও সংকীর্ভনের সুরে আকুষ্ট হইয়ীই হউক অথবা 
পূর্ব হইতে আমাঁদের আগমন জানিতে পারিয়াই হউক-নগরের 
অধিবাসী স্ত্রী, পুরুষ, বালকবাঁলিক কাতারে কাতারে রাজ 
পথের পান্ম্ব ্াড়াউযা দেখিতেছ্ছিল। উহাদের সনদ আনন্দোজ্জবল 
মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে না পারিলেও 
তাঁহার| কীর্তনের সুর ও উদ্দাঘ নৃতা বেশ ঈপভোগ করিতেছে । নগর 
ভ্রমণকালীন আমার একটি যুবকের সহিত খুব আলাপ হইয়াছিল-- 
ইনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ত1হটদের দেশের আচার ব্যবহার, তুর্গ 
ও সহরের ইতিহাস প্রসৃতি নানাবিধ তথ্য জানাইতেছিলেন। কথা- 
প্রসঙ্গে গীত বাদ্যের কথ। উঠিলে হনি আমাদের রাত্রে তোজন করিতে 
ও গীতবাদ্য শুনতে নিমন্ত্রণ করিলেন । অতি অপ্নকাল মধ্যেই তিনি 
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আমার সহিত এত নিঃসঙ্কোচে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, আমি 
বিস্মত হুইয়! গেলাম । পরে ব্রজভ্রষণ সময়ে অন্তান্ত জাঠযুবকের 
সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরকে অল্লকালের মধ্যে 
আপন করিয়া লওয়া ইহাদের খুবই ম্বাভাবিক-_-এত সরলতা 
অন্যত্র ছুলত। যাহা হউক রাত্র ১০ টা পর্য্যন্ত গান বাজনা হইল 
-গানগুলির অধিকাংশ বাধাকুপ্ু'বষয়ক--ভাষা ভাঙ্গা! ব্রজবুলী। 
অতঃপর পরিতোবপূর্বক ভোজন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 
(ক্রযশঃ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


(শ্রীনির্মলচন্দ্র সরকার ) 


ললভিয়া জনম বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালীর এই "দেশে, 
সংসার ছাড়ি কত দেশে তুমি ভ্রমিলে গো যোগীবেশে ; 
পরহিতত্রতে সাঁরাটী জীবন দেহ মন প্রা ঢালি, 

ধর্মের সার-মহিম1 প্রচার করিয়া গেলে গো চলি; 
জ্ঞানের আলোক বিতরি ধরায় নাশিলে মোহ তিমির, 
ফললাভ আশে কর নাই কিছু হে মহাকর্ম্মবীর । 


জঙ্যি জলধি গেলে যবে তুমি 'আমেরিক।,যহা দেশে, 
চিকাগে। সহরে,উদ্ার-সৌম্য.পরিব্রাজক!বেশে, 
বিশ্ব-ধর্ম-সতায় তোমারে লইল লাদরে*বরি, মিরর 
হিন্দুর যান রাখিলে গে! তুমিটধরম ব্যাখ্যা করি ; 
জনতা-বিপুল সভায় করিলে !ছুইটী কথায় স্থিরঃ 
হিন্দুধর্থে)তুলিলে উচ্চে সবার ধর্্মবী । 


(ীহ, ১৩২৪।] মথুরা অঞ্চলে জলগ্লীবন। ৭৬৫ 





গুরু উপদেশে লোকহিতকর কতই না কাজ করিলে, 
“গরীবের সেবা? মহাব্রত সেটা তুমিই মানবে শেখালে ; 
ছিলে যোগী তবু স্বদেশের তরে নিজ দেহ পাঁত করেছ, 
নিষ্কাম হয়ে করিতে কর্ম তুমিই মোদের বলেছ; 
শিখায়েছ তুমি রাখিতে জীবনে ত্যাগের আদর্শ স্থির, 
নরপতি হ'তে পারিতে গো তবু হইলে কর্মীর । 


পরের ধর্ম ঘ্বণার নয়দে দেখ নাই তুমি কু, 

যবন গ্রীষ্টানে আদরেতে সবে বক্ষে লয়েহ প্রভু; 

অতুল এই্ব্য কত নরনারী তোমার চরণে সপেছে _ 
ফেলি দুরে সব চলে গেছ তুমি. তারা পিছু পিছু ছুটেছে, 
দেবতার কাজে এসেছিলে হেথা--ছাঁড়িয়া এ দেহনীড় 
দেবতার মাঝে গেলে চলি পুনঃ তুমি গে ধর্মবীর । 





মগুরা অঞ্চলে জলপ্ীবন | 


আমর! বৃন্দাবন হইতে ২৮শে নভেম্বর তারিখে নিয়লিখিত 
পর্রখান পাইয়াছি তাহা হইতে পাঠকগণ দোথতে পাইবেন, 
মথুরা অঞ্চলে কি ভয়ানক জলপ্লীবন হইয়াছে । আমরা সহদয় 
জনসাধারণের নিকট সহত্র সহত্র বিপন্ন ন'নারীণের ছুঃখ “মাচলে 
সাহায্যার্থ আবেদন করিতেছি । এতদুপদেশ্টে: যিনি ষাহ1 পাঠাইতে 
চান তাহা ম্যানেজাব উদ্বোধন, ১নং মুখান্জি লদ, বাগবাজারঃ 
কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে । 
আলোয়ারের যে'বাধ ভাঙ্ষিরাছে তাহার জল আলোয়ারের 
গুরগ্গাও জেলার অনেক স্থল ভরতপুবের কয়েকটী গ্রাম এবং 
মধুরা জেলার বছু গ্রাম নষ্ট করিয়া এখনও প্রবাহিত *ইতেছে। এই 
অলে মধুর! গেআয় ঘড় খড় পঞ্চাশটী এবং ছোট ছোট আ রও 
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অনেক গ্রামের এইম্পসময়কার শন্ত জোয়ার, সোয়ান্ন। বাজরা, তুলে! 
এবং বন প্রকার “কড়াই. নষ্ট হইয়া গিয়াছে জল 'অগ্যাবধি কোথাও 
এক হাটু, কোথাও এক গলা এই ভাবে বর্তমান শম্ত ত নষ্ট 
হইয,ছেইঃ তাছাড়া আবার উহারা জলে পচায় বাস্প দৃষিত হইয়া 
যে অতি ভরঙ্কর রকমেগ ম্যালেরিরা হইতেছে, তাহা এই সত] 
ঘটনাটী হইতে স্পষ্ট হ্বদয়ক্ম হইবে । যেখানে একটু উচু জমি 
জলের উপরে জাগিরা আছে. তাহাতে ,মুলে। কিন্বা অন্য কোন 
শাক সবজী (দবার জন্য কৃষক গ্রাম হইতে এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া 
লাঙ্গল লইয়া গেল, এবং বৈকালে অভুক্ত অবস্থায় জরে কীপিতে 
কা1!পতে বাটিতে ফি'রয়া আ সয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইল। পরে তাহার 
স্ত্রী খাওয়াইবার জন্য যখন ডাকিল, তখন সাড়া ন। পাইয়া লেপ তুলয়। 
দেখে তাহার স্বামী মরিয়। রহিয়াছে! 

যা তা খাইয়া রঙ্ামাশয, পেটের অসুখ প্রভৃতি এখনই সুরু 
হুইয়াছে, পরে কলেরাও আরম্ভ হইতে পারে । কারণ, নাচু জামতে যে 
সব কুয়া ছিল পেগুলি জলে ডুবয়া গিয়াছে । এয গ্রামের সমুদয় কুয়া 
জলের মধ্যে সেখানকার লোকদেন্র এ পচা জল খাইয়াই বাচিতে হইবে 
বা মর্রিতে হইবে - বেষোক্তটাই হইতেছে । যে গ্রাম অপেক্ষাকৃত নীচু 
জমিতে সে গ্রামের মাটীর ঘর্ণগুলির দেয়াল প্রায় মাসাবধি জলে ডুবিয়! 
থাকায় গলিয়া পড়িয়। গিয়াছে এবং যাইতেছে । লোকেরা স্ত্রী পুত্রাদি 
লইয়া গাছের তলায় অথণা ফাক জায়গায় শুইতেছে, সে জন্ 
ব্রন্কাইটিস্‌, নিউমোনিয়া ইত্যান্দ হইতেছে। বালকবা(লিকারাই 
ইহাতে .বেশী মার! যাইতেছে । গ্রামের 1রিদিকে জল দাড়ানয় গ্রামটা 
সযাতসেতে হইয়াছে_-একে বস্ত্রাতাব তছপ.র এরপ স্থানে শোয়ায় 
সহজেই রোগগ্রস্ত হইতেছে । শীত অত্যধিক পড়িরাছে এবং 
ক্রয়শঃই বাড়িতেছে। গ্রামসমূহের চারদিকে জল দীড়াইয়া থাকায় 
ঠা বৃন্দাবন হইতেও অধিক | মথুরা জেলার প্লাবিত জমির পরিমাঁশ 
সোজা ভাবে ৩*)মাইল, কিন্তু জল নীচু জমি হইয়া! ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
যাওয়ায় গ্রায় ০ মাইল হইয়া ঈাক্াইয়াছে॥ 
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যথুরা হইতে গোবর্ধন যাইবার রাস্তায় প্রায় ৫ হাত চশুড়া নালা" 
কাটিয়া সরকার বাহাছুব জঙগ নিকাশের পথ করিয়া দিয়াছেন। তাহা" 
হইতে অবিরত প্রচ বেগে প্রায় একমাস যাবৎ জল যাইতেছে । 
আমরা এক বুক গজল ভাঙ্গিরা গোবদ্ধনে শিকাছিলাম, উহার কিছু পরে 
প্রায় এক কারলং রাস্তার উপর দিয়া ৮ ই উ ছু হইয়। জল যাইতেছে, 
তাহার পর গোবর্ন পর্যয রাপ্তার উপর আর জল নাই কিন্ত ছুই ধারে" 
আছে। গোবধ্ধনের পছ্েই আবার রাধাকুণ্ডের রাস্তায় প্রায় ২০ হাতঞ্চ 
কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, ন্তাহা হইতেও অত্যন্ত :বগে জল বাহির 
হইতেছে। যেদিকে ৃষ্ট যায় সব জলে জলময়। মোটের উপর"! 
মধুর] প্রস্তি জেলায় নিতান্ত ছুদ্দিন উপস্থিত। মখুপায় একটী 
সেবাসমিতি দেখিলাম-_মাত্র ছুটী লোক থাঁঞ্জ করিতেছে! তাহারা, 
কিছু কিছু কাপড় নিয়া কতক লোককে দিতেছে । কিকাতার 
মাড়োয়ারীর। পঞ্চাশটা পুরাণো কোট পাঠাইয়াছিল, তাহার করেক্টী? 
নিতান্ত দুঃস্থ এবং পীড়িতদের দিয়াছে । সামান্য কিছু কুইনাইন- 
টয্াবলেট ও যৎসামান্য কবিরাজী উষধ লইয়। ১*দ্িন যাবৎ তাহার! কাষ 
করিতেছে । 

গ্রথমে 'আমি যনে কারয়াছিলাম অল্পে অল্পে কাজ হইতে পারে, 
এপ্সন দখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহা বিরাট ব্যাপার । বিস্তর * 
অর্থ ও লোকবল দ্রকার। যে উধধগুলি আমি পাঠাঈবার জন্ভ-" 
লিখিয়াছি, তাহ ছাঁড়া আরও ওধধ যদ্দি পাওয়া যায় তাহ! হইলে 
বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রথমে 6০৮06 হইতে ওষধ লইয়া), 
ঘোড়ায় চড়িয়৷ গ্রাফ হইতে গ্রামাস্তরে জল ভা্গিয়। যাইয়া ওষধ দিয়া; 
অর্ধসিতে হইবে, পরে লোট্রা জানিতে পারিলে ০6।।014এ আসিষা।" 
উঁষধ লইয়া*ষাইবে । দেখিলাম চাষীর] জ্বর-গাঁয় জল তাঙ্গিণ কোথায়! 
একটু উচু জমী আছে তাহাতে কিছু রোপণ কয়া স্ত্রী পুক্রাদির » 
প্রাণবক্ষার জন্য লাঙল দ্বিতে যাইতেছে 1 বর্ষাণায় ০০7৮৮ করিলে" 
লাল! বাবুর*ষ্টেটের ৬ ১৮ ১11১] যে কটা ঘোড়ার দরকার তাহা 
ফিবেন। ইহা ব্যতীত থাকবার স্থান.এবং ছু এক- জনের আন্কারের... 


ৰ্ঙ» উদ্বোধন । [ ১৯শ হর্ষ ১২৭ সংখ্যা। 


বাল ওপর এ 


ধ্যবস্থা এবং একজন চাকরও দিতে পারেন। তিনি যতদূর সম্ভব 
সাহায্য করতে রাদ্রি আছেন। সে জন্য আরম কল্য বর্ধাণায় কিছু 
ওষধাদি লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ কনিব। 

কি কি ভাবেলু সাহাযা চাই £-- 

(৯) শস্ত ন& হইয়। যাওয়ায় এবং পরবর্তী শশ্ব হইবার উপায় ন! 
থাকায় যত দিন না নুতন ফসল উঠে ততদিন আহারের বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। 

(২ গৃহহীন লোকদের জন্ত বাশের সাহায্যে চালা ঘর করিয়। 
দিতে হইবে। 

(৩) এগুশমাশয়ণ নিউমোনিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিপ্রস্ত 
লোকদের জন্ত চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 

(8। যাহাদের পারবার বা গায়ে দিবার কিছুই একরূপ নাই, 
তাহাদের জন্য গঞ্জি থান (কনিয়। টুক্রা টুব্রা করিয়া দিতে হইবে। 
পুরাতন বস্ত্রাদি পাইলেও উত্তম হইবে। 

(8) গ্রামের লোকেরা যাহাতে জল গরম করিয়া উহাতে কপুর 
অথবা শুট পিপুলাদি দিয়া খায় তাহার বাবস্থা করিতে হইবে। 

(৬) কোন কোন গ্রামের আল কাটিয়া দিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে এবং যাহাতে অন্ত দিক দিয়া জল না! প্রবেশ করে 
তজ্ন্ত স্বান বিশেষে বাধ দিতে হইবে। 

মথুরায় একটী পেবাসমিতি ছাড়! আর কেহই এখনও ইহাদের 
মাহায্যে অগ্রসর হয় নাই । আমরা রাধাকুণ্ডে কাজ সুরু করিয়াছি। 
গোবক্কনের 0১৮, 1)5200১1119৯11061 এক মান ভোর জলের 
নীচে ;তাহারা 1.১১1)11৭1টার গ্রিনিব পত্র গোবদ্ধনের একটী ধর্মশালায় 
লইয়া আসিয়াছেন। একটা হিন্দুস্থানী ভাপ্তার তাহার ০1)7126এ 
আছেন) গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে একট বাঙ্গালী ডাক্তারও ২৯শে 
নবেম্বর হইতে কাজ সুরু করিবেন বলিলেন। দিন দিন মৃত্যুসংখ। 
খুব বাড়িতেছে । ঞুনৈক মাড়োস্লারী ক্লিকাতার সেবাসযিতিকে 
৪৬৯০, টাকা দিপাছেন আরও বিদ্তর অর্থ ও নোকের প্রয়োঙন | * * 





সংবাদ ও সম্তবা । 


পৃজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্‌ বিবেকানন্দ স্বামীজির বটটপঞ্চাশৎ 
জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষে “দরিদ্রদারারণ্গণের সেবা আগামী ২.শে 
মাঘ, সন ১৩২৪, ইংরাজি ওরা ফেব্রুয়ার ১৯১৮ খুঃ, রবিবার, বেলুড় 
মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। 

আগামী মাঘ মাসে, ইংরাজি ১৯১৮ থৃষ্টান্জের জানুয়ারীতে 
প্রয়াগে , এলাহাবাদ ; 'কুশ্তমেলার” অধিবেশন হইবে । এই বিরাট 
ঘেলায় দেশ (দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও সাধু-সন্ন্যাপী 
সমবেত হইবে | যাত্রিগণের স্থবিধার জন্য প্রীরামকৃষ্জ মিশনের পক্ষ 
ছ£ছতে তথায় গঙ্গাতীরে একটী সেবাকেন্দ্র স্াপিত হইবে। নিরাশ্রঙ 
জরিদ্র-নারায়ণগণ পাড়িত হইয়া পাঁড়লে তাহাদিগকে অন্ুপন্ধান 
করিয়া আশ্রমে আনিয়া উষধ পয্যার্দির দ্বারা সেবা শুশ্রুষা করা, 
বৃদ্ধ, অক্ষম ব্যক্তিগণ পথহারা হয়া স্ব্জনগণের নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলে তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌছাইয়। দেওয়া 
প্রভৃতি সময়োপযোগী সাহায্য করাই উক্ত সেবাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য । 
এই শুভ অনুষ্ঠানটার সাহায্যকল্পে ষনি যাহা সাহাধ্য করিতে চান 
অর্থ হউক, গুধধপধ্যার্দি হউক তাহা ব্রহ্মচারী পঞ্চানন, সেক্রে' 
টারী রামকষ মঠ, মুঠিগণ্জ+ এলাহাবাদ--এই ঠিকানায় প্রেরিত 


হইলে লাদরে গৃহীত হইবেন 





উদ্বোধন আফিসে; গ্রাণ্ত দরিদ্র কণ্ডের ঈষ্টগত জুলাই মাস হইতে 
ভিসেখ্বর,মাসএপঘ্যস্ত হিসাব । 
জমান” 

পূর্বের" হিলাবের গের ৬ আনৈক মহিল।। হাতিরাবাখান, কলি 


৭৭০ উদ্বোধন [১৯শ বর্ষ-১২শ সংখ্যা । 


কাতা _ ১০.,এম মুখাজ্জিক্যাম্প পঙ্গু, ঝরাইকেল--১৯ শ্রীস্ুরেন্্রনাথ 
গাঙ্গুলি, মেসাপ এপ, ফ্রেগুল' এগ কোং, কঙ্সিকাতা। ৩২ -মোট 
২০ টাকা 
খরচ 

হঃস্থ হবষ্টান ভদ্রপরিবাবকে ৯৭, ্টামবাজারের দরিদ্র পরি- 
বারকে ১২, জনৈক শ্বীষ্টান তদলোককে ১২৮ বাগবাকঙ্জারের লেবু 
বাগানের দরিদ্র পরিবারকে ২২, শ্যামবাজারের দরিদ্র পরিবাবকে 
১. জটনকা! মহলা, উজানি গ্রাম ফরিদপুর ৫২, নিকীসি পাভাস্থ্‌ 
দরিদ্র পরিণারকে ১-২ শ্বামবাজারের দরিদ্র পরিবারকে ২২ জনৈকা 
দ্রিদ্রা রমণীকে ১২২৭ শ্রীসীতানাথ ভট্ট ১২, দররদ্র ছাত্রকে মাসিক 
সাহায্য ৩-২ টাকা । 





স্পা পপ পাপ 


শ্রীরন্দাবনস্থ শ্রীরামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমের ন'তন্বর মাসের আমরা 
ষে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাইরাছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত 
অক্টোবর মাসের .৪ জন ব্যতীত আলোচ্া মাসে আরও ৪০ জন 
পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে । তন্মধো ৩০ 
জন আরোগ্য লাত কবয়া চলিয়া গিযাছে, ৭ জন দেহত্যাগ 
করিষাছে, এক জন চিকিৎসা ত্যাগ কাঁয়াছে ও ১৯৬ জন এখনও 
চিকিৎসাধীন আছে । 

২৫৫. জনকে দাতব্য গুঁধধালর হইতে ওষধ দেওয়া হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে ৫৫৪ জন নূতন এবং ১৯৯৬ জন পুরাভন। 

উক্ত ম'সে আশ্রমের আয় চাদ হিসাবে ৮১॥ এককালীন দান ৪ ২২ 
এবং পুরাতন কাগজ বিষ করিয়া %%*-__মোট ৯২৩%%০ 1 বায় 
হিসাবে সেবাশ্রমের জন্যর্থধঞ্। ৩০৫1%৫) বিল্ডিং ফণ্ড হিসাবে ব্যয় 
২৫৫৮/১৬। 


